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ভক্তাঁবতাব শ্ীমচ্ৈতন্তচন্দ্রের হ্ুবিমল মুখকা্টি বিগত চাঁবি শত বৎসবেব 
মধ্যে এত দুব মণিন ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইয| গিযাছে থে তীচ্াঁৰ চবিত্রের 
যথার্থ ছবি অগ্কিত কব! এক্ষণে অতিখম ছুবহ কার্য বণিষা1 মনে হয। এমন 
একটি স্বর্গীয় জাবন ভ্রাপ্তি কুসংস্কার মেঘে আবৃত হই থাকিবে ইহা 
নিতান্ত পবিতাঁপেব নিষা। চৈতন্তদেব আমাদের দেশেব এবং জাতিৰ 
গৌবব স্থল । ভূত কালেব অন্ধকাঁৰ ভইতে তাহা প্রেমবঞ্রিত জীবন 
যদি আমব1 'মাবিষ্ষান কবিতে সঙ্গম হই, হাঁত। ভইনে জাতিসাধাবণেব 
একটি পবম মঙ্জন সাশ্বিত হইবে সন্দেং নাই | কিন্তু মামব। সে তাহাৰ 
মহচ্চবিন, অদ্দত কার্ধ্য বন কবি ততদ্রপধুক্ত ধাঁৰণ। শক্তি কোথা ॥ ইহাত 
সামান্য ঘটন1 বা সাধারণ মানবচবিএ নঞে যে ইচ্ছা! কবিলেই লিখিতে 
গাবিব? গভীবাস্তা ভক্তগণ কখন কোন্‌ অভিপ্রানে কি কার্য্য কবেন তাহা 
সামান্ত বুদ্ধিতে কি হৃদযঙ্গম কৰা যাঁষ? প্রকৃত বিশ্বাসী সাঁধুবা সেই অনন্ত 
গুণাকব জগদীম্ববেব মহিমাব কণিকা মাত্র যাহা! উপলব্ধি কবিতে পাবেন 
তাভাব কিষদংণ মাত্র ভাঁষ। এব" খাহ ব্যবহাব দ্বাব। বাহিবে প্রকাশিত হয়। 
কিন্ত তাহা অন্তর্গভ যথার্থ তত্ব গঠান্গতিক শিষ্যপবম্পবাঁষ নানাবিধ বিপ. 
বীত অর্থ এবং ঠীকাব মধ্যে ক্রমে অদৃষ্ত হইযা পড়ে , স্ততবাঁং এক জনেব 
জীবনণত প্রত্যক্ষ ভ্রানলন্ধ পবমাথতত্ব অপনেব বৃদ্ধিগত পবোক্ষ জ্ঞানে 
কাপ অঞ্গভৃত ভইবাব নহে। সাধু মহাঁজনেবা! যে অবস্থা যে ভাবে যে 
সত্যন্ধা আস্বাদন কবিযাছেন, ঠিক তদদবস্থাপন্ন তগ্ভাববিশিষ্ট না হইলে 
অগ্ঠে তাহ! কি কপে উপলব্ধি কবিবে ? কিন্তু ভত্ত'চবিত্রেব উপবিভাগে যে 
সকল সামান্ট ঘটন। ত্বভাবতঃ উদ্ভাসিত হয়) বদিক সাধুগণ ভাহাব অভ্যন্ত- 
বেই তাহাদেব হৃদগত স্বর্গীয় প্রতিভা অবলোকন কবি! থাকেন; এই 
ভবসাঁষ চৈতন্তচবিতাখ্যান বচিত হইল। এই ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাঁপুকষেব 
জীবনক্ষেত্রে যে কন আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাঁপাব সংঘটিত হুইযাছে তাহ! 
যেমন একদিকে কুতাকিক বাহাদর্শী জ্ঞানীদিগেব প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানেব দ্ুবধি- 
গম্য, ভেমনি অপবদিক বিজ্ঞানবিমুখ আদন্ধাৎসভী বিধিবাঁদিগণৰ 
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'অবিশুদ্ধ ভক্তি বিশ্বাম এবং ভাবুকতারও অগোঁচব? কেবল তাহ! নহে,স্বগীঘ 
'ভক্কি, এবং অধ্যাক্স প্রেমবাজোব এমন সকল নিগুঢ় ঘটনা! এবং অদ্ভুত 
রিনা আছে যাহা সাধারণ ধাম্মিকদিগেবও জ্ঞান বুদ্ধির অতীত । বান 
একট বিবিধ সম্প্রদাণস্থ মাঁনবস্বভাবেব উদ্ধদেশে ভক্তিলীলার অক্য্ুচ্চ 
বিপানোপত্যকাষ দৃষ্টি নিক্ষপ করেন তিনিই কেনল সে সমুদায়ের 
প্রণত মল্ল অবপাবণে সক্ষম । অদৃগ্ত চিচ্ুপ্রি এই উক্তির প্রভাব যখন 
একটি আগ্রা হইতে অপরাক্মাতে মংক্রামিত হয় তখন বিজ্ঞান বুদ্ধিব 
অদর্শনীয় অনেক নূতন অলৌকিক কাঁ্ধ্য ও সংঘটিত হইয়! থাকে। সাধারণ 
লোকচক্ষুব অগোঁচবে নিশ্বাসী ভক্তগণেব সম্মুখে বিজ্ঞানঘন ঈশ্বর এমন 
এক চিম্মন বঙ্গ(ণেব দ্বাপ উন্মুক্ত করিয়া! দেন যাহা কল্পনাতেও কখন 
অধন্ঝ। নু ভব কত পাব নং (বিশ্ব স্ব্কে ভিন্ধ গ্রতবব গুপ্ু ভাগ 
বেব 'অমুল্য রত্ববাজি অন্ত কে স্ভে'গ বা দশনে অধিকারী নহে । ঈদৃশ 
দৈব্শক্তিশালী চৈতন্তেব জীবন এবং ক্রিয়ার প্রকৃত ছবি চিত্রিত করিতে 
আমরা কত দুব সক্গম হইব তাহ! জানি না। সাধু ইচ্ছার প্রেরণাষ এ 
কার্যে হস্তক্ষেপ করা গেল। ভক্তিপথাব্লম্বী হৃদয়বান্‌ সাঁধুসজ্জনগণ স্বীয় 
স্বীয় প্রজ্ঞা এবং প্রেম প্রতিভাহৃপারে প্রক্কত তত্ব বুঝিয়া লইবেন | চৈতন্ত- 
চন্দেব প্রবশ আকর্ষণে যে ভক্তিনমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া এই বঙ্গভমিকে প্লাবিত 
করিয়াছিল এব্‌* ষাহ। মন্থন কবিব। [ভন এবং তাহার শিষ্যগণ বহুল ধন- 
বন্ধ আচগাঁলে বিশ্বণ কবিসা গিয়াছেন, আন্পঙ্গিক তদ্দিষয়ক বিববণও 
কিঞ্চিৎ ইঙাঁতে থাকিল। চৈতগ্ঠজীবনের হবিভক্তি ব্যাকুলতা প্রেমোন্স- 
তব বৈবধগ্য, এবং 'অন্যান্ত ভক্তগণেব ধম্মভ।ব লাঁলোৌচন। করিলে পাঁষাণ 
হৃদম বিগলিত হয । “চৈতগ্তভাগবত” “টঠচতন্তচবিতামুত* “চৈতন্যচন্ত্ৰো- 
দয় নাটক” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ভন্ক বৈষ্বগণেব সাচাধয অবলম্বন করিয়। 
এই গ্রন্থ লিখিত হইল) এ নিমিত্ত আমর! এ সকল মহাঁতবদিগেব নিকট 
কৃতভ্তভাঁপাশে বদ্ধ রহিলম। এই পুস্তকের মধ্যে যে কেবল মানবজীবনের 
তরল কমনীয় বিভাগে বিচিত্র বিকাঁশমাত্র দৃষ্টিগোচর হইবে তাহা নহে, পন্ম- 
বাগ মণির ন্তাঁ় ঘনীভূত প্রেমবিজ্ঞান,এবং ভক্তিরসরঞ্রিত উজ্জল হীরক সদৃশ 
দিবাজ্ঞানেব কঠিন সত্য সকলও ইহাতে দেখিয়। চিন্তাশীল নারগ্রাহী বিজ্ঞ- 
জনের আনন্দান্থভব করিবেন । শ্রীমান গৌরচন্ত্রকে সেই সচ্চিদানন্দ প্রেমময় 
ঈশ্বরের অপরূপ প্রেমলীলাঁব একখানি সুন্দৰ ছবি বলিলেও অতযুক্তি হয় না। 
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অবগ্ঠ আমব! যে চক্ষে গৌবলীনা দশন কবিতেছি সকলেই কিছু সেবপ 
দেখিবেন না । অনেকে মনে কবিতি পাবেন, বিজ্ঞানালোক্িত সভ্যতাণ 
সময বৈষ্ঞব বৈবাগীব কথ| আেশ? উজাব ভিব এমন কিজ্ঞাতব্য বিষষ 
আছে যাহাব জন্ত অমূল্য সময ব্যষ কবা যাই পাবে? পৈষ্ঞব সম্প্রদাযের 
এক্ষণে যেবপ অবস্থা ঘটিধাছে শাঁভাতে হস এপ গ্রপ্ন মনে উদয ভওযা 
বিচিত্র নহে। কিন্ি যাহাবা ভণবঞঞ্িকে ভাবান্মতা, সাধু সম্মাননাকে 
নীচতা এব* অজ্ঞ৩| বলিব মনে কবেন -_মলান্তা চৈতন্তদেব এবং ওরস 
জ্ঞানবান্‌ উন্নত পদাকঢ শিষাগণ কিন্ধপ উচ্চ প্রকৃতিব ব্যক্তি ছিলিন, ভাঁচা- 
দেব চধিত্র কেমন বিশ্দ। এপ স্বভাব কেমন বোশশ ছিল, এ২ সি 
দেশকে এক সমঘ তাঠবা হশিশুক্তিতৈ কেমন আনা ৩ কশিযা গি। 
ছন,--তসমদাষ যা াভাবা আত পকিঠেন, ঠাছা হইলে বোধ 
হয এ সম্বুগ্ধ কোন কপ কুন স্থান াভাদেন মনেস্থীন পংইত না আশ 
কবি, ভগবানেব ক্পাষ কোন না কোন সমযে প্রত্যেকই ইহাব আস্বাদন 
প1ইয| কৃতার্থ হইবেন। 

পৃথিবীতে সাধু মহাঁপূবষেনাই আদশ মগ্চষ্য । মানবজীবনেৰ যদি কিছু 
শৌবব থাকে, ভবে তা এ সকল ব্যক্তিদ্রিগব দ্বাবাই সপ্রমাণিত হহ 
মাছে । বহু সভশ্র জ্ঞানী সভা ন্মতাপন বাক্িকে তুলাদগ্ডেব বাঁমদিকে 
বাখিষা দক্ষিণদিকে যদি এক জন পবিএান্ম। মভাপুক্ষকে স্থাপন কবি, গাঁহ! 
হইলে দেখিতে পাই, দক্ষিণের বাট ঝুণিমা পড়ে ।--বন্ত মাংস বিদ্যা 
বুদ্ধি মান প্রশ্ব্ষ্যেব ভাবে নহে, কিছু হবিভক্তিব গুকত্ে ঝুলিযা পডে। এক 
এক জন মহ।পুকষেব পবিস্র নিৎশ্বাসে এই পৃথিবীতে শত শত ধন্মনীব উতৎ্পর্ণ 
হইয। জনসনাজকে শী ও খানম? সৌন্দম্যে উনিশ বণিনী। গিষাঁচে ন। 
বিপুল গবাকমশ।লী ভূপতি ও স'গ্রাম£খল খাব পুক্ষেবা বহু সহক্র সৈম্ 
এবং শাঁণত বুদ্ধাস্ব দ্বাণা কত দেশ মহাদেশ জব করি ত পান, তখাপি 
কাহাবো৷ জদয়কে তাঙানা বশীডুত কবিস্ত সক্ষম হন না। কিছু বশ্মাস্মা 
মহাপুকষেবা বে খল ক্ষমা এ্রেম দানহাঁব অন্ন বত কত বাজ্য এবং দেশকে 
পদান৬ কবিষ। গিষাছেন। তাহাদেব ধনঞ্জন নাই যুদ্ধাস্ম বুদ্ধিকৌশল 
নাই, অতি দ্রখাব গান পাথবীতে আসিমা, বহুল নিয্যাতন অপমান সন্য 
কবিষা ভাহাঁব! চলিধা যান : পরিণামে তাহাদেৰ মবদে লোকেব জীবন, 
তাহাদেন দ্রখ শোক অপমানে লোকৰ প্রচ সখ শান্ত অন্ষন প্রন্গত »ন 
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ঈশ্বরের কার্ধ্য যেমন আঁড়ন্বরশূন্য, অথচ তাহী অতি মহাঁন্‌ ফল উৎপাদন 
করে, সাধু মাপুকষের কার্ধ্য ও তেমনি প্রথমে প্রচ্ছনন। পবে দ্বাদশ কৃর্য্যের 
হ্াম প্রকাশিত হইয়। জগতে আলোক বিতরণ করে । যখন আমাদের ম্যায় 
মায়াবদ্দ জীবগণ পাঁপপ্রবৃত্তিদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়! ভগ্র- 
স্বদয়ে অন্ুশোচন1 করে, এক বিন্দু শান্তিরসের জন্ত লালায়িত হইয়! বেড়ায়, 
পরীক্ষ। প্রলোভন প্রতিকূল অবস্থাৰ মধ্যে পড়িয়া হতাশ হয়, তখন দেখি 
হরিভক্ত সাধু অটন পর্বতের স্ায় শাপ্তভাবে দকল বহন করিতেছেন, 
বিশ্বাস্‌ ভক্তির বলে পৃথিবীতে বসিয়া সহঅ খিন্বের মধ্যে ও শান্তি ও দ্বর্গভোগ 
করিতেছেন। শত শত বিজ্ঞ পিত যে তত্ব শিক্ষা! দিতে পারেন না, এক 
জন দরির্র ব্রাহ্মণের সন্তান কিংব1 স্ুত্রধরের তনয় তাহা সহজে দেখ|ইয়। 
দেয়। ভগবান্‌ কি পদার্থ তাহ। ভক্তকে নাদেখিলে কেহ খুঝতে পারিত 
না। ভক্তের জীবের গ্র্তি ভগবানকে বলেন, এবং ভগবানের খরশ্বর্ময 
মহিমা জীবের নিকট প্রকাশ করেন। লে।কগুরু ধন্মাচাধ্যগণ ভগবান্‌ 
কর্তক বিশেষরূপে প্রেরিত। আত্মাদরপবাক্ণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা জ্ঞান 
সভ্যতার যতই অভিমান করুন না কেন, ইহারা ধর্াআ মহাপুকষদিগের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পাবেন না। পৃথিবীর উপাজ্জিত বিদ্যা উপাধি 
ধন মানেরকি এই দেবদত্ত প্রতিভাঁণ সঙ্গে তুগনা হয? এখনকার কালে 
সাধারণতঃ শিক্ষিত দলের মধ্যে পাগ্ডিত্য এবং ধরন্ম(ভিমানের বড়ই প্রাছু- 
ভাব ৷ এই জন্য তাখার। উন্নতাম্্া তক্তজনকে ভক্তি করিতে চাহেন না। 
প্রভাবশালী কবি, প্রতিভাম্িত বিজ্ঞানী, মঠ যশস্বী ধনী, রাজনীতিজ্ঞ 
প্ডিত, সমবকুশল বীর, ই হার! জনসমাজের শিপোভৃষণ বলিয়! গৃহীত হই- 
বেন, কেবল হরিভক্ঞ সাধুজনের গ্রাতিই বীতরাগ প্রকাশ ভইয়। থাকে। 
ইহাঁব নিগুট় কারণ বহু দূরে নভে । সিদ্ধপুকথ পবিভ্রচরিত্র ভক্তগণ যাহ! 
কিছু সৎ সে সমুদা় ঈশ্ববেতে আবোপ করেন । নিজেদের অসাধারণ মহন 
এবং শৌর্্য বাধ্য প্রতি ভা সন্বেও বিন্দুমাত্র আমিত্ব সেখানে স্থান পায় না। 
ঈশ্বর ভিন্ন সত্য সাঁধুত। মঙ্গল কাধ্যের কর্তী কেহ নাই, এই তাহাদের 
বিশ্বা। কিন্ত আধুনিক জ্ঞানাভিমানী সাধুখিদ্বেষী ব্যক্তিদগের পক্ষে 
তাহা নিতান্ত অসহনীঘ। আপনাদের বল ঝুঁদ্ধ ক্ষমতা সদনুষ্ঠান যাহ! 
কিছু সমস্তই ইহারা আপনাদের মহিমাপ্রতিপাদক জ্ঞান কন্তুত «আমি 
কা” “আমিজ্ঞাশী” ইতাকাব আহ সুচক ভান দ্বারা সব্বদা পবিচালও 
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হয়েন। যাহাতে আমিত্ব চরিতার্থ হয় না, নিজের অসার গরিম। লোঁকসমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে না, সে সকল কার্যে ইহীর্দিগকে দেখিতে পাইবে না। 
প্রেরিত মহাপুরুষদ্দিগকে গ্রাহা কবিও না, কিস্তু আমাদিগকে সুশিক্ষিত 
মার্জিতবুদ্ধি কর্তব্যপরায়ণ দেশহিতৈষী বলিষা জয়পত্র লিখিয়। দাঁও, আমা 
দের মত ও কার্য্যের অন্থুগামী হও, এই ইহাদের আন্তরিক অভিলাষ । 
উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদদ তাহা এখন সকলে বুবিয়া লউন। কোন 
সৎ কার্ধযকে ঈশ্বরাভিপ্রেত বলিলে খ্ঁ সকল লোকেব শোণিত উঞ্ণ 
হইয়া উঠিবে, ভগবানেব প্রীতিকামনায় তাবৎ কার্য সাধন করা 
উচিত ইহা! বলিলে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, কিন্তু বিশুদ্ধ যুক্তির অনু- 
মোদিত, বহুলোকসন্মত থে কার্যয তাহ! ধর্ববিরুদ্ধ হইলেও শিরোধার্য্য | 
ইহাবা ঈশ্ববেব বিচার-সিশহামনে উপবেশন কবত আত্মগৌরব চরিতার্থ 
করেন, অথচ মুখে তাহাকে সর্বোপরি দেবতা বলিয়া জগতে ঘোষণ। 
করিয়া থাকেন। সাধু পুকষের প্রত্যাদিষ্ট বাক্য সহত্্ অজ্ঞান অন্পবিশ্বাসীব 
বিচারে মিখ্য। প্রতিপন্ন হইবে, হাঁধ ! কি ঘোর কলি! জড় জগতে জড়- 
শ্রিব মানবেব জড়যন্ত্প্র্ত কার্ধযই এখন ভ্রান্ত হইয়| উঠিয়াছে। রক্ত 
মাংস অস্থি এবং বিষযবুদ্ধির ছাঁব! সাধুব দিব্যজ্ঞানালোক আচ্ছাদিত হয়, 
কি দুর্দশ।! 

এ প্রকার পুস্তক যে জড়বাঁদী ভক্তিবিদ্বেষী জ্ঞানীদিগের পক্ষে রুচিকব 
হইবে না তাহ! এক প্রকার নিশ্চয় ; কেন না), সভ্যসমাজে শিক্ষিত 
দলেব ভিতরে জীবন্ত জ্ঞান ও কাঁবত্বরন নাই, কেবল পুথিগত মৃত জ্ঞান 
ও অস্কশাস্ত্রই সর্বস্ব । তবে সভ্যতার নযনমুগ্ধকব নীতি ও বিজ্ঞানসন্বন্ধে 
ইহ পূর্ববীপেক্ষা উন্নত বটেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান সভ্যতার যান 
যত কেন প্রশংসা করুন না, সেকেলে লোকাদগকে বতই কেন নির্বোধ 
অসভ্য বলুন না, বথার্থ কথ! বলিতে কি, পৃব্বকালেব লোকদিগের মত 
ইহ্থার্দের ঈশ্বরভক্তি দয়! প্রেম সরলতা এবং দৈববিদ্যা নাই। জ্ঞানী 
যুবক, তুমি হয়ত বলিবে, জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ তাহাদেব বিশ্বাস ভক্তি 
অধিক ছিল, ইহ! বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হওয়া, কল্পনাশক্তি অধিক থাকা 
এবং বস্ততত্ব না জানার ফল? বুদ্ধি কিঞ্চিৎ পবিমার্জত হইলে ভক্তি 
বিশ্বাম ঈশ্বর পরকাল ধর্শসাধন এ সমুদীয়েব আব কোন প্রয়োজন থাকিবে 
না, এক সভ্যতা প্রভাবেই সকল অভাব পরিপুণ ভইয়া যাইবে। কিন্তু 
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ইহ! নিতান্ত ভূল। স্বাভাবিক বিশ্বাস ভক্তি বিজ্ঞানমন্দিরের সভ্যতার চরম 
ধিখরের উপরে চির দিন বিরাজ করিবে। পূর্ববকালের সহজজ্ঞানমম্পন্ন হরি- 
ভক্তদিগের স্বাবলদ্থিত বুদ্ধি ক্ষমতা বড় কমও ছিল না। দৈববলে দিব্জ্ঞান 
লাঁভ করিয়া তাহারা যাহ! বলিয়া! এবং করিয়! গিয়াছেন, আধুনিক কৃত- 
বিদ্য-নামধারী যুবকদল শরীর পাত করিলেও তেমনটি পারিবেন না। এখন 
বিবিধ বিলান সুখ সম্ভোগ করিয়া এবং উজ্জ্বল বিজ্ঞানালোক লাঁভ করিয়াও 
যে কেহ স্খী হইতে পারিতেছেন ন। তাহার কারণ এই ষে,ইহ'শাদদের জীবনে 
হরিতক্তি এবং কবিত্বরম নাই। কেবল অঙ্ক কনিয়। সাধারণ নিয়ম দ্বারা 
চালিত হওয়া, ঈশ্বরের গুঢ় এবং উচ্চ নিয়মে বিশ্বাস না করাই ইহার 
কারণ । ব্রাঙ্মনমাজের মধ্যে ধাহার। ধর্মের অনেক উচ্চ কথা বলিয়া নিজে- 
দের গৌরব ঘোঁধণা করেন, তাহাদের মধ্যেও শাস্তিরসের বড় অভাব । 
অনেকে আবার নৃতনবিধ কুসংস্কারে পতিত হইয়া ক্রমাগত অন্ধকারে ভ্রমণ 
করিতেছেন। ধর্মের মধ্যে যাহ! সার হরিভক্তি তাহা অধিকাংশের নিকট 
কল্সন। বলিয়া প্রতীত হয়। একে বিশ্বাস দুর্বল, তাহাতে ভক্তি নাই, 
সাধনতত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, অথচ তাহার সঙ্গে সাধুতার অভিমান 
আছে, সুতরাং তাহাদের রোগ বড় কঠিন। 

এক্ষণে জ্ঞান ধর্ম নীতি সভ্যতার উন্নতিসশ্বন্ধে যেরূপ স্ুচারু বিধি 
স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যেন সকল বস্ত কলের দ্বার! প্রস্তত 
হইতেছে। বান্তবিকও তাহাই বটে। জ্ঞান সভ্যতার প্রকাণ্ড কল ঘুরি- 
তেছে, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়! যাই তাহার মধ্যে একবার পড়িল, অমনি 
মানুষ হইয়! গেল, কোন বিষয়েরই আয় অভাব নাই। লোকে এখন আর 
কোন কাধ দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা করিতে ইচ্ছা! করে না। যদ্দি এমন 
কোন কল থাকিত, তবে জীবনের সমুদায় দায়িত্ব ভাবনা চিন্তা তাহার 
হন্তে সমর্পণ করিয়। তাছার1 নিশ্চিন্ত হইত। এমন লোকও আছেন 
বাহার সৃষ্টিকর্তা বিধাতার পর্য্যন্ত ভুল ধরিয়া থাকেন। এক্ষণে লোকের 
বুদ্ধির উপর এত নির্ভর হইয়াছে ষে, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অনেকে স্বীকার করে 
নাঃ যাহারা করে তাহারা বলে তিনি থাঁকেন থাকুন, আমাদের সঙ্গে 
তাহার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। আদিমকালে যেমন প্রত্যেক ভৌতিক 
কাধ্য দৈবকার্ধ্য বলিয়। প্রতীত হইত, এখন তেমনি সমুদাঁয় ব্যাপার বল 
বুদ্ধির অধীন, এইরূপ অনেকে মনে করেন। তাহার! ঈশ্বরকে পেনসেন দিয় 
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নিষ্রিয় করিয়া বিদায় করিতে চাছেন, কিন্ত পারেন না। বিপদ ও মৃত্যু- 
কালে, স্্রীবিয়োগ বা গুভ্রশোকের সমন্ব তাহাদিগকে হয়ত আবার পঞ্চানন 
মঙ্গল5ণী ষষ্টী মাকালের পুজা করিতে হয়। জ্ঞান সভ্যতার চরম উন্নতি 
হইলে অন্তান্ঠ বিষয়ে ফি হয় বল! যাঁয় না, কিন্তু ঈশ্বরের নিজের কার্য্যও ষে 
কল দ্বারা সম্পন্ন হইবে, এ কথাত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। 

দেবত্বপরিত্রষ্ট হইয়| যে মনুষ্যগণ এইরূপে জড়যন্ত্রবৎ থাকিতে চায় ইহা। 
ভাহাদের পক্ষে ঘোর বিড়ম্বন! ভিন্ন আর কি বল যাইবে? যথার্থ তত্বজ্ঞান 
এবং কবিস্বের মাধুর্য্যরদ আম্বাদনের অভাবেই এইরূপ ছুর্দশ। ঘটিয়াছে। 
অবোধ লোকেরা! আপনার শ্বভবকে বিকৃত এবং বিনষ্ট করিয়া উন্নত হইতে 
চাহে। কিন্ত সে বিধাতীর স্থজিত জীব, তাহার ভিতরে ভগবানের শক্তি 
অবস্থিতি করিতেছে ইহ! সেজানে না; যখন জানিতে পারিবে তখন 
নিশ্চয় লত্ভ্বিত হইবে । 

আমরা যে বিষয়ের এক্ষণে অবতারণ! করিগাম ইহা মানবস্বভাবের প্রাক 
তিক মহত্বকে পরিপোষধণ করিবে, এবং অপার জ্ঞানগর্ব, বুদ্ধির অভিমানের 
অপদার্ঘতা বুঝাইয়া দিবে । ভক্তি এবং চৈতন্য যদিও এক্ষণে বৈষ্বদিগের 
আদৃত বিষয় বলিয়। সামান্ততঃ উপেক্ষিত হয়, কিন্তু তত্বানুসন্ধায়ী হরিভক্ত 
জনের নিকট ইহার আদর চিরকাল আছে এবং থাকিবে । যে সকল 
স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাতৃভূমির গৌরব ঘোষণা! করিয়! থাকেন, মহাভাগ 
চৈতন্তের জীবন এবং ধর্শসম্প্রদায় একটি অন্থুসন্ধে এবং স্থুখকর পাঠ্য 
বলিয়া তীহার। বুঝিতে পারিবেন। শ্রীগোরাঙ্গের নামের গুণে এই বঙ্গদেশ 
ধন্ত হইয়াছে । এই মহাত্বার জীবন যাহারা ভক্তির সহিত অধায়ন করি- 
বেন তাহাদের প্রাণ বিগলিত এবং হৃদয় পরিতৃপ্র হইবে। এ প্রকার প্রেম- 
রসময় জীবন বর্তমান কালের শাস্তিরসহীন মায়াঁমুগ্ধ জীবগণের পক্ষে বিশেষ 
প্রয়োজন জানিয়! এবং মহাআ! চৈতন্তের নাম সভ্যসমাজে চিরকাল উজ্জ্বল 
থাকিবে, ভক্তিপ্রার্থী দীনাত্বাদিগের নিকট তাঁহার জীবন আদর্শরূপে গৃহীত 
হুইবে এই আশা করিয়া, আমরা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম । দয়াময় 
সিদ্ধিদাত! হরি আমাদের সহায় হউন! 

এই ণ্ভক্তিচৈতন্তচক্জ্রিকা” পাঠে কোন তাপিত হৃদয় ভক্তিপিপাস্থ 
নরনারীর অন্তরে বদি বিন্বমাত্র প্রেমর়সের সঞ্চার হয়, তবে তীহীরা। যেন 
তাহার কিঞ্চিৎ অংশ গ্রস্থকারকে দিয়! আশীর্বাদ করেন। 


ভক্ভিটৈতম্যচান্দ্রকা। 


নবদীপের প্রাচীনাবস্থা!। 


যে সয় চৈতন্তদেব জন্মগ্রহণ করেন, তখন নবদ্বীপ এবং তৎপার্বর্তী 
স্থান ও জনসমূহের জ্ঞানধর্ণানীতিদন্বন্ধে যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা! আলোচন! 
করিলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়; এবং বর্তমান কালের সঙ্গে তাহার তুলনা 
করিয়। দেখিলে অনেক বিষয়ে ঘোর পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এই নবন্ীপ হিন্দু রাজত্বের শেষ অভিনয়ের রঙ্গভূমি। ইংরাজি ১২০৩ সালে 
মুদলমান সেনাপতি বক্তিয়ার থিলিজি যখন কতিপয় অস্বারোহী সৈল্ত 
সমভিব্যাহারে নবন্বীপ নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন হইতেই হিন্দু রাতের 
সৌভাগ্যন্থ্্য চিরদিনের জ্ন্ত অন্তমিত হইল | ভীরু স্বভাব লাক্ষণের শূর 
মেন যবনসেনাপতির সঙ্ধাগমবার্ত যাই শুনিলেন, অমনি পশ্চান্বার দিয়া 
মপরিবারে নৌকারোহুণপুর্ব্ক জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করিলেন, মুমলমানের! 
দেশ অধিকার করিয়া লইল। এই সেনবংশীয় রাজাদিগের ভগ্নাবশেষ 
চিন্ধ কিছু কিছু এখনও দেখিতে পাওয়া যায় । এক্ষণে যে স্থান নবদ্বীপ 
বলিয়া খ্যাত, ইহার উত্তর পূর্ব অর্ধক্রোশ দূরে কাজ বল্লাল সেন একটা বাটা 
নিশ্মীৰ করিয়া তথায় এক বৃহৎ দীবী খনন করেন । ইহা বল্লালদীধী নামে 
প্রসিদ্ধ । দীঘী ও বাটার চিন্ধ অদ্যাপি কিছু কিছু বর্তমান আছে। শ্নীধীর 
উত্তর দিকে বল্লালের টিবি নামে একটি উচ্চ স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এধানে 
মুত্তিকাগর্ডে অনেকানেক প্রাচীন কীত্তির ভগ্নাবশেষ চিহ্ন সকল বর্তমান ছিল। 
রাজ কৃষ্ণচন্তরের পূর্বপুরুষের! এই স্থান হইতে অনেক পাথর এবং পাথরের 
থাম লইয়া গিয়াছিলেন একপ প্রবাদ আছে। এ উচ্চভূমি অগ্রে পুরাতন 
নবর্ধীপ ছিল। সে নবদ্বীপ এখন আর নাই, গঙ্গার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে । 
পূর্ব্বে এই নগরের দক্ষিণে পশ্চিমে গঙ্গ। ও পূর্বদিকে খড়িয় নদী বহুমানা 
ছিল। এই ছুই নদী গোয়ালপাড়! নামক গ্রামের নিকট গিয়! মিলিত হয়। কিছু 
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দিনাস্তে তাগীবীআোত পূর্বাভিদুখী হুইয়! নবদ্ধীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করত 
বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়। নন্দীর মধ্যে পিয়া পড়ে । গঙ্গার শ্রোতে নগরের 
উত্তৰ দিক ভগ্ন হওয়াতে অধিবাদিগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আলিয়া বাদ 
কবেন, এই স্থান এখন নবদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । কিছু ধিন 
পর্য্যত্ত ইহা একটি ঘামান্ঠ পল্লীর ন্তায় ছিল । পরে অন্যান চতুর্দশ শতাবীতে 
একজন যোগী এখানে আসিয়া! এক দেবীর ঘটস্থাপন করেন। তিনি 
এক জন সিদ্ধ পুক্রষ বলিক্। বিখ্যাত ছিলেন, এবং তাহার গ্তিষ্ঠিত দেবীক্জ 
সাহাত্ত্যও চাঁবিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়ে । এই উপলক্ষে এবং সংস্কৃত 
অধ্যয়ন ও গঙ্গাপান করিধার মানসে নানা স্থান হইতে লোক দকল আসিয়। 
এই স্থানকে ক্রমে সমৃদ্ধিশার্ী করিয়াছে। এক্ষণে নবন্বীপের উত্তর পূর্বদিকে 
নির্মলসলিল! আ্রোতঘ্বতী ভাগীরখী প্রবাহিত। । কিন্তু নবন্বীপকে একটি 
গগুগ্রাম ভিন্ন এখন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না । ' 

বছ পুর্বে হিন্ুবাজত্বেব সময় হইতে এক্ষণ পর্য্যস্ত বঙ্গদেশের মধ্যে এই 
নবছমীপ বিদ্যাচর্চাসত্বন্ধে একটি প্রধান স্থান বলিক্র। প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবন দান 
লিখিয়াছেন, তথায় ৰহু লোকের বাঁস ছিল, লক্ষ লক্ষ লোক একথাটে 
গ্গান করিত) এবং অধ্যাপক পণ্ডিত ঘরে ঘরে। সামান্ত জনসাধারণে ও 
পণ্ডিতের ন্তায় কথা কহিত। এত দূর হউক না হউক, সে দময ষে নবদ্বীপ 
বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান স্থান ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তৎকালে 
গ্রী অঞ্চলের লোকদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি কি রূপ ছিন, তাহার! 
কি ভাবে দিন কর্তন করিত, তৎনম্বদ্ধে কিছু লিখিলে বোধ হয় পাঠক 
মহাশয়ষের বিরক্তিকর হইবে না। 

মু্ষলযান নবাবদিগের আমলে এ দেশের উন্নতির সবার প্রায় সমস্তই 
বন্ধ ছিল। যেমন তাহাদের শাসনপ্রণালী, আচার বিচার, তেমনি ভাছ* 
দের চরিত্র 3 তখন কাহার শ্রাঞ্ধ কে করিত তাহার ঠিক ছিল না । তষে 
মোট ভাত মোঁট। কাপড়ের জণ্ত কেহ ভাবিত না, প্রচুর পরিমাথে শন্তাদি 
দেশে সঞ্চিত খাঁকিত। কিন্ত রাজ যদি অলস বিলাসপদ্ারণ অসভ্য 
জানহীন অস্থিরমতি হয়, তবে আর রাজ্যের মঙ্গল কিরূপে হইতে পায়ে? 
নবাবি আমলে প্রঙ্জার এক প্রকার অতি অনভ্য বর্ধরের ভ্ভায় কাল যাপন 
করিত। সেসময় গৌড় নগর বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কথক জন 
মিশর দেনীয় কাফি দাদ তখদ প্রবল হইয়া রাজমিংহাসন অধিকায় 
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করে। গৌরাঙ্গের জন্মের অব্যবহিত-পুর্কে মরিক আঙ্ডেল, নামে এক 
কাফ্রি সেনাপতি তীয় মনিব ফোন এক ক্লীব নরপতিকে হত্যা করিয়া 
সে আপনি রাঁজ। হয় । এই কাক্রি সুদলমানের। প্রজাবর্থের উপর ভয়ানক 
অভ্যাচার করিত। 

রঙ্গয়সঘাঙ্জ অভি আধুনিক সমাজ, পুর্বে এ দেশে সাঁওতাল ধাঙ্গড় 
কোল, প্রভৃভিরই বসবাস ছিল । আর্ধ্যগণ কিরূপে এখানে আপিয়া আধি- 
পত্য বিস্তার করিলেন, বাঙ্গগলী জাতির উৎপত্তি কি প্রণাঁলীতে হইল, 
তাহা ভাবিয়। ঠিক করা যায় না। বোধ হয়, রাজ। আদিশলগুরের কিছু 
পুর্ব সময় হইতে দেশীয় মাদিম অসভ্য এবং আর্ধ্যবংশের সন্মিপনে বাঙ্গালী 
জাতিয় সরি হইয়া থাকিবে এবং তাহারাই হিন্দুরাজত্বকালে ক্কেমে ভ্রু বঙ্গীয় 
সমাজ সংগঠন করিয়পছে। যুসলমানদিগেত্ উতৎপীড়নে সামাছিক উন্নতির 
আজো কিছু দিনের জন্ত বন্ধ হইয়া! যায়। বাঙ্গাপীর ভিতরে ষে' এত গুপ- 
প্রাম ছিল তাহ! পূর্ধে কেহ জানিত নাঁ। এখন ইহাঁর1 বিষ্ক্য। বুদ্ধিতে 
খিলক্ষণ উন্নত হইয়া! উঠিয়াছে, যাহ! ইচ্ছা! তাহাই করিতে পায়ে। গায়ে 
আর একটু বেশী বঙ্গ এবং মনে কিঞ্িং সাছস তরস! থাকিলে এহন কি 
ইহার! ইংরাঘদিগের সঙ্গে লড়াই করিতেও পারিত। ফলে বঙ্গসমাকে এখম' 
এএক মহ! যুগাস্তর উপস্থিত হুইয়াছে। সে কমঙ্োর সঙ্গে এবন আদ কিছুরই 
প্রায় কা দেখা যায় ন1। 

ব্রাঙ্গপ কারস্থ বৈদ্য প্রভৃতি ভদ্রলোকদিগ্নের সামাজিক অধস্থ৷ অধ্ঠ 
কতক পরিমাণে তখন ভাল ছিল। কারস্থের! গীর্সি বিদ শিখিয়1! নবাঘ- 
সংসারে রাজকর্দম করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বীছারা টোলধারী 
তীছাদের মধ্যেই শান্ত্রচর্চা অধিক ছিল; তত্থ্যতীত গুক্ পুরোহিত শ্রেণীর 
ব্রান্মণেরাও নামমাত্র কিছু কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন, অপর ব্রাহ্মগাগগ' 
পাঁচ রকম ভগ বৃদ্ধিতে জীবিক! নির্বাহ বন্ধিত। বাঙ্গাল] ভাষাক্স' তখন 
জন্ম হয় নাই, প্রাকৃত গ্রামা ভা! পার্সি এবং উর্দ্‌র সহিত ফিলিত হইয়া 
এক প্রবণ প্রচলিত ভাষা প্রস্তত হয়, তাহা! হারা কার্ধ্য চলিত। 
জমিকাঁংশ তদ্রাভদ্র লোকই মূর্ধ ছিল। বিদ্য বুদ্ধি শান্ত ধ্গ এ লমন্ 
জধ্যাপক ও ত্রাক্মণের। জাপনাদে নিজন্ব সম্পন্ভি করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন। 
ডখনকার স্ত্রী পুক্ুষর্দিগের শরীর দীর্ঘকায়, বলিঠ এবং যন অত্যন্ত শা 
শ্বিদ্ধে ছিল। পুরুষের] খুব খাইতে পাঁরিত, নিমন্ত্রণে গিক্বা কেহ কেহ হয়ত 
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এক বগুন। ডালই খাইয়! ফেলিত। আহারের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত গলপ 
প্রচলিত আছে, সে সব কথা ধাকুক। দাড়ি গেঁফ রাখার প্রথা ছিল ন1, 
কিন্ত সকলের মাথায় টিকি শৌভা পাইত। ঘাড় কামান, থরকাটা, ভুলি 
এবং দীর্ঘ কেশ তাহারা ভালবাসিত। জুতা! পায় দেওয়ার রীতি প্রায় 
ছিল না, অনেকেই খড়ম ব্যবহার করিতেন। আহারের মধ্যে মোটা 
চাউল, পরিধান দেশীয় স্তাঁর স্থল বসন। চাকুরে লোকেরা অপেক্ষাকৃত 
সৌখীন ছিলেন। প্রাচীনের! এখনকার মত পাঁড়ওয়।ল! ফিন্ফিনে কাপড় 
পরা, বার্ণিষযুক্ত বুট পায়, গৌঁফে কল্গপ মাখান সুখপ্রির বাবু ছিলেন না? 
তাহারা ধর্দপরার়ণ ছিলেন; পাড়! প্রতিবাসীর প্রতি যথেষ্ট ন্বেহ মমতা 
করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই বন্ধু সকলকে লইয়া এক পরিবারে খাকি- 
তেন, ধর্শ কর্ম করিতেন। বাশুলী ও বিষহরির পুজা, মঙ্গলচণ্ডীর গান, 
ঢাকের বাদ্য, ভেড়ার ঢু, মলযুদ্ধ প্রভৃতি আমোঁদের বিষয় ছিল। বণ্ডা- 
গৌচের ভদ্রলোকের! খুব পাঠা মহিষ ভেড়া বলিদান করিতে পারিত । 
স্ত্রীলোকের মোটা মোটা রূপার গহন! এবং নিজহাতে কাটি! সুতার কাপড় 
পরিতেন। সমস্ত দিন ভাত রাধা, ধান ভানা, গোবরনেদি দেওয়া, পৈতা। 
তৈয়ার করা, শিকে বুনান, এই তাহাদের কার্য ছিল। পুরুষদের শাসনে সত্রী- 
লোকের! কাপিত, ঘোমট। একটু কম কিংবা কথা একটু উচ্চ হইলে তাহার 
নিন্দা বাহির হইত। কিন্তু স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চিত্র সাধারণতঃ বিনত্র 
ধর্শভীত ছিল। তখন স্থথ বিলাসের প্রতি লোকের এত সৃষ্টি পড়ে নাই। 

ধর্শসন্বন্ধে এখনও যেমন তখনও প্রায় তেমনি, ভূতপ্রেত “দৃত্য 
দানব বিষহরি মঙ্গলচণ্ী ঘেটু হী প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার উপর ভয়মুলক 
এবং স্ৃবিধাপ্রস্থ বিশ্বীসেরই অধিক প্রাহ্র্ভাব দেখা! যাইত। প্রভেদ এই, 
এখন লোকে বিশ্বীসের শিথিলতার সঙ্গে অনুষ্ঠানের দৃঢ়ত অনেক ত্যাগ 
করিয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না; স্বার্থের অনুরোধে, সমাজের এবং 
বসন্ত ওলাউঠার ভয়ে ধর্দ্ভাব সকলেই প্রকাশ করিতেন। এখন যেমন 
অবিশ্বাম সন্দেহ নাস্তিকতার প্রাহর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয় তখন এরূপ ছিল 
না। ভয় ধা স্বার্থমূলক ধর্মাবশ্বাস হইলেও সে কালের নয়নারীগণ দেবতার 
দৈবশক্তি ক্ষমতার উপর নিঃসনদেহ বিশ্বা স্থাপন করিতেন। ব্রাঙ্গগদের 
ভয়ানক প্রতাপ ছিল, ভাহাতেই সাধারণ লোকদিগকে ধর্মকার্যা সাধনে 
বাধ্য করিত। গুরু পুবোহিতের সঙ্গে কোন কথার তর্ক বিচায় চলিত না, 
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তীহারাই এক প্রকার হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। কায়স্থ মবশাখ গ্রভৃতি 
জাতিকে ব্রাঙ্গণের। অনায়াসে বাপাস্ত করিতে পারিতেন, তাহাতে 
কাহারে দ্বিরুক্তি করিবার সাহন হইত না। তখন শুদ্রদিতগর পক্ষে 
মহা সঙ্কটের কাল ছিল, তীহার! ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র বসিতেও পাই- 
তেন না। 

ধর্মের নিয়ম অনেকে পাঁলন করিতেন, কিন্ত কেবল অক্ষরে, ভাব রক্ষা 
করিতে পারিতেন না। ছুই পাঁচ জন অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক জ্ঞানী ব্রাঙ্গণ 
ব্যতীত সমুদয় স্ত্রীপুরুষ স্বার্থকামনায় এবং ভয়প্রযুক্ত ধর্ম কর্ম করিত। 
ধর্মের উদ্দেশ কি তাহা না জানিনা তাহারা কেবল ধর্ম্ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া 
সংদাঁরবাসন! চরিতার্থ করিত। নিম্পাঁপ হইয়া ভগবানের পদারবিন্দ লাভ 
করিব, সংসারবন্ধন ছিন্ন করিক়্! ফেলিব, চিন্তা বাক্য কার্ধয পবিত্র হইবে; 
ইন্জ্িয়গণ বশে থাকিবে, ই দেবতার প্রতি প্রেম ভক্তি অনুরাগ বিকপিত 
হইবে, এ সকল মহত ভাব তখন ছিল না, এক্ষণেও সীধারণতঃ তাছ! 
নাই। সন্তান সম্ভতি আত্মীয় স্বজনের সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইলে 
সত্যনারায়ণের সিন্নী এবং মঙ্গলচণ্ডীর পুজা দেওয়া, সর্গভয়ে বিষহরির 
গান শুনা, ধন পরমায়ু বৃদ্ধি এবং সন্তানাদি লাভ, ভয় বিপদ হইতে 
উদ্ধার ইত্যাদি নিকৃষ্ট কামনা চরিতার্থের জন্ত দেবতাবিশেষকে মানস 
করিয়। পূজা ভোগ বলিদান দেওয়া! হইত। ইহা! ব্যতীত অন্ত অভাব- 
বোঁধ ছিল না, সুতরাং ঠাকুরের অন্য কোন গুণ কেহ দেখিতে পাইত না। 
গুরু পুরোহিতের! এই সকল ধর্মাহুষ্ঠীনকে সংস্কৃত বাক্য ছারা সপ্রমাণ 
করত নিজেদের সংসারযাত্রানির্বাহের পথ জরিক্ষার রাখিতেন। যজমান 
সাংসারিক কুশল ও পারিবারিক শাস্তির জন্য ধর্মকর্ম অনুরাগী, ধর্শ্যাপ্ক- 
গণও আপনাদের সুবিধার জন্য তাঁহাতে উৎসাহী, এইরূপে উভয়ে উভয়কে 
ধর্ধের নামে বিষম প্রলোভনে ফেলিয়! মায়াজালে জড়িত করিতেন'। 
আবার উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক পঙ্ডিত শান্ত্রিগগ বিশেষরূপে শান্ত্রবচন প্রমাণ 
স্বার। বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের আবশ্তকত। প্রতিপন্ন করত গ্রচপিত আচার 
ব্যবহার ও ধর্কে দৃঢ়গ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতেন।. এই ভ্বিধ শ্রেণীর 
লোফ পরম্পর পরস্পরকে সাহায্য কক্গিয়! বাহ্‌ ধর্পক্রিয়াসকল পালন 
করিত। অধিকাংশ ভদ্রলোক শাক্ত ছিল, অল্প ছুই পচ জন বৈষ্ণব 
ছিলেন; কিন্ত সমাজের মধ্যে তাঁহাদের কোন প্রাধান্য দেখা যাইত ন1। 
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জানী হিন্দু ছুই এক জন গীতা ভাগবত পাঠ করিতেন বটে, কিন্ত তাহার 
ষথার্ঘ ভাঁবার্থ কেহ প্রায় বুঝিতে পারিতেন না। 

এক দিকে: শাহ্রবেত| পঙ্ডিতগণ ধর্ম ও র্যবহাবশাস্র হস্তগত করিয়! 
বিদ্যাচর্চা এবং উচ্চ দরের কোনি কোন ধর্ধ্ামুষ্ঠানের দ্বারা আপনাদের 
স্বার্থসিদ্ধিব জন্য প্রচলিত আচার ব্যবহারকে ধর্ম এবং মোক্ষ বলির] প্রচার 
করিতেন, অপরদিকে অজ্ঞনান্ধ সাধারণ নরনারী' ইহলোকের পার্থিব 
ভোগবাদনার পরিণত অবস্থাকে হ্বর্থ কল্পনা করত বিষয়লাঘস1! ও মায়া 
বন্ধনে দৃঢ়রূপে বন্ধ হইয়। তাহাদের পথ অন্কুসরণ করিত, মধ্যবিধ অর্ধী- 
শিক্ষিত ভদ্রসমাজ এই সকল ধর্শের আমোদ আ্বাহদাদ পন ভোবনের, 
অংশ গ্রহণ করিয়া সুখী হইত। প্রর্কত বিশ্বাস ভক্ষি ধর্মানুষ্ঠান অতি 
অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। হর্বরত। প্রযুক্ত কেহ কোন নিল্নয়ের অন্য, 
খাঁচযখ করিলে তজ্ন্ত কঠোব প্রান্শ্চিত্তবিধি' প্রচারিত ছিল। ভিতরে 
তিজরে অনেকেই অনেক নিঙ্নম ভাঙ্গিতেন, প্রকাশ হইলেই তাহাকে 
গ্রায়স্চিত করিতে হইত | ত্রাঙ্গণের শুঙ্ঞারতভোন্ছন, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন” 
নাক্ষ্যদান, শুদ্রের দান প্রতি গ্রহণ, ভিন্ন জাতীয় ব্যবসা অবলম্ ইত্যাদি 
কার্ধদ নিকিদ্ধ, কিন্তু বিধি আন্সাবে প্রান্সশ্চিক্ত করিলে এ সকল কার্য্যে 
বিশেষ আপতি থাকিত না। একবার প্রকান্তপ্ধপে প্রীন্নশ্চিত্ত কবিমা 
পরে যাহু। ইচ্ছা! কবিতে পার, এই প্রচশিত বিধিঃ এ বিষয়ে প্লেকালে 
এবং একালে কোন বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। মিথ রথা বলিলে। 
নরক হয়, কিন্ত অবস্থাবিশেষে তাহা! বলিৰে। অন্তায় উপার্জিত ধনের 
কিয়দংশ বদি বেবদেবীপুঙায়, ব্রাহ্মণভেজনে, কিংবা দরঁতব্যকার্ষে ব্যয় 
কর! যায়, তবে তাহাতে আর কোন দোষ স্পর্শে না। যঙ্ষষানের! যত 
পাপ কেন করুক না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গুরু পুরোপছিভ সে সমস্ত আপনাদের 
মন্তকে লইতে পারেন, ফদি উচিত মত ভাকাছের সেবা ব্যবস্থা হয়। 
এমন সকল পুণ্য কার্ধ্য তাহার! দেখাইয়! দিতেন) যাহা করিশে কোটি 
স্বন্মের পাঁপ ভশ্ম হইল যাইবার কথা। একবার কেন বিশেষ পর্বে, ব 
ছড়াদণিযোগে পিক্কাসান করিয়। কিংবা গ্রহথণেক সমন্ন পুরল্ছরণ কনিয়! তাহার 
পর পাপ গুণ্যের জম খরচ কাটি! দেখ, পুগা চিরকাল ফাজিল ঈড়াইবে ! 
একবার গঙ্গান্ব অরগাহন করিলে যদি বেটি জয়ের পাঁপ ক্ষয় হয়, তবে 
ভুমি কত পাঁপ করিবে? এ প্রকার পুণ্যক্ষার্্য শত শত ছিণ, যাহা! অতি 
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সহজে লৌফে সম্পর করিতে পারিভ। ধর্খনিয়ম, সমাঁঞজশাসন যেমন 
একদিকে কঠোর এবং অলজ্বনীয়, অন্ত্িফে আবার গ্রায়শ্চিততের ব্যবন্থ 
তাহা অপেক্ষা অনস্ত গুণে সহজ, এই জন্ত কাহারও কোন ক হইত না। 
প্রায়শ্চিত্ত বিধিয় কুড়ি বন্ধন, পহজসাধ্য পুণ্য কর্ছের দ্বার! এমনি শিখিল 
হইয়া গিক্ছিল যে, লোকে পাপ করিয়া সঞ্চিত পুণ্যকে নিঃশেষ করিতে 
গরারিত ন!। ধনু বলিয়া গিরাছেন, “কতা পাপংহি সম্তপা তন্নাৎ পাাঁং 
প্রসুচ্যতে | নৈবং কুর্ধ্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুতে তু সঃ॥” অর্থাৎ পাপ 
করিয়া! তন্নিমিত্ব সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ধ হয়। এমত 
কর্শা মার করিব না, এইরূপ প্রতিজ! করিয়া! তাহা! হইতে নিবৃত্ত হইলে 
সে শবিত্র হয়। “অজানাদ্‌ যদি বাজ্ঞানাৎ ক্ৃত্বা কর্মু বিগহিতং। তক্মাদ্‌ 
বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্‌ দ্বিতীয়্ল সমাচরেৎ | কোন ব্যক্তি অজাতপাঁরে পাপা- 
চরথ করিয়া! তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা! করিলে মে আর দ্বিতীয় 
বার তাহা করিবে না। কিন্তু এ কথা কয় জন বনিক আনবে ? এমন 
অবস্থায় কেহ যদি হঠাঁৎ আনিয়া বলে বে শংশ/বানন! ছাড়িনা বৈরাগী 
হও, চরিত্রকে পবিত্র কর, প্রেম ভক্কিতে মাত; সাধুসঙ্গে হরিনাম কীর্তন 
কর, তাহা হইলে পে ব্যক্তিকে যে নিতাস্ত উপেক্ষিত অপদস্থ হইতে হইবে, 
পতাছার আর বিচিত্র কি? মহাগ্থা চৈতন্তের সময় ঠিক এইরূপ ছিল। 
£বামডে। -ভক্তিবিরোধী শাক্তগণ এক অদ্ভুপ্ত জীব ছিলেন। তাহাদের 
তঁকপালে রক্তচন্দনের ফেটা, গলে রুদ্রাঞ্ষমালা, হন্তে স্থরাপূর্ণ নর-ফপাল, 
খাতে কালীনামাক্কিত নাঁমাবলী ; যখন মদ/ঃষাংসাদি পঞ্চমকারের সেবার্থ 
ভৈববীচক্কে তাহার উপবেশন করিতেন, 'খনকার ভীম মূর্তি দেখিলে 
হৃংকম্প হইত। ন্ুরাপান করিয়! ইহার! রাঙ্গীসের ভার পথে পথে বিচরণ 


করিতেন। কেছ কেহ বলিতেন, আমরা সুরাফে গঙ্গাজল, এবং মাংসকে 
জবাফুল করিতে গান্ধি । তাহাদিগকে আর আর নকলে লিদ্ধ পুরুষ বলিত॥ 


লিগ্ধ পুরুষদের কিছুতেই নেশা ধরিত না। ভৈরবীচক্রের গুণে বস্তর তেদী- 
তেদ যোধশক্তি যখন চলিয়া! বায়, তখন এইরূপ বোধ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য" 
জনক নহে। শক্তি উপাসনার সমধিক প্রাবল্য হেতু সে নময় অনেক 
লোক মাংসাশী হইয়াছিল। যাহার! নিতাস্ত যণ্ডামার্ক তাহার! নেশার ঝোকে 
কখন কখন কৃষ্খবর্ণ কুকুর ছুই একটা ধনিয়া টানাটানি করিত। ধামা- 
চারীর! ব্যডিচায়ে পিগু থাকিয়াও তাহা পাপ বলিয়! বুঝিতে পারিত ন!॥ 
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এক দ্দিকে ব্রাঙ্গণত্বের গৌরব, জাত্যভিমাঁন, মায়াবাঁদের কঠেব ধর্মমত, 
তার্কিকতা, অন।র ধর্ধাভিমান , অপব দিকে ধর্শযাজকর্দিগের কপট ব্যব- 
হার; স্বার্থপরতা, বামাচারীদিগের পঞ্চমকার, এবং সাধারণ লোকের সাংসা- 
রিকতা, কুনংস্কর, অজ্ঞানতা, প্রেমভক্তিবিহীনতা) ইছারই মধ্যে ভক্তি- 
ভাঙ্গন চৈতন্ত দেব জল্পগ্রহণ করিলেন । নে সময়ে নবন্বীপে বিষুভক্কিপন্বা- 
য়ণ যে কয়জন লোক ছিলেন তাহার মধ্যে অদ্বৈত আচার্ধয প্রধান । নিবাঁপ 
ইহার শাস্তিপুরে, কিন্তু নবন্বীপেও মাঝে মাঝে তিনি থাকিতেন। আর পিট 
প্রদেশের ভ্রীবাদ এবং সট্রীরাম পঙ্ডিভ, চন্দ্রশেখর দেব এবং মুরারি গুপ্ত । 
এই চারিজন এবং টট্টগ্রামবাধী বাস্থদেব দৃত্ত ও পুণুরীক বিদ্যানিধি ; 
এই কয় ব্যক্তি ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। ইহারা সকলেই পরম 
বৈষ্ণব ছিলেন । হরিভক্তি যে তখন একেবারে ছিল না, ভাঁহ। নছে। 
শ্ীক্কই ভক্তির গ্রথন প্রবর্তক, গীতা! ও ভাগৰতোক্ত ভক্তির কথ! সকল 
হর | নি ও উদ্ধবের সঙ্গে তাহার এ বিষয়ে যে কথ! 
বার্ত। হয় নু চট * দাহ্র। পুর্বকালে ব্যাস, নারদ, যুধিষির অর্- 
রীষামি দেবর্ষি ২ ও ফ্রব প্রন্লাদের এবং পর দাক্ষিণাত্য 
প্রধেশে মধ্বাচার্ধ্য এবং রাস রাজা পর যে ভক্তিভাব ছিল তাঁহার 
কিঞ্চিৎ আভাস এ দমর বঙ্দেশেও দেখা বাইত । তত্বয$1$”-ীকঞ্চের বৃন্ধা- 
বনবিছার হইতেও এ দেশে নানা স্থানে সরধ ধর্শভাব অনেক পরি টাএ 
রিত হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক অদ্বৈতবাদ এবং মুসলমানদিগের কঠোর: 
রাজাশাদনে সে ভাব বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। যে কয় জন বৈষ্ণবের লাম 
উপরে উল্লিখিত হইল, ইহার! শাক্তদ্িগের ভয়ে অতি সংগোঁপনে গভীর রজনী 
কালে কখন স্্রীবাসগৃহে, কখন ব1 অদ্বৈতের সঙ্গে নাম সন্কীর্তন করিতেন। 
তাহা গুনিরা অভক্ত শক্তগণ বৈষবদিগকে নিন্দা করিত, ভয় দেখাইত, 
অভিসাপ দিত, এবং তাহাদের সাধন ভজনকে দেশের অমঙ্গলের কারণ মনে 
করিত। যবন হরিদাস এই সময়ের লোক । তাহাদিগের উপর শাজেরা 
ভগ্নানক উংপাঁত করিত । শক্তিউপাঁদপকর্দিগের দল বল বেশী ছিল, তাহাদের 
ভয়ে হরিভক্তি লোকের মনে স্থান পাইত না। লোকের ছুর্দতি ধর্দাতরষ্টতা 
কপটাচার দেখিয়া অন্বৈতাদি ভক্তগণ এইক্প প্রার্থনা! করিতেন যে “হায়! 
তগবান্‌ ভক্তি দ্দিয়! জীবগণকে কৰে উদ্ধার করিবেন ? কবে তিনি অব- 
তীর হইবেন?» খদ্বৈত এক দ্বিন মনের দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া! 
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উপবাঁস করিয়াছিলেন। এমন সমগ়্ সেই লুগ্তগ্রায় ভক্তিকে উদ্ধার করিবার 
জন্ত চৈতন্ত দেব নবস্বীপে অবতীর্ণ হন । 

ধোর অনাবুষ্টির পর জলপ্লাবনের স্তায় চৈতন্তের জীবনরূপ ভক্তিরসের 
উত্ম উৎসারিত হইর! বঙ্গমাঞ্জকে প্লাবিত করিল। ভূৃতভাবন ভগবান্‌ 
যেমন পৃথিবীকে ফল শন্ত জীবন জ্যোতিতে সজ্জিত করিবার জন্ত কুর্ধ্য- 
রপ্ি সবার ধরাতলম্থ মলিন জঞ্জালরাশি হইতে বাম্পনিকর্ষণ পূর্বক ভাহাঁকে 
মেধরপে পরিণত করত স্্বশীতল বারিধারা বর্ষণ করেন), তেমনি তিনি 
পাপীর গতি হুইয়। আবার বথাঁসময়ে মনুষ্যকূত রাশি রাশি পাপ ছূর্গন্ধের মধ্য 
হইতে স্্ীক্স পুণাবলে ভক্ত মহাপুকরুষদিগকে উৎপাদন করত ধর্মবিপ্লীব ঘটা- 
ইয়া দেন। তাহার তক্ত তাহার কপারলে নির্ঘল ভক্তিবান্সি বর্ষণপূর্বক 
জীবদিগের হদয়োদ্যান হইতে নানাবিধ ভাবকুস্কম এবং পুপ্যফল ধিকাশ 
ক্রিয়! তাহারই মঙ্গল চরণে পুনরায় তাহা উপহাররূপে প্রদান করিরা 
খাফেন। টৈতন্তদেব এই প্রেমের উদ্যান হইতে যে এক অপূর্ব্ব পুষ্প- 
ভবক রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধুর আজাণ এখনও ভক্তসমাজকে 
আযোনিত করিতেছে । তাহার অভ্যুদয়ে ভক্তিসমুত্র প্রভৃত বেগে উদ্বে- 
লিত হইল, এবং তাহার' এক প্রকাণ্ড ঢেউ আলিয়া! ধঠোর কুতার্কিক 

ঘণগড বিষয় বামাচারী মদ্যপাযী সকলকে সবলে আঘাত করিল। এক 
টি ভক্তিপ্রত্রবণ হইতে শভ শত ভকঞ্জিনকী সংরচিত হইয়াছে! 

হার ধর যে কেবল শুধ হৃদয় বৈদাস্তিক এবং জানী বঙ্ধাদিগের বিবম 
শত্রু হইয়াছিল তাঁহ! নহে, মদ্যমণংসসেবী তাত্রিককিগের পঞ্ষেও ইহা কাঁল- 
খবরূপ হইক্সাছিল। তিনি বদি লক্ষ লক্ষ নয় নানীকে বৈষ্ণব করিয়া না 
বাইতেন, তাহা হইলে এত দিন অজাবংশের চি পথ্যন্ত এ দেশে থাঁফিত 
না, পোকের মন নরম হইত না, এবং সুরাআোক্তে বজদেশ ভূবিয়া যাইত। 
শাক ধর্শের আস্করিক আচার ব্যবহারে, ব্রাঙ্মণ পঙ্ডিতষিগের জ্ঞান গর্বে, 
কঠোর কুতর্কে অপয় সাধারণ নর নারীর হদয়ও শুফ নীরব হইন্া গিয়াছিল ? 
বিনয় ভক্তি প্রেমোন্মত্ততা সদাচার বৈরাগ্য ধর্শনি্ঠা, মুক্তির ভন্ড সরল 
ব্যাকুলত। পিপাসার কোন চিহু দেখ যাইত ন1) সেই কালে বছুল গ্রতিকূল- 
তার মধ্যে ভক্তচূড়ামণি গৌরাঙ্গদেব নবন্ধীপে অবতীর্ণ হইছ্া অজ্ঞান দীন 
ছু্থী সাধারণ নযনারীর ভূষিত প্রাণ তক্তিরসে শীতল করিলেন। 


হ্‌ 


বাল্যকাল ও পাঠ্যাবস্থা। 


১৪০৭ শকে [ইংরাজি ১৪৮৫ অব] বৈদিক ব্রাঙ্মধকুলে জগরাথ 
মিশ্রের রসে, শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্ত জন্মগ্রহণ করেন। দেশীয় গ্রথ 
এবং তৎকাল প্রচলিত বিশ্বাসান্ুমারে সে দিন অতি খত দিন ছিল। 
ফাত্তন মাসের পুর্ণিমা তিথিতে ফিংহরাশি সিংহলগ্রে সন্ধ্যাকালে তাহার 
জন্ম হয়। জগন্ধাথ মিশ্রের পূর্বনিবা শ্রীহট দেশে, গঙ্গাঙ্গান উপলক্ষে 
নবদ্ীপে আসিয়া তিনি বাস করেন। তথন পূর্বদেশের অনেক লো 
টোঁলে অধ্যয়ন এবং গঙ্গাক্নান করিবার জন্ত এখানকার উপনিবাসী হইয়া 
থাকিতেন। শচীর ক্রমাগত আটটী কন্তা হইয়া মরিয়া যায়, পরে বিশ্ব 
রূপ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মে। চৈতন্য দশম গর্ভের শেষ সস্ভান। 
জগন্নাথ মিশ্র এক জন নামান্ত অথচ সন্্াত্ত ভদ্র ধার্থিক গৃহস্থ ছিলেন । তিনি 
নবদীপের জ্যোতির্তিদ পঞ্ডিত নীলাঙ্বর চক্রবর্তীর কন্ঠাঁকে বিবাহ করেন। 
বোধ করি দেই উপলক্ষে এখানে তাহাঁর বাস। দখম গর্ভ ধারণ করিয়! 
শচীদেবীর অপূর্ধব লাবখ্য হইল । কথিত আছে, 'তের মাস গর্ভে থাকিয়! 
ইচতন্য ভূমিষ্ঠ হয়েন। চৈতন্তের জন্ম দিনে চন্্রগ্রহণ হইয়াছিল । প্রেমিক 
কবি কুষ্ণদাস কবিরাজ বলেন, যখন অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয় হইল, তখন 
বকলঙ্ক আকাশের চাদে কি প্রয়োজন ? তাই রাহু সে চাদকে গ্রার করিল।” 
গ্রহ উপলক্ষে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্ত রাঁঢ় বঙ্গ হইতে বিস্তর লোক নব- 
দ্বীধে আষে, এবং তাহারা মহা হরিধ্বনিতে গ্রামকে পরিপূর্ণ করে। এই 
গ্রহণের উপলক্ষে যবনের! পর্য্যস্ত উপহাসচ্ছলে হরিনাম করিয়াছিল। সেই 
পবিত্র হরিনামের ধ্বনির মধ্যে হরিগতপ্রাণ চৈতন্ত জন্মিলেন। সন্তানের 
ক্বসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া শচী মাতা এবং মিশ্র ঠাকুর আনন্দে 
ভাঁসিতে লাগিলেন। জন্ম দিবস হইতেই তাহাতে অসাধারণ দেবলক্ষধ 
নকল দৃটিগোঁচর হয়। এ দিন নানা স্থান হইতে লোকের! উপহার যৌতুক 
লইয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। সন্তানের মনোহর প্র সনর্শনে 
তাহাকে অলোকসাধান্ত পুরুষ রণিয়া সকলে স্থির করিয়াছিলেন। শ্বপ্থ 
হইতে কোন দ্বেবতা আসিয়া .জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসেই সকলে 
তাহাকে বিবিধ উপহার প্রদান করেন । এ কথা! নিতাত্ত অযোগ্যও নহে। 
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তাছার' জন্ব যে দেবাংশে তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পাঁরে ন1। মিশ্র 
ঠান্কুর ছেলের কল্যাণে অনেক সামগ্রীপত্র পাইয়াছিলেন। এবং তাহা 
লোকদিগকে' বিতরণ করিয়! দিয়াছিলেন। এই জন্মোৎ্সবের বিবরণ'ভাবুক 
কবি শ্রীবৃন্দাবন দাস' পদে) অতি স্বন্দর রূপে বর্ণন করিয়! গিয়াছেণ। স্বক্নং 
তগবান্‌ যখন গৌররূপে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাহ! সামান্ত মানব জন্মের 
নন সাধারণ ঘটনা, কেনই ব। হইবে'। বিশ্বামের উপযোগী ঘটন1 উপধুক্ত 
ভাষায় বর্ণিত হইন্াছে। কিন্তু তাহা বর্তমান সময়ের গদ্যপ্রিয় ব্যক্তিদিগের 
নিকট কবিকল্পন! অতিরঞ্িত বর্ণন। ভাঘুকত। ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
স্থতরাৎ তথ্বিধয়ে বিস্তৃত বর্ণনা কেবন গ্রন্থ বাহুগ্য। সমব্ত কথ সত্য 
হউক না হউক, ভক্তির চক্ষে গৌরের জন্মোৎসব অতীব আনন্বজনক 
সন্দেহ নাই। পুত্রের অদ্ভুত লক্ষণ দেখিয় নীলান্বপ্ন চক্রবর্তী তাহার নাম 
বিশ্বস্তর রাখিলেন। অন্নপ্রাশনের দিন যে সকগ পদার্থ ছেলেকে স্পর্শ 
করিতে দেওয়ণ হয়, লোকে বলে যে তাহার মধ্যে ভাগবত গ্রন্থ লইয়' তিনি 
খেল! করিয়াছিলেন। ক্রমে শিশু দিন দিন শশিকলাদ ন্যায় বর্ধিত হইতে 
লাগিল। বিশ্বত্তর যখন কাঁদিতেন তখন স্ত্রীলোকের! হাততালি দিয় হরি 
হরি বলিত, আর অমনি তিনি হাসিয়া তাঁহাদের কোলে গিঘা বাপ দিদ্বা 
পঁড়িতেন। তাহাকে কোলে পাইলে কেহ ছাঁড়িতে চাহিত না। একে 
শিশু, তাহাতে সুন্দর সঠীম, তার সঙ্গে আবার মধুর মধুর হাঁসি; গৌরকে 
কোলে লইবার জন্য হস্ত আপনাপনি প্রস্বরিত হুইয়। পড়িত। হরি বলিলে 
ছেলের কানা থামে এবং সে হাসে নাচছে, ক্রপ্থে ইহ! একটি' তামাসার বিষয় 
হইয়া উঠিল। অনেকে ইহা দেখিবার জন্ত, দর্মশ্রভবনে উপনীত হইভ। 
হরি বলিলে হাঁসিতেন এবং বর্ণ খুব ফুট ফুটে কষ্ট সোগার মত ছিল, এই জন্ত 
পাড়ার মেয়েরা তাহাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকিতে গাগিল। এবং ডকিলী; 
যোঁগিনীর ভয়ে নিমাই নাম রাখ হইয়াছিল এই তিন নামেই তিনি 
সম্বোধিত হইতেন। 

গৌরাঙ্গ যেমন নুন্দন্র ছেলে ছিলেন, তেখনি আবার চঞ্চল অস্থিরএবং 
হষ্টওবিলক্ষণ ছিলেন, এক দণ্ডও প্রায় ঘরে থাকিতেন ন1। গ্রতিবাসী'দিগের 
বাড়ীতে গল্প! বড় উৎপাত করিতেন । কাহারো! ছেলে কাঁদাইতেন, ঘুমস্ত 
শিগুকে জাগাইতেন, কাহারে। ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য সামগ্রী লইর় 
গলাইতেন) ধরা পড়িলে আবার লোকের নিকট ক্ষমা চাছিতেন। একবার 
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এক জন অতিথি তাহাদের বাড়ীতে আমিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ ভিন বার 
ক্রমাগত ভাত রধিয়া পাতে ঢালিল? বাই সে চক্ষু বু'জিয়। ই দেবয়াফে 
নিবেদন করিতে বসে, আর চৈতন্য তাহ। খাইয়া ফেলেন। ইহার তাৎপর্ঘ্য 
এই যে, গৌর কি না! স্বয়ং ভগবান্‌, সুতরাং ব্রাঙ্মণ যাই তাঁহাকে অল্প নিষে- 
দন করিতে যায়, অমনি তিনি আহার করিতে বাধ্য হন। ব্রাক্মণ তিন 
বারের পর বুঝিল, তাহার ইই্নদ্েবতাই এই বাঁলগোপালের বেশ ধরিস্কা 
অন্ন ভোঁতন করিতেছেন । তখন সে স্তব স্ততি বন্দন! করিল। 

এক দিন ছুই জন চোর তাহাকে চুরি ক্রিয়। লইয়! গিয়াছিল, শেষ 
ঘুরিতে খুরিতে মিশ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। গায়ের অলঙ্কার লইবার 
ইচ্ছায় তাহার] সন্দেশ দিয়া! তাহাকে তুলাইয়া লইয়া গিরাছিল; কিন্ত 
কোথায় কিরূপে তাহাকে মারিবে এই ভাবনায় এবং বালকের মনোহর জুন্দর 
কান্তি দর্শনে ভাহার। পথ ভূলিয়! যাঁয়। 

চৈতন্ত গঙ্গান্নানে গিয়া লোকের উপর বড়ই উপজ্রব করিতেন। ডুব 
দিয়। কাহারে। প। ধরিয়1 টানিতেন, স্ত্রী পুরুষ উভয়ের শুষ্ক বন্ত্র এক জারগায় 
গোলমাল করিয়া রাখিতেন, লোকের গায়ে বালি ও কুলকুচার জল 
দিতেন, কাহারো ঘাড়ে চড়িতেন, জল ছিটাইয়! দিয়৷ কাহারে। বা ধ্যান 
তন্দ করিতেন। ছোট ছোট বালিকা এবং মেয়ে ছেলে সকলকেই যেন 
উন্তং ফুত্তং করিয়া তুলিতেন। সহসা কাহারো! কর্ণকুছরে এমনি চীৎকানর 
শব করিতেন যে সে ভয়ে চমকিয়! উঠিত। সঙ্গে এক দল হছষ্ট বালক 
থাকিত। কার সাধ্য নি্বাইকে ধরে । ডুব সাতার দিয়া! গলাইযা। যাইতেন, 
খ্বাবার ভূস করিয়া দুরে গিয়! ভাসিয়। উঠিতেন। চঞ্চলমতি বালকের 
দৌরায্ম্যে সহজ মানুষ পাগল হইয়া যায়, অতএব সে বিষয়ে আমর! 
অধিক আর কি বলিব। এ জন্ত বালিকাগণ শচীর নিকট অভিযোগ করিতে 
আসিত, তিনি মি কথা বলির! তাহাদিগকে কোলে লইয়া বু আদয় ঘত্বে 
ভুলাইতেন। শচী এবং জগন্নাথ মিশ্র সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র, গৌয়ও 
প্রিরদর্শন প্নেহভাজন। স্মৃতরাং ক্রোধ অতিষ্ান কাছারে। তীত্র হইতে 
পারিত না। 

এক দিন মিগ্র মহাশয় পাড়ার লোকদের" মুখে এই সক্ষল কথ! গুনিয়া 
ছুঃখিত হন এবং ক্রোধে অস্থির হইয়া ছেলেকে শান করিবার জন্য 
ছড়ি হাতে ফরিয়! গঙ্গাতীরে গমন করেন। কিন্তু হুরস্ত শিশুকে বৃদ্ধ পিতা 
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জার কিকরিবে। বিশ্বভর নুকাইয়া অন্ত পথে বাড়ী ফিরিয়া! গেলেন। 
মিশ্র মহাশয় তাহাকে গঙ্গার ঘাটে খুজিয়| পাইলেন ন|। 

গৌরাঙ্গ ছোট ছোট বাণিকাদিগকে উপহাসপূর্বক বপিতেন; তোময়া 
আমাকে পুজা কর; আমি তোমার্দিগকে বর দিব। এই বলিয়া পুজার ফুল 
চন্দন দ্বারা নিজের অঙ্গ সাজাইতেন, নৈবেদ্য খাইয়! ফেলিতেন,আর মেয়ের! 
রাগিয়া মরিত। কেহ বা নাকে কীদিত, এবং বকিত। তাহারা বলিত, "নিমাই, 
তুমি গ্রামসম্পর্কে আমাদের ভাই হও এমন কি করিতে আছে?” বালিকা- 
দিগকে সত্তর করিবার জন্ত নিমাই বলিতেন, "তোমাদের পরম হুন্দর পণ্ডিত, 
স্বামী হইবে, চিরাযু মতিমান্‌ নাত পুত্র হইবে।” এ সকল কথায় মনে 
মনে আহলাদিত হইয়া! তাহার! আরো! কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিত । যে যে 
কন্ত। নৈবেদ্য লইয়া! দুরে পলাইয়া যাইত, গৌব তাহার্গিগের পশ্যান্ধাবিত 
হইতেন এবং বলিতেন, «তোমার বৃদ্ধ পতি ও চারিটা সতিনী হইবে (৮ 
ইহ! গুনিত্বা। ভয়ে কেহ কেহ বা আপনা হইতেই নৈবেদ্য আনিক্স। তাহাকে 
দিত। এই বালকের কেমন এক আবর্ষধণী শক্তি ছিল, নানাপ্রকার 
দৌরাত্ম্য করিলেও কেহ তাহাকে মন্দ বলিত ন। এই সকল দৌরাত্ম্য 
অস্থিরতার মধ্যে হরিনাঁমে তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল। 
যে সকল মেয়েরা হরিগুণ গান করিতে জামিত, নিমাই তাহাদের নিকট 
যাইতেন এবং তাহাদিগকে ভাল বসিয়া খৈ কল! সন্দেশ অন্ত স্থান হইতে 
ভিক্ষ। করিয়া জানিয়! দিতেন | সমবয়ন্ক বালকগণের মধ্যে তিনি প্রধান 
হইয়! সকলকে চালাইতেন, অপর বালকগণ ্টাহাকে যথেঈ ভাল বাসিত। 
নিমাইয়ের দৌরাস্ম্যের কথ। শুনিয়। শচীপ্দেরী এক আধ বার ছেলেকে 
ধমক ধামক দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল উৎপন্ন হন? শেষে 
আশার কিছুতেই তাহাকে তিনি অটিতে পারিত্তেন না। কিছু বলিলে নিমাই 
বাড়ীর ভ্্রব্য দামগ্রী ভাক্ষিয়। মহা গগডগোগ কাধাইতেন। এক দিন রাগ 
করিষ। আত্তাকুড়ে অন্পৃশ্ত হাড়ি কলসীর মধ্যে গিয়া বদিরেন। শচী 
দেখিয়া! মহ ছুঃখিত হ্ইয়া ভাড়না করিয়া বলিতে লাগিলেন, গঙ্গাঙ্গান 
করিয়! আইস, তাহা না হইলে ভাত খাইতে পাবে না। নিমাই আর এক দিন 
ঘরের ঠাকুরগুলিকে ফেলিয়া! দিয়! সিংহাসনের উপর নিজে বসিয়াছিলেন। 
এক দিন ইতভ্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে গঞ্জাতীয়ে গিয়। উপস্থিত হুইলেন। 
তথায় বল্নভাচার্য্ের কন্ত। লক্ষ্মীর সঙ্গে ডাহার বাল্য/প্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং 
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উভয় উভয়কে স্ুনয়নে দেখিয়া পরস্পর প্রণয়পাশে বদ্ধ হন। নিমাই 
কাহাকেও ভর করিতেন না, কেবল অগ্রজ বিশ্বরূপকে দেখিলে চুপ করিয়! 
থাকিতেন। তিনিও ছোট ভাইয়ের মহ লক্ষণ সকল দেখিয়া বিস্মিত 
হইয়াছিলেন ॥ 

জগন্নাথ মিশ্র পুত্রকে উপযুক্ত বয়মে তৎকালপ্রসিদ্ধ বৈদাকরণ গঙ্গা 
দাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরপশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। নিমাই পাঠ 
আরম্ভ করিয়া যাহা! একবার শুনিতেন তাহা আর ভূলিতেন না। তীহান্স 
অসাধারণ বুদ্ধি এবং প্রতিভা দেখিয়! পঞ্ডিত বলিতেন এ ছেলে ক্ষণঞন্ম। | 
অতঃপর তিনি দৈববলে ভিতরে ভিতরে এক জন মহাপশ্ডিত হইয়া 
উঠিলেন। পুত্রের অসাধারণ জ্ঞানোল্গতির কথ! শ্রবণে মিশ্র মহাশক্ন 
কিঞ্চিৎ তীত হইয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, 
বিশ্বরূপ অল্স বয়সে জ্ঞানী হুইয়। সংসার পরিত্যাগ করিল, নিমাইকে 
তবে আর পড়িতে দিব না” ছেলে যদি মূর্খ হুইয়া ঘরে থাকে সেও 
ভাল। নিমাই আমার যর্দি কৃষ্ভক্তি উপার্জন করিতে পারে তাহা 
হইলেই &স চিরস্থধী হইবে, বিদ্যাতে ধনেতে কেহ সুধী হইতে পাবে 
না। স্ত্রী পুরুষে এক মত হইয়া কিছু দিন পড়া বন্ধ করিলেন। শেষ 
ছেলের দৌরায্ম্যে এবং প্রতিবাসীদিগের ভৎসনায় তাহাকে টোলে 
পাঠাইতে বাধ্য হন। 

এই সময় বিশ্বসরের যজ্ঞোঁপবীত হয়। উপবীত ধারণ করিয়! ইষ্ার 
আঁর এক প্রকার সৌন্দর্য হইল। উপবীতের পর নিমাই ব্রাহ্মণের প্রথান্গু- 
সারে প্রতি দিন বিষুপুজ! করিতেন। জগক্নাথ মিশ্রও এক জন বিষ্ণপানক 
সাত্বিক লোক ছিলেন, বিশেষতঃ চৈতন্তের জন্ম হইতে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই 
ধর্দে মতি কিছু অধিক হুইয়াছিল। যে বংশে ভক্তপুত্র জন্মে সে বংশ 
উদ্ধার হইয়া ষায়। ভাল ছেলে বাস্তবিক গুরু। সংপুত্র পিতা মাতার 
স্বর্গগমনের সোপান । 

১৪২২ শকে অর্থাৎ ইংরাজি পঞ্চদশ শতান্বীতে বান্দেষ লার্বভৌম 
নামক এক জন তর্কশান্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নবন্বীপের নিকট বিদ্যানগর 
গ্রামে এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অদ্যাপি গৌরাঙ্গের বিভ্রহ- 
মুর্তি গ্বাপিত আছে। তাহার প্রধান ছাত্র চৈতন্য, রঘুনাথ শিরোমণি, 
রত্ুন্নন ভট্টাচার্য, স্মার্থ ভট্টাচার্য, হরিদাস সার্ঘভৌম এবং শ্রীপাদ 
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গৌঁশ্বামী এই কয়েক জন | ইহাদের মধ্যে আবার চৈতন্ক, বঘুনাথ 
এবং রখুনন্বন প্রসিদ্ধ ছিলেন। ক্রমে নিমাই সাহিত্য কাব্য শ্রুতি স্তি 
জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাগ্ স্রপঙ্ডিত হইলেন । কিন্তু তিনি ব্যাঁকরথ 
ও অলঙ্কার শান্ত্েই বিশেষ বুৎপত্তি লাঁত করিয়াছিলেন । অতি শৈবধকালে 
পঠদ্দশাতেই ভীগাঁর জীবনে প্রতিভাশক্কিব পরিচন়্ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাঁন। 
ঘিধ তর্ক যুক্তি বুদ্ধি কৌশলে নহাঁধ্যায়ীদিগকে তিনি বিশ্মিত করিয়াছিলেন । 
জ্ঞান বুদ্ধি পাঙিত্যেও তাহার অসাধারণ দৈব শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। 
বস্তানকে বিদ্য! উপার্জনে প্রগাড় মনোযোগী দেখিয়া শচী ঠাকুরাণীর মনে 
আশ! হই যে, তরে আর আমার নিমাই উদ্দাসীন হইবে না। 





যৌবন ও অধ্যাপনের কাল। 


গৌবাঙ্গ যৌবনসীমাঁয় পদার্পণ করিয়া! অপুর্ব শ্রী ধারণ করিলেন। 
স্বাভাবিক দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর বিদ্যার জ্যোতি প্রতিফলিত হও- 
যাতে তীহার রূপ ও গুণ উত্তয়ই অতি মনোহর হইল। সেরূপ দেখিব! 
মাত্র লোকের মন আকৃষ্ট হইত। যে পথ দিয়া তিনি যাইতেন, সেখানকার 
লোকের! তাহার পানে একবার ন1 চাহিয়া থার্চিতে পারিত না। এ সময় 
তিনি সদ) সর্বদ। ছাত্রদিগের সঙ্গে বিধ্যাচর্চায়'নিধুক্ত থাকিতেন। 

এক দিন নিমাই শচীকে হঠাৎ বলিল্লেন “মা, আপনি একাদনীর 
দিনে আর অন্ন আহার করিবেন না, শচীদেবী সেই দিন হইতে 
একাদশীর ব্রত আরম্ভ করেন। ইহা দ্বারা যে তাঁহার অস্তরস্থ হরিভক্কির 
আভাস প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখন বেশ বুঝা যাইতেছে। 
গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। বিশ্বর্ূপ এক জন অতি শান্ত প্রন্কৃতির লোক 
ছিলেন, কোন গোলমালের মধ্যে বড় একটা মিশিতেন না, পড়া শুনা, 
গৃহকর্ম কিছুতেই তাহার অনুরাগ ছিল না, কেবল পুজ! অর্চনা 
হরিভক্তি আলোচনা সাধুসঙ্গ ধর্মগ্রস্থপাঠ ইহাতেই মগ্ন থাকিতেন। 
তিনি অদ্বৈতভবনে ভক্তগণের সহবাসে সর্বদ| তত্জ্ঞান ও ধর্দালোচনা 


১৬ ভক্তিচৈতন্তচজ্দিকা । 


করিতেন এবং এক জন ধর্দান্থরাগী ভক্ত ছিলেন। গৌর সময়ে সময়ে 
প্র স্থানে গিয়া জ্যেষ্ঠকে ভাকিয়া আনিতেন। পথে ছই জ্রাতাঁঞ্জ হখন 
ছাতি ধরাধরি করিক়! যাইত্েন তাহ] দেখিয়া! লোকে শুদ্ধ হইত। ক্ষারণ, 
দুই জনেরই রূপ লাঁবগ্য ভাব ভর্গী অতিশয় প্ল্ণীয় ছিল। মিশ্র মহা- 
শয় বিশ্বঙ্নপের যৌবনকাল উপস্থিত দেঁথিয়। তীহার বিবাহের প্রজ্বাব 
করেম। ইহ! গুনিয্া! সেই যুবা আর ঘরে রহিল না, একবারে সম্যালী হইস 
গোগনে ভীর্ঘ পর্যযটনার্থ চলিয়া গেল। পরে ইনি শক্করারথ্য সর্যাসী নামে 
পরিচিত ছিলেন। এই ঘটনায় জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবী অত্যন্ত কাতর 
হুন এবং পুত্রবিত্ষহে বহু বিলাপ করেন। নিমাইও ভ্রাভৃশোকে অধীর ও 
নিতান্ত সম্তপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পিতা মাতার শোকদগ্ধ হদয়ে 
শান্তি দিবার জন্ত বলিলেন, প্বিশ্বরূপ নন্ন্যাসী হইয়াছেন, ভালই হইয়াছে, 
তাহা ঘবার। পিভৃকুল উদ্ধার হইল$ আমি একই আপনানের চরণ লে! 
ফরিঘ।”” পুত্রের এই মিষ্ট বাক্য গুনিয়া তাহারা কথঞ্চিৎ ধৈর্যাবলম্বন 
করিলেন। বিশ্বন্নপের সন্্যাসী হওয়া শুনিয্ব! শ্রামস্থ লমকলেই ছুঃখিত 
হুইস্বাছিল। বিশেষতঃ অদ্বৈতাদি বৈঝবের। তাহাকে বড় ভাল বাবিতেন, 
এই অন্ত তাহাদের হৃদয় অতিশয় ব্যথিত হয়। 

কিযদিবসাস্তে অগন মিশ্রেয পরলোক হইল, ইহাতে শচীদেবী আরও 
কাতন্ন হইয়া! পড়িলেন) একটি মাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত, তাদুশ বিষয় বিভব 
ছিল না, নান! হুশ্চন্তার় তাহার অন্তঃকরণ ভাঙ্গিয়া গেল। গৌর বিধি- 
পুর্ববক পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়! পরে লংসারধর্শপালনে নিযুক্ত হইলেন। 
শচী যখন পতিশোকে কাতর হইয়া! নিজের নিরাশ্রক্ন অবস্থা! স্মরণপূর্বক খে 
করিতেন, তখন নিমাই আশ্বাস দির! বলিতেন, “মা, ভয় কি? সেই দীন- 
বন্ধুই আমাদিগকে রক্ষ! করিরেন। তাহার চরণ পাইলে সকল ছুঃখ ঘুচিবে। 
আমি ভোমাকে সেই দেবহ্র্ত চরণ আনিগা দ্িব।” বিধাতা বিধাতৃত্ব 
শক্তিতে তাহার প্রগাড় নির্ভর ছিল। শোঁকাতুর। মাতাকে এইরপে 
তিমি অনেক লমন্ব সাত্বনা প্রদান করিতেন। এ সময় তিনি কিছু শাস্ত 
গন্ভীর ছন? মাতার কাছে নর্বাম। খাকিতেন এবং পড়া। শুন করিতেন । 

গৃহিষ্ী ব্যতীত গৃহ্ধশ্্ম পালন হয় না, এই ভাবিয়া গৌর়ের বিবাহ 
কন্ধিতে ইচ্ছা হইল। এক দিন অধ্যয়ন করিয়া বাড়ী আফিতেছিলেন, 
হঠা্ পথিষধ্যে সেই লক্গী নামী সুন্দরী কন্তাটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হুইল"; 


ভক্তিচৈতন্যচক্ড্রিকা | ১৭ 


উদ্চয় উভয়কে দর্শন করিয়া গ্রীতিরসে অভিষিক্ত হইলেন । তানস্তর বনমাঁলী 
ঘটক শচীর আদেশান্সারে বিবাছের কৃথ। বার্তা সকল স্থির করেন। গুভ 
দিনে বিশ্বস্তর ধর্মপরায়ণ বল্পভাচার্য্যের কন্তার পাণিগ্রছণ করিলেন। বখন 
পুত্রের বিবাহ হইল তখন শচীদেবী এক গ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। নিমাই 
আর যে গৃহ্ত্যাগী হইবেন ন। তদ্ধিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল। 

বিবাহের পর গৌরচন্ত্র চতুষ্পাঠী স্কাপনপূর্বক অধ্যাপনার কার্ষ্যে 
প্রবৃত্ত হন। শত শত শিষ্য বিদ্যার্থী হইয়া তাহার নিকট পড়িতে 
জাদিত। নিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্া। শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া 
যাইত। অক্স দ্বিনের মধ্যে দেশে বিদেশে সকলে জানিল ষে নিমাই এক 
জন প্রসিদ্ধ পঙ্ডিত হইয়াছেন । অনেকানেক অধ্যাপক ইহার নিকট 
শান্্রবিচারে পরাজিত হইতে লাগিলেন । একে যৌবনের উষ্ণতা তাহাতে 
বিদ্যার গ্রতিভ। গর্ব, গৌরের মুখের কাছে কেহ আর ফঁড়াইতে পারে না। 
কিন্ত তিনি চিরকাল প্রিক়্দর্শন মিষ্টভাষী ছিলেন, এইজন্য তাহার নিকট 
বিচারে পরাস্ত হুইয়াও কেহ তাদৃশ ছ্‌ঃখিত হইত না। তর্কে বড় বড় 
অধ্যাপকদ্দিগকে পরান্ত করিয়াও তাহাদের মান্ত রাখিতেন, কাহাকেও ত্বণ। 
অবমাননা করিতেন না ; এইজন্য তাহার খাঁতি অচিরে সর্বত্র বিস্তার হুইয়। 
পড়িয়াছিল। নিমাই কখন কখন শিষ্যগণসঙ্গে গিক্প। সাঁতার খেলি- 
তেন এবং যৌবনস্থলভ বহুল চপলতা প্রকাশ করিতেন । নবধীপে তখন 
টোল এবং ছাব্রসংখ্য! বিস্তর ছিল। সেসময় ফলেজ স্কুল আরত হয় নাই, 
কাজেই ভত্রসন্তানের! অধিকাংশ এই খানে আয়! সংস্কত পড়িত। ইহার! 
সকলে দলবদ্ধ হইয়! গঞ্গাঙ্গানে গিয়া পরম্পরে [বাদ বিসংবাদ এবং শেষে 
মারামারি পর্য্যস্ত করিত। গৌরাঙ্গ এক জন গঁবিষয়ে প্রধান ছিলেন। শত 
শত ছাত্র মিলিত হইর। ছ্ানার্থা স্ত্রী পুরুষদদিগকে স্থির করিয়! ভূলিত। 

অধ্ন্যাপনাকার্ধ্যে প্রবৃত হওয়ার পর বখন ক্রমে নিমাই পণ্ডিতের নাষ 
চারিদিকে প্রচারিত হইল তখন তিনি নাঁপা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র 
পাইতে পাগিলেন। তাহার সুখে শান্ত্ববযাখ্য। গুনিধার জন্ত অনেকে আগ্রহ 
প্রকাশ বরিত। ফলে নিমাই পণ্ডিত এক জন অস্থিতীয় প্রতারশানী অধ্যা- 
পক হইয়া) উঠিলেন। ঘর্কশান্ত্র এবং দর্পনশাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী 
ছিলেন। ইড় বড় দিগ্গজ পঙ্ডিতদ্িগকে এমনি পরাস্ত করিতেন যে লোকে 
দেখিয়া! বিশ্বিত হইত। তাহার তর্কজালে এবং বিঘুর্বিত বুদ্ধিচক্রে পড়ি 

১০ 


১৮ ভক্তিচৈতন্তচজ্জিকা | 


অনেক পঙ্ডিত অন্ধকার দেখিতেন। বিচারে জয়লাভ করিয়া নিমাই পণ্ডিত 
কিছু গর্বিত এবং তর্কপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি আপনার বুদ্ধি ও বিচার- 
শক্তির উপর এত নির্ভর করিতেন যে, কাহাকেও ভগ্ন করিয়া চলিতেন না। 
মহা দিখিজয়ী পশ্ডিত কেন হউন না, নিমাই পণ্ডিতের বিচারে সফলকেই 
পরাভব স্বীকার করিতে হইত। তাঁহার নিকট বিচাবে পবাস্ত হইয়া সকলে 
মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু কি করিবে, কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে 
পায়িত না। নিমাই যাহার উপর একবার লাগিতেন তাহাকে নাকের 
জলে চথের জলে করিতেন ; তাহার বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান একবারে চূর্ণ 
বিচুর্ণ হইয়। যাইত। কিন্তু ইহার ভিতরেও তাহার স্বাভাবিক ওদার্ধ্য এবং 
মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। ভক্তিপথাবলম্বী যে কয়জন বৈষৰ ছ্থিলেন তাহারা 
নিমাইকে ভয় করিতেন, বুদ্ধি বিদ্যায় তাহাকে না! পারিয়া বিরক্ত হইতেন, 
এবং দেখ! হইলে পাছে কুতর্ক উপস্থিত হয় এই জন্ত তাহারা সে দ্রিক দিয় 
ঢলিতেন ন1। শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্বগণও পশ্তিত ছিলেন, 
কিন্ত ইহার! বৃ! তর্ক করা অন্তায়, এই মনে করিয়। চৈতন্তের প্রতি বিরক্ত 
হইতেন। এ লময় বৈষুবগণের ভক্তিনিত্া! দেখিয়া নিমাই ক্ষিছু আত্মগ্লানি 
অনুতব করেন। ভিতরে মধুর তক্তির ভাব সঞ্চিত ছিল, কিছু দিনের জন্ত 
শাস্্রচঙ্চায় কেবল তাহাক্কাশ হইতে পারে নাই । এক একবার মনে বড় 
লগিত ; কিস্ত তখন জ্ঞানোদ্মন্ততা অধিক, স্থৃতরাং সে ভাব মনে স্থান পাইত 
না। শ্রীবাস কিংব। গদাধরের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইলে প্রণাম করিয়া 
গৌরাঙ্গ তাহাদের সঙ্গে তর্ক উপস্থিত করিতেন, ব্যাকরণের ফাকি ধরিয়া! 
তাহাদিগকে কৌশলে ঠকাইতেন । কিন্তু বিশ্বস্তরের বড় অঙ্ারিক এধং 
উর্দার ভাব ছিঙ্গ। এত বড় পণ্ডিত তর্কবাগীশ, তত্রাপি তিনি শ্রীবাসা্দির 
মন হরণ করিয়াছিলেন । তাহারা তর্কে পরাস্ত হইয়াও গৌরের় রূপ গুণে 
বিমুগ্ধ হওড মনে মনে কামন! করিতেন, আহা, এই যুব! বদ্দি কতক হয়, 
তবে আরও শোভ। হয়। শ্রীবাস এক দিন যুখ ফুটিয়! বলিয়া ফেলিলেন, 
“দেখ নিমাই, কৃষ্ণভক্তি বিন! বিদ্যা বুদ্ধি সফলই বৃথা । ভুমি কেন মিথ্যা 
তর্ক বিতর্ক করিরা বেড়ীও, ব্ৃষ্ণকে ভজন! কর।” তিনি খলিতেন “আগ. 
নারা আশীর্াদ করুন যেন আমার কৃষ্ণতক্তি হয়।” তখন শরির বীক্ষ 
গৌরের হৃদয়মধ্যে অস্কুরিত হইতেছিল, কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের বিতর .. ছানা 
তাহাকে কিছু দিন পর্যত্ত মস্তক তুলিতে দেয় নাই। শচীননন [১১৪ 
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বিজ্ঞ পণ্ডিত হইয়া দেশবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন, তখন নবন্বীপের আপামর 
সাধারণ সকলেই তাহাকে চিনিল। তাহাকে দেখিলে লোকে পান্ধী ও 
দোল! হইতে নামিয়া আলাপ সম্ভাষণ করিত । নিমন্ত্রণ প্রায় তাহার বা 
পড়িত না। বত্ত্র তৈজস বিবিধ উপহার তাহার বাড়ী সকলে পাঠাইয়া 
দিত। এমনকি তিনি মুসণমানদিগের নিকটেও সমাদৃত হইয়ছিলেন। 
যদিও এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত, তথাপি যুব! প্রকৃতি বশতঃ সকল সমক্ষ 
থ্াসতীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। মন বড় শাদা ছিপ, এজন বয়ন্ত- 
দিগকে লইয়া! সময়ে সময়ে আমোদ আহ্লাদ করিতেন । ছোট বড় ইতর 
ভদ্র সকণের বাড়ীতেই তাহার পদধূলি পড়িত। শ্রীধর নামে এক জন 
গরিব ত্রার্গগ কল!, থোড়, মোচা, খোলা, বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। 
নিমাই গতাহার বাড়ীতে গিয়। তাহার সঙ্গে নানাবিধ ফি নহি করিতেন। 
সে গরিব ভয়ে ভয়ে তাহাকে বিন! পয়সায় প্র সকল তরকারি এবং 
কলাপাত খোল ইত্যাদি দিত। ছুঃখী গরিব সামান্ত লোকদিগের প্রতি 
উ্ীগৌরাঙ্গের ভালবাসা অধিক ছিল। বিনা আহ্বানে সফলের ঘাড়ী বাড়ী 
যাইতেন, ইহাতে তাহাবাও অত্যন্ত অপ্যাক়্িত এবং সন্ধষ্ট হইত। গ্রীহট্ট' 
রালীদিগের সঙ্গে তিনি সেই দেশীয় ভাষায় অনেক চ্যাংড়ামি করিতেন । 
ভাহাযর়। ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়া বলিত, “হয় ডি | তুমি কোন্‌ দেশের 
লোক? তুমিওত শ্রীহট্টেব বাঙ্গালের ছেলে ।” তাহারা গৌরাঙ্গের জালায় 
অস্থির হইয়া কখন বা তাঁহাকে ধরিক্স! শিকদাক্কের নিকট লইয়। যাইত, কখন 
উত্তেজিত হইস্মা' পশ্চান্ধাবিত হইত । কিন্তু গ্ষাশ্যধ্য এই, এত চপপতার 
মধ্যে গৌরেক কোন প্রকার ছুরাচার দৃষ্ট হর নাই ৷ পরস্ত্রীর পানে ফিরিয়াও 
চাহিতেন না, তত্বিষয়ে অতিশয় সতর্ক ছিলেন? মুকুন্দ সঞ্জরের বাড়ীতে মদ 
সর্বদা থাকিতেন এবং তথায় বন্ধুবর্গের স্থিত জ্ঞানান্ুশীলন করিতেন। 
অতিথির প্রতি তীহার বড় ভক্তি ছিল। ফরয সন্ন্যাসী পাইলে বাড়ীতে 
আনিয়া তাহাদিগের দেবা! করিতেন । লক্ষীদেবী এই অভিথিসেবাকার্যে 
বিশেষ সহবারিণী ছিলেন। তিনি স্বহক্তে রন্ধন পুর্বাক ভক্তির সহিত 
অভ্যযাগ্গতদিগকে ভোঁজন করাইতেন। তাঁহার ধন্মনিঠা আতিথিলৎকার, 
গতিভক্তি শবক্রনেব! দেখিয়া! গৌরচন্দ্র তত্প্রতি বিশেষ অস্ুত্বস্ত হন। শচী- 
সাঁতার লংপারগী বড় পধিত্র এবং সুখের সংদার ছিল। গৌরের মান লগ্ম 
আয বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বান লতকর্ম অতিথিপেবাণ্ড বৃদ্ধি ইইল। 
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এক দিন নিমাই গঙ্গ। পার হইতেছিলেন, নেই নৌকার আর এক ব্রাঙ্গাণ 
পণ্ডিত ছিল, কথার কথায় ছুই জনে পরস্পর আলাপ হইল। নিমাইয়ের 
হস্তে এক খানি পুস্তক দেখিয়া ব্রা্ষণ পিজ্ঞাসা করিল, এ থানি কি পুস্তক? 
নিমাই বলিলেন, ইহ! আমার রচিত ভায়শান্ত্রের টাক1। সে কথা গুনিবামাত্র 
ব্রাহ্মণের মুখ খানি ছুঃখেতে একবারে মলিন হইয়া গেল। নিমাই তাহা! 
বুঝিতে পারিয়। কারণ জিজ্ঞাসা! করাতে ত্রাঙ্ষণ বলিল, জামিও এক খানি 
টাকা রচন। করিয়াছি) কিন্ত নিমাই পণ্ডিতের টাকার নাম গুনিলে জার 
আমার টীকা কেহ গ্রাহ্য করিবে ন7। গৌরাঙ্গ তখন আপনার পুস্তক খানি 
নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন | তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের জার পানন্দের সীমা 
রহিল না, মহ! আহলাদিত হুইয়া নিমাই পর্ডিতের অনেক প্রশংসাধাদ করিতে 
লাগিল । এ কথা ষাছারা| যাহারা গুনিল সকলেই গৌরের উদার ব্যবহারে 
বিমোহিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ ইহ] বড় সামান্য কথা নহে। 

এই সমগ্র নিমাই পর্তিত একবার সশিষ্য পূর্বাঞ্চলে প্রীহষ্ট প্রভৃতি ্থানে 
কিছু দিনের নিমিত্ত গমন করেন। প্রেমাবতার গৌরবের পকল সময়ের 
জীবনই সফল এবং প্রতিভাসম্পন্ন। শৈশবে জননীর কোলে, খাণ্যচাপল্যে 
যেমন সুন্দর মলোহর, অধ্যক্সন এবং অধ্যাপনার সময়েও তেমনি তেঞ্জ বীর্ধয 
শালী হুলক্ষণাক্রান্ত বুদ্ধিমান। রূপে গুণে মৃর্তিদত্ত | শুর্বববঙ্ষে যাইবার পথে 
পন্মানদীতটে কিছু দিন বাদ করেন। বিস্তৃতবক্ষ বেগবতী মহাতরক্জিনী 
পল্মার বিপুল গৌরব দর্শনে গৌরের হদয়-সিন্ধু উত্বলিয়া উঠিল। পরে 
তাহার আগমন বার্তা শ্রধণে তদ্দেশীর বছ শত বিধ্যার্থী তাহার শিষ্য 
্বীকার করিবার জন্ত লমাগত হয়। নিমাই পর্ডিতের টীকা ব্যাখ্যার 

তন ইতিঃপূর্ববেই জনসমাজে প্রচার হুইস্সা। পড়িযাছিল। ছুই মাস কাল 
সে দেশে তিনি ছিলেন। অনেকানেক লোক তাহার নিকট শান্ত্ব্যাখ্য! 
শুনিয়া, উপাধি লাভ করিয়! কতার্থ হইয়া যায় । বিদাক় ফালে শ্বর্ণ রৌপ্য 
তৈজস বস্ত্র খাবিধি উপহার দিয়! তাহার প্রতি সকলে শরদ্ধা কতজতা 
প্রকাশ করে। 

যেখানে যেখানে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানকার লোকেরা তাহাকে শাঙ্- 
কথা জিজ্ঞান! করিয়াছিল। তপন মিশ্র নামক এক ত্রাঙ্গণের সঙ্গে এই ফেশে 
সাক্ষাৎ হয়। মিশ্র নিমাইকে ধর্মনাধনের উপায় জিজ্ঞাস করায় তিনি 
বলিলেন, নামস্ংকীর্তভন কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ বাধন। ভক্তির শো তখদ 
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তীহাঁর ভিতরে উদ্মুক্ত হয় নাই, কিন্ত তিনি প্রত্যহ রীতিমত বিষু অর্চনা 
করিতেন । 

কিছু দিন পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্বরদদেশ হইতে নানাবিধ সমিগ্রী এবং 
বস্ত্রতেজসাদি লইক়্া গৃছে প্রত্যাগত হইলেন। বাড়ী আসিয়। বয়স্তগণের 
সঙ্গে সদালাপ করিলেন । পুর্বদেশের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহ! 
লইয় হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। পরে জননীর সুখে গুনিলেন যে 
তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন স্বামীর বিরহণোকে কাতর 
হইয়। লক্ষী প্রাণত্যাগগ করেন। কিন্ত এ কথাও চলিত আছে, সর্পা- 
যাতে লঙ্্মীর মৃত্যু ছত়। শচীদেবী সহসা! এই নিদারুণ সংবাদ পুত্রকে 
দিতে পারিলেন না), এবং তাহার নিকট আসিতেও সাহস করিলেন না। 
পরে নিমহি সমস্ত অবগত হইয়া শোক সংবরণপূর্বক মাতাকে গ্রবোধ 
দিলেন। জ্রীবিয়োগে যদিও তিনি নির্জে শোকার্ড হইয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহা বাহিরে বড় প্রব্বাশ পাইল না। প্রিক্নতমা পরমণ্ডণবতী পুত্রবধূর 
বিয়োগ শোকে জননী যখন অবিশ্রীস্ত আকুল হৃদয়ে কাদিতে লাগিলেন, 
তখন নিমাই বলিলেন, “ম1, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা । তিনি সংযোগ করেন 
আবার তিনিই বিক্লোগ ঘটাইক়্া দেন। যাহা ভবিতব্য আছে তাহা অবশ্তাই 
হইবে। যে নানী শ্বামীকে রাখিয়া! অগ্রে পরলোক গধন করে, সে বড় ভাগ্য- 
বতী।” পুত্রের প্রবোধ বচনে জননী শাস্তি লাভ করিলেন। 

তদনস্তর নিমাই পূর্ববৎ ছাত্রদিগকে শিক্ষণ দিতে লাগিলেন। কিছু 
দিনাস্তে মাতার অনুরোধে পুনর্বার তাহাকে সনাটিন পণ্ডিতের কন্তা বিষু 
শ্রিপ্নাকে বিবাহ ফ্রিতে হইল। শচী নর্কীধূর যুখাবলোকন করিয়া 
পূর্বশৌক বিশ্বত হইলেন। এইক্সপে নিমাই প্রত কিছু দিন সংসারযার! 
নির্বাহ করেন; পঙ্ডিতদিগৈর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক "রিচাঁর করেন, ছাত্রদিগকে 
শিক্ষা দেন। এক দিন জ্যোত্দামনী রাত্রিজেশিষ্যবর্গ সঙ্গে জাহবীতটে 
বদিয় শাস্্রাপাণ করিতেছেন, এমন সময় এক দিখ্িকয়ী পর্ডিত আলির 
দাস্ভিক শ্বরে বলিলেন, “ওহে নিমাই পণ্ডিত ! শুনিয়াছি তুমি নাকি 
কলাপ ব্যাকরণ পড়াইয়া থাক? তোমার শিষ্দিগের ফাঁকির আলাপ 
কিছু শুনিতে ইচ্ছা! করি।” গৌর তীহাকে সন্বানপূর্ক বসাইয়া বিনীত 
ভাবে বলিলেন, “আমি কি জানি, আপনি সর্বশান্ত্রবেত্তা পণ্ডিত এবং কঘি, 
অনুগহ্পূর্ধক বদি গার মাহাত্ম্য কিছু বর্দন ফরেন আমর! শুনিয়। হুখী 
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হই।” দিখিক্ন্ী দ্রুতবেগে কতকগুলি গ্লোক রচনাপুরর্বক পাঠ করিলেন? 
কিন্ত নিমাই পণ্ডিতের তর্কতরঙ্গে পড়িয়। তীঁহাকে শেষে ব্যতিবাস্ত হইতে 
হইল। তিনি তাহার ভিতর এমন সকল অন্ুপ্রাশ অলঙ্কার দো, দ্বিরুক্তি 
ভগ্ন ভ্রম এবং অসংলগ্ন অর্থ দেখাইয়া দিলেন কাহাতে দিখিজন্ীর আর বলি- 
বাব কিছু রহিল না । শেষ হতবুদ্ধি হইয়া তিনি জিজাস করিলেন, “আচ্ছা, 
তুমি অলঙ্কার শাস্ত্র ন। পড়িয়া! এ সক রুথা কোথায় পাইলে ? ইহাতে আমি 
বিশ্মিত হইলাম ।” গৌর রঙ্গ করিয়! বলিলেন, "আমি শান্ববিচানন ভাল মন্দ 
কিছু বুঝি না, সবস্বতী যাহা বলান তাই বলি।” ইহ্‌ণ গুনিয়া জ্ঞানাভিমানী 
বিপ্র ক্ষুব্ধচিত্বে ভাবিতে লাগিলেন, “তবে কি দেবী আমাকে অপমান করি 
বার জন্ভই এই শিগুর কণ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? আমি ধ্যানযোগে এ কথা 
তাঁকে আজ জিজ্ঞাস! করিব ।” পঙ্ডিতের হর্দশ! দর্শনে চপন্গ স্বভাব যুবক 
শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল। তজ্জন্য গৌর কুঠ্ঠিত হইয়া বিনগ্রভাবে পঙতকে বহু 
প্রশংসাবাদ করিলেন এবং বলিলেন, “ভবভূতি জদ্বদেব কালিদাস প্রভৃতির ও 
কবিত্বে দোষ প্রকাশ পায়, অতএব আপনি কোন অপর।ধ লইবেন না।” 
ষে দিখিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের সঙস্ত অধ্যাপকবর্গকে জয় করিয়াছিল, 
নিমাই পণ্ডিতের নিকট সে পরাস্ত হইল, ইহ গুনিয়া নমিমাইকে সকণে 
অগাঁধারণ পণ্ডিত ব্লিয়। বুঝিতে পারিল। এই হইতে তীছার দাম পণ্ডিত- 
সমাজে বিখ্যাত হইয়া পড়ে । দিখিজঘ্বী পণ্ডিত ও হতগর্বব হইয়া) বিনীত হন । 
এবং সেই যুবকের বিদ্যা বিনয়ের নিকট পরাস্ত হইয়া দেবীর আদেশে সর- 
ত্বতীর বরগুত্র বলিয়া তাহাকে সমুচিত সন্মান প্রদর্শন করেন । প্রথম যৌবনে 
নিমাই পণ্ডিত এইরূপে সর্ব! জানতরঙ্গে ভাদিতেন। হিদ। বুদ্ধির তীক্ষত! 
এবং গভীরতা তাহার যথেষ্ট ছিল। 

এই ভাবে কিছু দিন চলিতে লাগিল! অপার তর্ক বিতর্ক এবং শুষ্ক 
ভ্ঞানালোচনায় ক্রমে দিমাই পণ্ডিতের মন কিছু কঠোর ও উদ্ধত হইয়া 
উঠিল। ইদানীস্তন প্রাচীন বৈষ্বদিগের প্রতি কখন কখন তিনি উপেক্ষা 
বিরক্তি প্রক্কাশ করিতেন । যদিও স্পষ্টরূপে তাহাদের বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্ত 
তাহাদের প্রতি বিগক্ষণ গুঁদাসীন্ত ভাব দেখাইতেন। ইহাতে এ সকল 
নিপীড়িত দীন হীন রৈফবগণের হৃদয় ছঃখেতে আরও অবসন্ন হইয়া! পড়িল । 
তজ্জ্ত তাহারা গৌরাঙ্গের প্রতি কখন কখন ফোঁষারেপি করিতেন এই 
সময় যবন হবিদাস বহু অত্যাচার সহা করিস অইৈত ভ্রীবাসাধিক্স মিখট 
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নবস্থীপে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার কথা গুনিলে সকলে আশ্চর্যযাত্বিত 
হইবেন সন্দেহ নাই। ববনকুলে জঙ্গিয়া মুসলমান রাজার শাসনাধীনে 
এরূপ পরম ভাঁগবত ইনি কেমন করিনা হইলেন, তাহা ভাবিয়া! উঠা যাঁয়- 
না। চৈতন্তের ধর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পূর্বে, সংক্ষেপে হরিদাস 
ঠাকুরের পরিচয় কিছু প্রদান কর! কর্তব্য হইতেছে । 

যৎকালে প্রাচীন ধবঞ্চব কয়েক জন একত্র মিলিত হইয়! সাধুগঙ্গ 
সৎ প্রপঙ্গ এবং হরিসক্কীর্ভন করেন, ভক্তিহীন লোকদিগের দুর্দশা দেখিয়া 
এবং ব্রাঙ্গণগণের জ্ঞানাভিমান তর্ক বিতর্কে অস্থির হইয়া রোদন করেন, 
শাক্ত ও যবনর্দিগের অত্যাচারে নিতান্ত ব্যথিত হুইয়! ইষ্ট দেবতাকে 
ডাকেন, তখন হঠাৎ একটি শাস্তমূর্তি বৃদ্ধ, হাতে হরিনামের মালা, অতি 
দীনবেশ, আসিয়া! উপস্থিত হুইলেন। তিনি হরিনামের সাগরে যেন দিন 
রাত্রি ভূবিয়! থাঁকিতেন। 


সর জাজরাইরওদিজ 


যবন হরিদাস । 


হ্রিদাসফ্ে দেখিলে আর বোধ হইত না যেঞ ব্যক্তি কোনকাঁলে 
মুসলমান ছিল। হরিনামরসে ইহার সর্বাঙ্গ পবিত্র এবং শুদ্ধ হইয় 
গিরাছিল। বর্দিও বরসে প্রাচীন, কিস্ত নামসম্ধীর্তনে যখন তিনি মাতি- 
তেন, তখন ভাহার মহাতজ্ির ভাবাবেশ হইত ।ুঁহান্ত ক্রদন হ্েেদ কম্প 
পুলকাদি প্রগল্ঙ! ভক্তির লক্ষণ সকল দেহে প্রবীণ পাইত। এমনি নৃত্য 
করিতেন যে মাটি কাপিয়া যাইত । শাস্তিপুর অধ্চতল বুড়ন গ্রাষ হরিদাসের 
জন্মস্থান। ভগবানের কপার ইঙ্'র হরে হরিভক্ফি সঞ্চারিত হয়। শান্তি- 
পুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম, তৎসক্লিহিত বেনাতপাঁলের বনমধ্যে এক 
কুটারে হরিদাস তপস্তা করিতেন । কখন ব! হরিনাষরসে মত্ত হইয়া ও স্থানে 
ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। অট্ধতের সঙ্গে প্রথমে তাহার মিলন হয়, 
তাহাতে উভয়েই পরমানন্ লাভ করিয়াছিলেন । ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ ভদ্র 
সকলেই হরিদাঁসের ভক্তি দেখিয়া তাহাকে বণেষ্ট মান্ত ও শ্রদ্ধা করিত। 

যবন হইয় হিদ্ুর ধর্ম আন্ভরণ করে ইহা শুনিয়া স্থানীয় কাজি মা 
বির হইল, এবং হন্রিগাসকে নবাবের নিকট বন্দী করিয়। পাঠাইয়া, দিল। 


২৪ তক্তিচৈতনাচজ্জিকা। 


তাঁহার প্রতি এরূপ অভ্যাচারবার্তীশ্রবণে তঙেপস্থ ধার্টিক লো মাত্রেরই 
নে বড় ছুঃখ হইয়াছিল । নবাবের ছর়বায়ে হরিদাঁদ উপস্থিত হইলেন ; 
কারাগারে প্রবেশ মাত্র বন্দিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্বাদ 
রিয়া! বলিলেন, “এই ভাবে অবস্থিতি কর | কর়েদীরা ইহাতে হুঃখিত 
হওয়াতে হরিদাস বুধাইয়া! দিলেন যে, “এখন যেষন তোমাদের মনে ভজির 
উদয় হইয়াছে এই ভাবই যেন চিরদিন থাকে। মুক্ত হইয়। পুনরায় 
হুষ্ট লোকদিগের সঙ্গে মিশির! কাহারো অনিষ্ট করিও না। তাই বলিতেছি, 
এই ভাবে অবস্থিতি কর। এনম্থান হইতে ফিরিয়া! .সংসারে প্রবেশ করিলে 
পুনরায় বিধয় মায়ায় মুগ্ধ হইবে, এ সকল সাত্বিক ভাব তখন জার মনে 
থাকিবে না। চিরদিন বন্দী থাক এমন আশীর্বাদ করি না, বিষক্নানকি ছাড়ির। 
অহনিশি হরিভঙ্গন কর এই ইচ্ছা করি। শীঙ্গই তোমরা মুক্ত ছইবে।” 

নবাঁধ কহিলেন, প্হব্িদান, বহু ভাগ্যে ববন কুলে জন্গিাছ। কেন 
ভুমি হবর্শত্যাগী ই 1 পরের ধর্ম গ্রহণ করিলে ? পরলোকে কিন্পপে তুমি 
নিস্তার পাইবে? এব কল.ম| পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত কর।* মায়ামোহিত 
নবাবের কথার হান্ড করিত তিনি মনে মনে বলিলেন, অছো1! বিষ্ুমায়। ! 
তদনস্তর মধুর স্বরে ঘলিতে লাগিপেৰ, গুন বাপ, ঈশ্বর একই বস্ত, তিনি 
সকগ ঘটে বিরাজ ফরেন। এক বস্ত নামজ্দৈদনে হিন্দু বন সকলেই মান্ত 
করে। কোরাখে এবং পুরাণে এক পরমার্থতত্বই "বলে ₹ তিনি যাহাকে 
থেমন করেন মে তেমনি হয়। সফল স্থানে সেই নিত্য অখণ্ড শুদ্ধ জব্বর 
ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। ফোন প্রাণির হিংসা কত্সিলে তাঁহার প্রতি ছিংসা কর! 
হয়। তিনি আমাকে যেক্প লওয়ান আমি পেই রূপ করি । তাহার ইচ্ছায় 
ব্রাহ্মণেও বন হয । ইহাতে বর্ধি আমার দোষ থাকে, বিচার করিয়া! আমাকে 
দণ্ড দাও ।” 

নবাব হব্রিদাসের সভ্য বচনে নত্ধষ্ট হইলেন। কিন্ত কাজি বলিল,”খোঁদা- 
বন্দ! ইহাকে শান্তি না দিলে এ বাক্তি আরও অনেক মুগলঘানকে ধর্শ- 
রষ্ট করিবে। হয় শান্তি দিউন,না হয় এ কাফের কল মা পড়ির শুদ্ধ হউক ।” 
পুনরায় নবাব বলিলেন, "ওহে ভাই,আপনার শাস্ত্র বল, নতুবা দণ্ড পাইবে।” 
হরিদাস বলিলেন, “ঈশ্বর ভিন্ন আঁর কেহ শান্তি দিতে পারে ন! । কর্ধাূসারে 
লোক দণওড ভোগ করে। যদি আমার শরীর খণ্ড বিখও হইব প্রাণ 
স্বহির্গিত হর, তথাপি আমি হরিনাষ পরিত্যাগ করিব না|” তখন বাহ 


ভক্তিচৈভন্টঞ্জিক । ৫ 


ফাঁসির দিকে চাহি! বলিলেন, এখন কি করা বর্তব্য? কাজি বলিগ, 
“ছাতক বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেল। বিচারের আর 
প্রয়োজন নাই | আহাতেও যদি না মরে, তবে জানিরে যে, ও যাহা! বলে 
সধ সত্য।” 

পরে গাইকগগ হক্সিদাসকে বাজারে বাঁজায়ে সকলের সশ্বুখে নি্,র 
ফূপে গ্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল । কবিচারে নির্দোধীর প্রাণ হও হইতেছে 
দেখিয়। অন্ত লোকের। কেছ নবাব ও উদ্ধিরকে গালি দেয়, কেহ বলে, 
এই শাপে দেশ উৎসন্ন যাইবে, কেহ পাইকদিগকে ধিনতি করে, বযধন- 
'দিগের পায়ে ধয়ে, কেন ব। তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করে$ কিন্ত হবিদস 
শান্তভাবে হরিনামে মগ্ন হইয়া সকল আঘাত সহ করিলেন। কেবল 
পাইকেরা ষে তাঁহাকে ফারিয়া! অপরাধী হইতেছে, তন্ন ছঃখ করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের জন্ত এইরূপ প্রার্থনা! করিলেন বে “হে প্রকে! 
আনীর্ধাদ কর ইছার্দের ফেন অপরাধ ন! হয়” বাইশ বাজারে প্রহার লহ 
ফষরিয়াও হরিদাস বাটি! রহিলেন। লোক্গিগের প্রতিবন্ধকতার পাইকেরা 
পুনঃ পুনঃ বাঁধা প্রাপ্ত হয়, সেইজপ্ত সহলে তীহাঁকে দ্যাখখাত করিতে পারে 
নাই। এত প্রহ্থারে হৃত্যু হইল না দেখিয়া যবনেক্া! বলাবলি করিতে লাগিল, 
“ভাই এ পুরুষ কি লীর নাকি? মনেও লা, ভাবার সাঝে মাঝে হাতস !” 
তাহার! বলিল “হরিদাস, ভূমি ঘর্গি না মর, কাজিপ্লীহেব আমাদিগকে মায়া 
ফেপিবে |” শেষে হরিদাস হালিরা বলিলেন, পীগালি বরিলে যদি তোমা- 
দের মঙ্গল হর তবে আমি হরি।” ইছাঁ বলি নি গভীর ধ্যানে বব 
হইলেন যে. সঙ্চলে বুঝিল তীহার মৃত্যু হইয় তদবদ্থায় নবাব সমগে 
তাহাকে লইয়! গেল। তিনি আদেশ করিকোন, (টিহাকে গোর দাও। কাজি 
বলিল তাহ! হইলে উহার সদগতি হইবে, অতএব কাকে গঙ্গুয় ফেলিয়া ফেওয়া 
ঘাউক। ভাঁহই কর! হইল। পরে ভাঁসিকে ভাসিতে হরিদান তীরে 
উঠিলেন এবং নবাবকে দেখিনা হানিযা ফেলিলেন ॥ তখন নবাব কাতর 
ভাবে দিনতি করিয়া! বলিল, “আমাকে কমা করুন । আপনার শক্র মিত্র সব 
সমান। যেখানে ইচ্ছ। আপনি মেইথানে থাক্কুন। এই গঙ্গাতীরে গোঁফার 
মধ্যে আপনি অবস্থিতি করন। যোগী জানী লোকে ফেবল সুখে বলে, 
কিদ্ত জাপনি লিষ্ধ পুরুষ ।” 

অতঃপর হরি ননদ হরিনাম করিতে করিতে ফুলিয়। প্রা 
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ঈলিয়! গেলেন। ব্রাহ্মণের! তাহাকে দেখিয়া! পরমাহ্লাদিত হইল। খর 
হরিধ্বনি করিতে লাগিল । তাহা গুনিয। হরিদাস প্রেদে মত ছইয়। নাঁচিতে 
লাগিলেন, ভক্তিরসে তাহার সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইল । পরে ভ্রাহ্মণেস। 
তাহাকে ঘেরিয়া বসিল। হরিদাস বলিলেন, «বিপ্রগণ । ঈখয়নিন্দা শ্রবগ 
করিয়া আমি এই শাস্তি পাইলাম, ইহ! আধা প্রায়চ্চিতবস্বরাগ । ভালই 
হইল, লঘু গণ্ডে মহাপাপ ছুইতে -মুক্কি পাইলাম ।” 

এই ফুলিক্স! গ্রামে হরিদাসের ন্নাশ্রম ছিল। রাজাঁরণ অগ্ুবাদক কৰি 
কত্তিবাসের জন্মভূমি এই স্থান। ছরিদাসের উচ্চ লন্বীর্তন শনির! পাবগগণ 
তর্জন গর্জন করিত। তাহার! বলিত, এখন ধহাবিষু, শয়ানে আছেন, 
ইছার চীৎকারে যদি লিজ্রাভ্ হয়, তবে আর নিস্তার লাই, হয়ত ইহাদের 
দোষে দেশে হূর্ভিক্ষ হইবে। হত্িসদী গ্রামেত্ব এক ুষ্ট ভ্রাচ্ধণ হরিদাসক্ে 
ঘলিল, “ভুমি ঘে উচ্চ রবে সন্ধীর্তন কর, ইহ! কোন্‌ শানে আছে ?” হরিতান 
ঘলিলেন, “পে থা আপনারাই ভাল জানেন, আপনাদের সুখেই গুলিদ্া 
হাহা কিছু আমি শিখিক়াছি। বাহার! হরিনাম জপ করেন তাহাদের 
নিজেরই পুণ্য, কিছ্ক উচ্চ সন্ধীর্ভন খাহারা গুলে ভাহানেকও পুণ্য কয়। নাম 
কথিতে যাহারা! অক্ষম তাহার উচ্চ কীর্ডন গুনিয়। পুণ্যপাভ কয়ে । আপ” 
নাকে পোবণ করা আর আপনার পঙ্গে সঙ্গে অনাকেও পোষণ খরা, এত্- 
চুভয়েয মধ্যে শেঠ কোম্টি ভাহা। সহজেই বুঝা যায়।” আ্রাঙ্ধণ তাছ! 
শুনিয়া রাগির়া বলিল, “আজ কাল হরিদাম দর্শনকর্তা; বেষপথ দেখিতেছি 
মই হইবে। শানে আছে কলিতে পুজে বেধ পদ্ডিষে, ভা! পত্য হইল, 
যবনেও শাস্তকর্ত। হইয়! উঠিল । এইকপে তুই ভ্গাষি করির়! ঘরে ঘারে 
খাইয়া থেড়াস! তুই যাহ! ব্যাখ্যা কথ্িলি বদি ঠিক মা হর, ভবে তোর 
নাক কাটিয! দিব 1” “হরিদাস বীষখ হা ধরিয়া! উচৈঃদ্বরে হরিনামবীর্ঘন 
করিতে কথ্সিতে সেখান হইতে চিত! গেলেন 1 ূ 

হরিদাসের শ্রত বড় কঠোর ছিদ। ভিি প্রতি দিল তিন লক্ষ হত্রি- 
নাম জপ করিতেন। অভি ভ্রু গতিতে জগ করিলে এক ঘণ্টার হয় 
বহর হরিনাম জগ কর! ঘার। তাহা হইলে সমস্ত দিননাত্রে এক লক্ষ 
চৌয়ারিশ হাজার হইতে পারে। শৌচাচদন গান আহার নিজ্র। চারি 
ঘণ্টার কমে জার হয় না, এক লক্ষ কিংবা ছুই লক্ষ হয়ি নামের অধিক 
কিরে তিনি জপ ক্নিতেন বা! বায় না। বাহউর্ী, তিথি সর্কদা 
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চিন্তকে নির্শল রাখিথাব জন্য অতি চমৎকার উপায় অধরন্থম করিজা- 
ছিলেন। হন্সিদাসের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিস! রামচন্দ্র খ 
নামক নিকটস্থ কোন জধিদার তাহাকে ধর্মত্রষ্ট করিবার মানষে এক 
বেশাকে' কুমন্ত্রণ! দিক্সা নিকটে পাঁঠাইরা! দেয়। তিনি হুবিনামের বিস্তীর্ণ 
ঘন জালে দিবা রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কাল একধারে এমন করিব ঘেনিয়! রাখি 
ফ্লাছিলেন ষ্বে তাহার- মধ্যে একটু মাত্র ছিত্রছিল কিনাসকেহ। বেঞ্তা 
ভাহার তগপন্তাকুটীনের তারে গিয়া মনোভিলায় জাঁপন করাতে হরিদান 
কলিলেনঃ “আমার জগ সাজ হউক, তাহার পর তোমার, কথ শুনিব।” 
ক্রষে রাব্বি প্রভাত হুইল, তথাপি জপ আর সাক্গ' হয়না; অগত্যা সে 
কুলটা মায়াবিনী গৃহে ফিরিয়া গেল। পর দিন সন্ধযাকাঁলে গঃবার আসিয় 
সে জপদাক্ষ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; এবং কপটন্তাবে নিজেও দুই 
এক বার জপ" করিতে আরম্ভ করিপ। মে দিন হবিদাস তাহাকে 
বলিলেন, প্কল্য তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ। ভাল, ত্মদ্য অপেক্ষণ 
করিম্পা থাক; তোমার আশ পুর্ণ হইতে পারে'।” ক্রমাগত সদস্ত 
রাত্রি হরিদাসের পবিত্র হুরিমন্দিরের ভ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া এবহ 
কৃত্রিম ভক্তির সহিত. আপনি ছুই একবার, ৫মই নাম রসনা শ্রহুণ 
করিনা! তাহার বিশ্কৃত কঠিন হৃদন্ব অঙ্গে অজে নরম হাই! আলিল। অপ্রিক 
মিকট থাকিজে কি আর মন' উত্তপ্ত না হুইয়ী যায়? সে দিলেও জপ 
সাঙ্গ হুইল না। বেশ্যা নিরাশ হইয়া ফিরিক্টু বায) এমন সমস্ব হরিদাস 
তাহাকে বদিলেন, “দেখ, আমি এক মাসে" চক কোটি নাম জপের ব্রভ 
লইয়াছি, কল্য খবস্তই শেষ হইবে, অত এব আগামী কল্য আপিও।” 
তৃপ্তীয় দিনেও লে নানী কুটারঘবণারে বলিব পু্ধীঘৎ কপটভাবে রাম: জপ' 
করত সময় প্রশ্তীক্ষা করিয্ছিল। পরিশেষে দিবসের প্রাতকালে 
দেখে যে সঙ্গগুপে তাহার মন গিয়া! গিখ্াছে, টহরিনারমর জালে সে বাধা 
পড়িয়াছে; প্রভাত হইল তথাপি আর গুঁছে'গমম. করিতে পারে ন1। 
তখন আপনার পাপ শ্মরণ করিয়া, বৈজ্লাগীর চরণে পড়িয়া সে নারী 
কাদিতে লাগিল। হরিদাস বলিলেন “দেখ, তার ছুরভিসন্ধি বুষিকা: 
তখনি আমি এ স্থান পরিত্যাগ' করিয়। যাইভীম, কেবল তোঙাকে হরিনাম 
লওস্বাইবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে তৃমি যদি আপনার পাপের 
গাযস্চিত করিতে চও, তবে সমস্ত ধন ত্রাঙ্গণ দরিজবে দিয়া এই কুটানে 
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গাদিক শতিতপাবন হরিনাম যাধন কর |” এই কথা বলিয়া হরিদান তথা 
হুইতে প্রস্থান কবিলেন। বেস সর্ধন্থে পরিত্যাগপূর্বক মস্তক মুখুন করিনা 
এ্রকবস্ত্রা হইয়া! সেইখানে হরিনাম লাধনে নিযুক্ত রহিল। পরে নিতাই 
ঘখন বঙ্গদেশে হরিনাম প্রচার করিয়। বেডান, এঁ সাধুবিদ্বেষী দুরাত্ম। রাম” 
চক্রের চণ্ীমণ্ডপে আসিল! তিনি উপনীত হদ। বক লোক জন তাহার 
সঙ্গে দেখিগ্া নে ঘলিয়া পাঠাইল ঘে গোসাঞীকে কোন গৃহৃস্থের প্রশস্ত, 
গোশালায় যাইতে বল) এখানে স্থান স্বর্ণ, এত লোক ধত্ষিছে দ। লিতাই 
রুষ্ট হইক্াঁ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তিনি কফেধাদ বসিবাছিলেন পাও 
রামচস্ত্র তথাঁকার কতক মাটী উঠাইনা লেখানে পোষ লেপন করিতে 
আদেশ করিল। এ ব্যক্তি নবাঁধকেও কর দিত না, নিজে সব কাকি দিদা 
ভোগ কিক । কিছু দিন পরে রাজনরকাবের লোক ক্দাঙ্গিক! ইচছার গ্রাম 
ও বাড়ী দুউট করে, জাতি ধর্ম খায়, এবং সপরিবারে সকলকে বাঁধিয়া 
লই ঘায়। 

এখান হইতে হরিদাস সপ্তগ্রমের মধ্যবত্তা চান্দপুরে € বোধ হয় বর্ত- 
মান চন্লনপুর ) গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তথ্প্রদেশী্র মন্কুমদার 
হিরণ্য দান ও গোবর্ধন দাসের গুছে পঞ্ডিতদিগের এক লভা হুদ তথার 
হবি্দাস হন্গিনামের আহিম| ব্যাখ্যা কবেন। ভিনি বলিলেন, “যেমন 
সর্য্যোদযের পূর্বে লমণ্ত অন্ধকাব, দস্যু চোব দিশাডবগণ পলাননন কবে হবং 
যাবতীয় বসত প্রকাশিত হয়, তেমনি হরিনাক সাধন দ্বার] অভ্তমনভ পাপা- 
দ্ধকার দুঝ্নে প্রন্থনি কৰে এবং হরিপদে প্রেমোদয় হয়।” সঙ্ন্থ ত্রাঙ্ধণ 
পঙ্ডিতগণ হরিঙগাসের গতি হখোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন কক্সিলেন। 
গোপাল চক্রবর্তী নাদক এক 'ভন্র ত্রাঙ্মণ শৌডেশ্বয়ে জঅধীমে আরিন্দা- 
গিরি কার্ধ্য করিত, সে নামগাহাজয শ্রবণে একফাধান্ধ হছয়! বলিল, প্যক্ধি 
নামে মুজি ন! হয়, ভবে এই পণ রাখ, তোমাৰ নাক কাটিয়া! লইব 1? হরি- 
দাদ বরিলেন, "অবলা জানি তাছাতে সম্মত আছি।' শেষ ফ্হা গওগেোল 
উঠিল, গোপালকে আর সকলে ভৎণনন| করিয়! হবিপাকে মিনতি করিতে 
লাগিলেন । তিনি হান্তাযুখে মধুর ভাষে বলিলেন, “তোমাদের কোন ফোষ 
নাই, ও ব্রাক্ষণেয়ও ফোন মোঘ নাই? উদ্ধার তর্কনিষ্ঠ যন, নামঘাহাত্থ 
ক্ষষাপি তর্ধের গোচর নছে।” এখান হইতে হরিষাস শাস্তিপুরে জালেন। 
আখৈত জাভার্ধ্য ইহার সঙ্গে লর্ধদা গীতা ভাগবত পড়ির! হন্মালাপ করি. 
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তেন এবং ইহাকে গঙ্গাভীরে গোঁফার মধ্যে স্থাুলেন, "আমি আপনাকে 
প্রতি দিন আহার করাইতেদ । হরিঘঁস শাহাকে এক পয যেন মর্ধদা কাঝ- 
প্রত্যহ অন্ন দাও কেন? তুমি কুলীন-সমাজে থাক, প্রধান ভলক্ষ 
আবর কর ইহাতে তোমার কি লঙ্জ! ভয় নাই ? অলৌকিক তে।ৎ। 
হার, বলিতে শুয় পাছইি, কিন্তু যাহাতে আত্মরক্ষা হন্ব তাহা কু'ধলেন 
আচার্য কহিলেন, “তোমাকে ভোজন করাঁইজে কোটি প্রাঙ্ধণ তোর ০ 
ফল হয়” এই বম ভক্তকে .অস্ৈত গৌসাঁঞী শুদ্ধসস্ক ত্রাক্মণের প্রাশা 
শ্রাদ্বপাত্র আহাগ্গার্থ অর্গণ করিতেন) 

ধবনকুলপাব্ন হরিষাস ঠাকুরের শুভাগমনে নবন্থীপবাসী' ভহ্তদগোর 
উৎসাহ বৃর্ষি হুইপ, তাহার! বৃদ্ধ বৈবাগীকে লইয়া! নাম সঙ্ধীর্ভনে গ্রমত্ 
হইলেন এবং তাহার জীবনবৃত্তীস্ত শুনিগ্না সাধু, সাধু; ঘলিতে লাগিলেন । 
ববনেত হযে এত প্রেম ভক্তি উচ্চ বৈরাগ। ইহা! দেখি! ফাহারই বা? 
হৃদয় বিগলিত ন!| হয় ? 


চৈতন্যের ধর্মভাব পরিবর্তন । 


ছাত্র অধায়ম, জ্ঞানধিচংর। কঠোর শুক তর্ক হিতর্ক, বিদপাভিমান, প্রবৎ 
সাংলারিক অসার বিষয়ের মধ্যে পড়িয়। বিশ্বস্তঙক্কর জীবন নীরব হইয়া 
উঠিল। শ্রীবাপ, মুকুন্দ প্রভৃতি তাহার পাণ্ডিত্যোক ফপলতা এবং ঁ্বত্য ভাব 
অধলোকনে খ্যঘিত হইয়। ঘে সকল কথা বরপির্টন তাহা! মোকপরস্পরায় 
গৌর়ের কর্ণগোচন হইত । নানা কারণে তাছি মনে অবশেষে নির্রেদ 
উপস্বিত হইল, আপনাকে আপনি অসুখী বোধাঁকিরিতে লাগিলেন । বোখ 
হইল যেন জীবন ভিজ্ন গতি অবলঘ্নের জন উপনীত অন্বেষণ করিতেছে। 
এই অবস্থায় গৌরচঙ্রা শিষ্যগখ পঞ্ভিব্যাহারে িভুলোকের সঙ্গ তিয় জন 
গয্লাতীর্ধে গমন হরেন। পথে যাইবার কালে শিষ্যদিগের' সঙ্গে ফেল 
ধর্মালাপ কণ্িতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমশর্ভ পথিধ্যে এক স্থানে পি 
পীড়িত হইয়া পড়েন । অনেক কষ্টের পর আরোগ্য লাভ 'করিয়! গথধধামে 
উপনীত হইলেন। তথায় যেখানে যেরূপ কায করিতে হয় কনে তাহা 
পমাপন কিয়! বিছ্ুপাদমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । মনািরদধ্যে বিষ্ুপাদ 
পরিবে&ন করিয়া! বেদজ ব্রাহ্মণের! পুজা! বন্দন! শ্বব স্ততি করিতেছে দেশিয় 
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আলিয়া পতিতগাবন হরিহাঁপ হইল এবং নম্ননে বারিধারা! বছিতে লাগিগ । 
হুইতে প্রস্থান করিলেনশ প্লীবিভ হইয়াছিল তাহার দ্বার প্রথমে এইযপে 
একবন্ত্রা হইয়া] এই যে প্রেমধার। বহিতে লাগিগ ইহা আর বন্ধ হইল লা, মান! 
যখন বঙ্গদেপত্তরে প্রবাহিত হইয়।, ক্ষুদ্র বৃহৎ বছতর জোততম্বতীর সঙ্গে মিশিগা 
চন্ত্রের র অনন্য প্রেম্রসিন্কুতে গননা শেষ তাহ প্রবেশ করিয়াছিল । চুম্বক 
লাশ্ধক যেমন লৌহ 'জাকুষ্ট হয়, ভগবানের পদারবিন্দ, তেমনি ভক্তের হায় 
ছইতে ভক্তিত্বোতকে টানিয়। বাহির করে,। চরণের লক্ষে ভজির় বড় নিগুছ় 
যোগ । তাই এই ভক্তবৎসল হরির চরণচিহন দেখি! গৌরচক্রের এত ক্রন্দন ! 
এত ব্যাকুলতা! ! লেই বিষ্কপাদপত্প হইতে ভক্তিগন্জ! প্রন্বাহিত হইল। 
টচতন্দেব ভক্তির মধুর আদ্বদন লাভ করিয়া একবারে বিষুগ্ধ হইজেন। 
কুমারহট্ট ( হালিষহর ) নিবাসী ভক্তিপন্ধারণ ব্রহ্মচারী উত্বরপুরীর সন্ধে 
দিষুপাদমন্দির়ে গৌরাজের সান্ষণৎ হয়। ঈশ্বরপুরী মাধবেজ্পুরী নামক 
এক জ্বন পরমতক্ত গ্রাচীন বৈষ্ণব সাধুর শিষা। মাধধেন্্রপুরী অন্থৈতৈবও 
পুর্ব ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়া বান। তিনি নিঃসঙ্গ বৈরাগী হই বৃন্নাবনেই 
প্রায় বান করিতেন, এবং এক জন অতি প্রমন্ত'ভাবুক বৈষধণন ছিলেন । গয়ার 
দেখষন্দিব, পর্বতরাজি, তীর্ঘযাভীদিগের ধর্োৎসাহ এবং অল্ঞান্ত প্রাক- 
তিক শো সন্দর্শনে গৌরের হৃদয় বিগলিত হয়, পরে উশ্বরপুরীকে দেখিয়। 
এবং তাঁহার সক্ষে আলাপ কবিয়া তাহার চিত্ত একবারে ভাবে গ্রেমে 
আকুল হুইয়| উঠে। ভীাহাকে প্রণাম করিয়। বলিলেন, "আপনি পবমতীর্থ, 
আমাকে সংসারষমুদ্র হইতে রঙ্গ! করুন, এই আমি আপনাকে সর্বস্ব 
নমর্গণ করিলাম, আমাকে ক্কষ্চপাদপত্সের অযুতরস পান করান ।” ঈশ্বর” 
পুরী এ সকল কথা গুনিগ়1 এবং ব্যাকুলত1 দেখিয়। মোহিক্ধ হইলেন । এই 
রূপ কথাবার্ভার গর গৌরাঙ্গ বিষুপাদপক্স পুজ1 করিয়া ন্াসায় আমেন। পরে 
স্বহত্তে বন্ধন করিয়া আহারে বমিবেস এমন সময় ব্রক্গচারী তথায় উপস্থিত 
হইলেম। গৌর সেই অন্ন তাহাকে ভোজন করাইয়া নাপাবিধ গন্ধমালয 
খার! তাহার শুশ্রাা। করত পুনর্ধার রজান করিলেন । 
আর এক দিপ শচীকুমার পুরীকে বলিলেন, “আগাফে আপনি মন্ত্র 
দিনা দীক্ষিত ককুন।” তিনি বলিচলন, “ভোমাকে প্রীণ দিতে পাড়ি আঙ্জ 
দেওয়! ধিক কি! নবহ্বীপধাদে যেদিন তোমার সহিত লাক্ষাৎ হইয়াছে 
দেই অবধি আমান চিত্ত তোমাতে নিবদ্ধ হইয়াছে। তখন গৌর দীতিউস্চ 
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স্ষশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণপূর্বক গুরুকে প্রদক্ষিণ করিরা কহিলেন, "আমি আপনাকে 
আত্মসমর্পণ করিলাম, আমার প্রতি শুভ দৃষ্টি ফরুম, আদি যেন সব্র্দা কৃষধ- 
প্রেমসাগরে ভাসিতে থাক্ষি।” তদনস্তর ঈশ্বরপুবী তাহাকে বক্ষে ধারণপূর্বক 
আলিজন করিলেন, উভয়ের প্রেমজলে উভদ্বের অঙ্গ অভিষিক্ত হইল । 

মন্ত্রগ্রহণের পর চৈতন্ত গল্সায় কিছু দিম অবস্থিতি করেন। ফেহ বেহ বলেন 
এই খানে নিত্যাদন্দ অবধৃতের সঙ্গে তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এক দিন 
গৌরাঙ্গ ইঠ্টমন্ত্র যান করিতে করিতে ভাবে বিহ্বল হইয়া) “কৃষ্ণ রে, বাপ রে, 
প্রাণ, জীবন, প্রীহরি ; আমার প্রাণ চুরি করিয়া তুমি কোথায় চপিয়! গেলে! 
'আঁমাঁর ঈশ্বরকে আমি পাইলাম, আমাকে ছাড়িযা তিনি কোখায় গন্মন 
করিলেন 1% এই কথা! বলিয়া! উচচৈ:স্বরে ফামিতে লাগিলেন । ভজিয়সে মপ্ত 
হইয়া ধূলিধূপরিত অঙ্গে মহা! আর্তনাদ করিতে লাগিপেন। পরে সঙ্গিগণকে 
বলিলেন,”তোমর! গৃছে চলিয়! যাও, আমি আর সংসারে গ্রবেশ করিব নাঃ 
যেখানে আমার প্রাণনাথকে পাইৰ সেইখানে আমি যাইব ।” শিখ্যগণ 
অনেক প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সে ব্যাকুলতা৷ ওদান্ত কি সামাগ্য উপ- 
দেশে নিবৃত্ত হয় ? নিরস্তর তক্কি ভাঁববগে তাহার খগয় অস্থির হইয়া! রহিল । 
এক দিন শেষ রাত্রে উঠির। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্কৃষ্ণ রে, বাপ রে, 
তুমি কোথায় আছ”? এইরূপ বলিতে বলিতে 'খুরার দিকে চলিয়া 
গিগ়্াছিলেন। কিছু দুর গমনের পর ধৈববাণী হই) *তোমাঁর গমনের প্র 
সময় নয়, বখন যাইবার সমর উপস্থিত হইবে তথ্য গমন করিও। এখন 
নিজগৃছে প্রত্যাগমন কর, তুদি লোঁকনিস্তারের টুঁজন জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
ব্রহ্মাগুময় কীর্তন করিবে, জগতে প্রেমভক্ভি কায্িবে |” এই দৈব" 
বাণী গুনিক্না আর তিনি যাইতে পারিলেন না, শির্ুদিগকে লইয়া! গুনরা়্ 
শ্বদেশে প্রতযাগমম করিলেন । এ একার মহাপুর্ধদিগকে ভগধান্‌ শবপ্নং 
উপদেশ দিয়া পরিচালিত কথ্ধেন, ভক্তের হৃদয়ে অর্থতীর্ণ হইয়া তিনি অলৌ- 
কিক ভাবাঙ ধর্শান্ত্র শিক্ষা দেন এ কথা চিক্নকাঁ দকল দেশে প্রসিদ্ধ 
আছে। বাড়ী ফিরিয়া আসিবার কালে কানাইরেদ্ধ নাট্যপালা নামক 
গ্রামে তাহার ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়, এবং গাহাতে প্রাণ মন একবারে পি 
বর্তিত হইয়া যাক 

ভীর্ঘত্রমণ, মন্্রগ্রহণ এবং সাঁধুসহবাঁস দ্বারা! গৌরাঙ্গের যে ভাবাস্তর 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ধিনি দেখিলেন তিনিই বুঝিতে পারিলেন। 
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বন্বতঃ ঈশ্বরপুরীর পবিত্র সহবাসে তাহার ভক্তিপূর্ণ হায়ার একবারে 
চিরদিনের জন উন্মুক্ত হইয়া! ঘার। যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আপিলেন 
তখন বোধ হইল ধেন দে মানুষই নয়; মুখী, কথাবার্তী, ব্যবহার, চক্ষে 
হৃষ্টি আর এক প্রকার হইয়! গিয়াছে। পথভ্রমণে জ্নেহলাবণ্য জ্যোতিহীন, 
বস্ত্র মলিজ, মস্তকের কেশ রুক্ষ, মন ধেন আর এক রাজ্যে বিচরণ করি- 
তেছে, বিয়হ ব্যাকুলভার চিছু মুখম এলে জাজল্যমান প্রকাশ পাইতেছে ; 
মানসিক ভাবে এবং ধান আকৃতিতে স্পষ্ট অনুভূত হইল অন্তরে বৈরাগোর 
অগ্নি প্রধূমিত হইয়া! উঠিয়াছে। পুত্রবংসলা! শচীদেবী সন্তানকে পাই! 
'আহ্লাক্ষিত হইলেন'। প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধব সকলে তাহাকে দেখিস্তে 
আমিল$ গৌরাঙ্গ যখাযোগ্য প্রতি জনকে প্রণাম সম্ভাষণ করিলেন। 
সুহৃঘর্গ মকলকে ইয়া গৌরজ্র তীর্থের গল্প করিতে লাখিলেন। এ সময় 
ভাহার বয়ঃক্রম অন্যান বাইশ বৎসর হুইবে। | 


ভক্তির নবাহ্রাগ । 


যমাগন্ত শ্রাতিবাসী বছ্ধ বান্ধবের] বিদার হইলে গৌরচন্ত্র বিষুভক্ত 
কতিণস্কু সাধুর সঙ্গে গোপনে তথ্বালাপ করিতে বসিলেন। গরাধামে 
কোথায় কি দেখিয়াছিলেন এবং তথায় গিয়া মনের ভাব কিরূপ হুইর়াছিল 
তাহার অন্েতূর্বিক বৃত্তাত্ত বলিভে লাগিলেন। এই অব কথা বলিতে 
সুলিতে কাহার নব্নযুগ্রলে অজশ্র বারিধারা বহিতে লার্সিল। যেমন 
আগের গিরি গর্ভন্থ ভব ধাতুরাশি অভ্তত্থকা বিদীর্ঘ করিয়া চারিদিকে 
বিক্ষিপ্ত ছুই পড়ে, তেমনি ক্রমশঃ সেই নযোদ্ধিত তক্তির উচ্ছাস তাঁহার 
শরীরকে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত অস্থির করির! বাহিরে প্রকাশ হইয়া] পড়িল। 
বৈষবদিগ্রের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে তিনি ভাবে একেবারে বিহ্বল 
হইলেন, নয়নজলে পর্ধাঙ ভিজিয়! গেল, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া! হ! 
কফ! হাক! বলিয়া কািতে লাগিলেন । শ্রীমান্‌ পঞ্জিভাগি ভক্ত- 
গণ চৈতন্তের ব্যাফুলতা অন্দরাগ দর্শনে বিশ্মিত হইয়া! পরম্পরে বলাবলি 
করিতে লাগিলেন, “এত অনাহান্ত তক্তির লক্ষণ দেখিতেছি! এমন অপূর্ব 
ভাব কখনত দেখি নাই! বোধ হয় ই্ছার প্রতি ভগবানের ক্লপ] হইয়াছে ।” 
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ক্ষণকাঁল পরে গৌরমণি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়! উঠিয়া! বসিলেম, এবং কাতর 
ভাবে সকলকে বলিলেন, “বস্থুগণ ! অন্য তোমব! গৃহে প্রত্যাগমন কর) 
আমার হঃখের কথা সমস্ত আমি তোমা্দিগকে বলিব, কল্য শুক্লান্বর ব্রহ্ম" 
চারীর গৃহে তোমরা আসিবে ।” এই বলিষা সকলকে বিদায় দিয়া তিনি 
এক।কী প্রেমাবেশে বিভোর হুইয়! বসিয়া রহিলেন। তাহার ওঁদাস্ক ভাব 
দর্শনে শচীমাতার মনে ভয ও বিন্মষেব সঞ্চার হইল। তথাপি বছ দিন 
পরে সন্তানকে পাইয়। তাহার হৃদয় শান্তি লাভ করিগ্লাছিল। ক্ষণকাল পরে 
বার গৌরচন্ত্র "কোথায় কৃষ্ণ! কোথায় কৃষ্ণ!” বলিয়! চীৎকার 
রবে গান ধরিলেন। তাহা! শুনিয়। অন্তান্ত ভক্তগণ দৌড়িয়। নিকটে আসিল। 
শচীমাভার মনে শঙ্কা হইল, সন্তানের বুঝি কোম উৎকট বোগ উপ- 
স্থিত হইয়াছে £ এই মনে করিয়া তিনি ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করিতে 
লাগিলেন । 

শ্ীবাদ পণ্ডিতের পুষ্পোদ্যানে এক ঝাড় কুন্দ ফুলের গাছ ছিল, 
প্রতি দিন প্রাতে প্রাচীন বৈষ্বগণ তথায় ফুল তুলিবার উপলক্ষে একত্রিত 
হইয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত। কহিতেন। গদাধর, গোপীনাথ, রামাই, 
প্রীবান ভক্তিরসে মগ্ন হুইয়! পুষ্পচয়ন কবিতেছেন, এমন সময্ন ভ্রীমান্‌ 
পঞ্ডিত হানিতে হাসিতে তথায় উপস্থিত হইলেন । তীহাকে দেখিয়। সকলে 
বলিলেন, “কি হে! আদ যে বড় হাসির ঘট দেখিতেছি?” শ্রীমান 
বলিলেন, “বড় অদ্ভুত কথা, অপন্ভব ব্যাপার ! শ্বিমাই পণ্ডিত গত কল্য 
খয়। হইতে বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে? গিয়াছিলাম, দেখিলাষ 
তাহার আর সে পূর্বের ভাব নাই, বৈরাগ্য গুঁবং ভক্তির লক্ষণ সকল 
তাহাতে দেখিয়া আমর! অবাক হইয়াছি। আমামীগকে নিভৃতে ডাকিয়া 
ভীর্থের কথা ঘণিতে বগিতে যাই পাদপন্প তীরের কথ! পড়িল, অমনি 
তিনি কীদিয়। আকুল হইলেন, একরাঁরে মুচ্ছিত.হইয়া পড়িলেন | অধ্য 
সদাশিব, মুরারি, গণাঁধব এবং আমাকে শুক্লাখরেব ঘ্বরে যাইতে বলিয়াছেন, 
তথায় তিনি আপনার মনের দুঃখ সকল প্রকাশ করিবেন ।” এই কথা 
শুনিয়া! সকলে হরিবোপ দিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস বলিলেন, “রুঞ্। আমা- 
দের গোত্র বৃদ্ধি করুন 1” সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এই আনন্দের সংবাদ 
প্রচার হইয়! পড়িল। আহলাদের মীমা নাই। প্রথব তার্কিক মহাবুদ্ধি- 
যান্‌ নিষ্মাই পঙ্ডিত ভক্তিরসে মত্ত হইয়াছেন) বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের পক্ষে 
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তখন ইহাঁৰ ভুগ্য সখের সংবাদ আর কিহইতে পারে? ভক্ক পরিবার 
বৃদ্ধি হইল দেখিরা তাহাঁর়। সকলে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

যথাসময়ে শুক্লান্বরের গৃহে ভক্তবৃন্দের সমাগম হইল । গৌরচন্দ্র তথায় 
আ'সিয়! মিলিলেন ৷ ভল্মাচ্হাদিত বহ্িব গায় তখন বিশ্বস্তরের অবস্থা! | 
কথাবাত্তা বিশেষ কিছু আর হইল না, সকলকে ধেখিবামাত্র তাহার বাহ্‌- 
জ্ঞান বিলুপ্ত হইন্লা গেল। “যে ঈশ্বরকে আমি পাইলাম, তিনি কোথার 
গেলেন 1 এই বলিয়া ঘরের একট? খুঁটি এমনি ভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, যে 
সেটা তাঁ্গিরা পড়িল । মেই সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ মুক্তকেশে ভূতলশায়ী হই- 
লেন। চারি দিকে ক্রদদনের মহা রোল উঠিল; ভন্তগণ তীহাকে ঘেরিক়। 
কাদিতে লাগিলেন । অধোসুখে গদাধর কাদিতেছেন, অপর লকলে চিত্রপুত্ব- 
লিকার ন্যায় অবাক হইয়া শৌররূপ দেখিতেছে, আহা সেকি এক আশ্চর্য্য 
দবশ্য ! ধবাতলে ইহার অনুরূপ আর কিছুই দেখ যায় না। কিয়ৎকাল পরে 
চেতন লাভ কিয়! বিশ্বস্তর বলিলেন, “গদাঁধর ! তুমি ভাগ্যবান্‌ স্থক্কৃতি 
গুরুষ, বালক কাল হইতে প্রভুর চরণে তোমার ভক্তি । হায় আমার জন্ম বৃথ! 
গেল ! অমূল্য নিধি পাইয়াও আমি নিজদোবধে তাহা হারাইলাম 1 এই 
কথা বধিক্না তিনি ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন। একবার জ্ঞান হয় 
আবাব মুচ্ছিত হইয়া! পড়েন; আঘাত প্রতিধাতে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং 
আপাদ মন্তক ধূলিধূনরিত হইল ; চগ্ষ আর উন্মীলন করিতে পারেন না, 
কেবল মুখে হরি হরি বলেন আব বন্ধুগণের গলা ধরিয়া কানদেন। এইরূপ 
গ্রেমাবেশে সমস্ত দিন চ্রিয়] গেল। অনন্তর এই কথা ভক্তের আর আর 
সকলের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন। কেহ বলেন ভালই হইল, 
এখন পাষণীদিগকে আর ভয় নাই। কেহ বলেন গ্বযং কৃষ্ণ আসিয়! 
গৌরের শরীরকে আশ্রয় করিয়াছেন । তাহার নিষাইকে প্রাণ খুলিয়া 
আশীর্ধাদ করিতে লাগিলেন) অল্পদিমের মধ্যে সমস্ত বদধীগপের লোক 
এ নংবাদ জানিতে পারিল। বৈষবগমাঁজ মহাননে পুলকিত হইয়! মাটিতে 
রাগিল। ইহ। লনা নগরমধ্যে একটি ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
ঈশ্বত্ববিরহে মন্থুষ্য এমন করিয়া কাদে, মাটীতে গড়াগড়ি দেয়, মুচ্ছিত হই! 
মৃতবৎ পড়িকা থাকে, শোক করে, ইহাত পূর্বে কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই 
হ্ৃতরাং ইহা একটা নূন ব্যাপার হইয়াছিল। বিশেষতঃ মহাবুদ্ধিমান্‌, 
জ্ঞানগর্ববিত, গম্ভীর প্রক্কৃতি গৌরাঙ্গ এ প্রকার উল্মাদবৎ ব্যবহার ক্রি- 
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বেন, হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়। কাদিবেন, ইহা! আশার অভীত ; এই জন্ত 
প্রতি ঘরে ঘরে এই কথ] হইতে লাগিল । 

চৈতন্ত গৃহে গিনা ক্ষণকাল উন্মনা হুইয়। রহিলেন। তদনস্তর় গঙ্গাদাস 
পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পণ্ডিত বলিলেন, “বৎস! তুমি 
পিত্ৃকুল উদ্ধার করিলে; তোমার জীবন ধন্ত ! কিন্তু যে হইতে ভুমি গযার 
গিয়াছ, তোমার ছাত্রগণ কেহ আর পুথি খোলে নাই; অতএব কল্য 
হইতে তুমি পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হও ।” তিনি যে আজ্ঞা 
বলিয়। তাহাকে প্রণাম করিয়া গৃহে আসিলেন, এবং পর দিন শ্রীমুকুন্দ 
সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্র পড়াইতে বসিপেন। সে দিন পড়া শুনা আর 
কিছুই হইল না, পুরুধোত্তম সঞ্জয়কে কোলে লইয়া! কেবল নয়নজলে তাহার 
অঙ্গ অভিষিক্ত করির়। দিলেন । ভাবে প্রেমে বিভোর, পড়াইবার শক্তি তখন 
কোথায়? গৃহে অবস্থান কালে গৌরাঙ্গ কেবগ ভাঁগবতের গ্লোক পড়েন, 
আর প্রেমজলে তাহার সর্ধাঙ্গ ভালিয়া যাঁয়। মিরস্তর এইক্নপ রোদন, 
বিরহবিলাপ, উদ্মাদের সভায় ব্যবহার দেখিয়া শচীর যনে আশঙ্কা! দিন দিন 
বাঁড়িতে লাগিল। পুত্রের কল্যাণের জন্য তিনি কখম ঠাকুর দেবতার পুজা 
দেন, দৈবক্রিত্ব। ফরেন, কখন পুত্রবধৃকে নিকটে আমিরা বসান, এবং বিশ্ব- 
ভরের নুস্থতার পন্ত কাতর অন্তরে প্রার্থনা করেন। কিন্তু পুত্রের আর অন্য 
দিকে দৃষ্টি নাই, যুবতী ভাধ্যার মুখপাঁনে একবার" ফিরিয়াও চাহেন না। 
“কোথা কষ! ফোথা দীনবন্ধু !” বলিয়। এক প্র্খধার এমনি হৃক্কার গর্জন 
করিয়া উঠেন ধে তাহ! শুনি মাতার মনে ভয়ের সয় হর, বিষুপ্রিয়া দূরে 
পলাক্ন করেন । রজনীতে গৌরের চক্ষে নিদ্রা: ই, সর্বদন অস্থির, যেন 
কোন এক অভ্ুত শক্তি দ্বায়া দিবা! নিশি তিনি দলিত হইতে লাগলেন । 
বন্ততঃ তাহার নিজের উপর ভখন আর বড় কর্তৃত্ব ছিল না। তোমার আনার 
ধর্মভাব আয়ত্তাধীন, চই উপালনা ধান যোগ সন্ধীর্ভন দশ দিন করিলাম, 
চাই দশ বৎসর নাঁও করিতে পারি) কিন্তু ইহার আন্ত প্রকার ভাব, ধর্ম 
ইহাকে ধরিয়াছিল। একে ওক্তি তাহাতে নবোদ্যষ, মত্ততার আর বিরাষ 
রহিল না । 
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পর দিন গ্রাতে গঙ্গান্ান করিয়া নিমাই পণ্ডিত ছাত্রদিগকে গড়াইতে 
বসিলেন। সে দিকেত আর মন নাই, অগ্ভের উপরোধ অনুরোধে একবার 
কেবল গিয়া বসিলেন মাত্র । স্থাত্রেরা যাই হরি বলিয়া পুঁথি খুলিতে লাগিল 
অমনি সেই নাম শ্রবণমাত্র গৌরচন্ত্র ভক্তিরলে প্রমত্ত হইয় বাহৃজ্ঞান হারা- 
ইলেন। কিছু ক্ষণ পরে ভাবে মগ্ন হইয়! পড়াইতে লাখিলেন। যাহা 
পড়ান তাহাতেই হরিনাম ব্যাখা করেন।, ত্র বৃত্তি টাক! সব হরিনাম । 
নিমাই বলিতে লাগিলেন, দ্নর্ব শাস্ত্রের মর্ম একমাত্র হরি । অন্ধ ভব 
আর্দি সকলে তাহার কিন্কর। হবিই সর্বময়কর্তী) তাহাকে ছাড়ি 
যাহারা অন্তর্ূপে শান্ত্রব্যাখ্যা করে তাহাদের জন্মই বুখ!। হরিচরণে 
যাহাদের মতি গতি নাই; তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা কেবল ছুর্তি মাত্র। হরি 
তক্তিহীন শান্ত্রকারের! গর্দভের নায় কেবল পুস্ভকরাশি বহন করে। পড়িয়া 
শুনিয়া অহঙ্কারী হইয়া লোক কেবল উৎমন্ন দশা প্রাপ্ত হইল। হরিপদে 
রতি না থাকিলে পণ্ডিত কখন শাস্ত্রমন্্ম বুঝিতে পারে না। কিন্ত ভক্তি 
মান্‌ দরিদ্র অধম ব্যক্তি অনায়াসে সেই প্রভুর চরণ লাভ করে। অতএব 
ভাই সকল, আমার কথা শুন, যে চরণ শঙ্করাদি দেবগণ ভজন করিয়া 
ছেন, তোমরাও সেই অমূল্য চরণ ভজনা কর। এই নবন্বীপে কাহার এমন 
ক্ষমতা আছে মে আমার এই ব্যাখ্যান মে খওন করিতে পাকে ?” 

ছাত্রগণ নুতনবিধ ব্যাখ্য। শুনিয়া এবং অধ্যাপকের ভাব তঙ্বী দেখি 
অবাক্‌ হুইয়! রহিল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা পাইয়া কিঞিৎ জক্দিতভাবে 
চৈতন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “অদা যেকীপ পাঠ গিলাম, তাহা কি তোমরা 
বুঝিতে পারিলে 1” ছাত্রগণ বলিল প্মহাশব! আপনি সকল বিষয়েই 
কষনাম ব্যাখ্য। করিলেন, ইহ! কি আমরা বুঝিতে পারি 1” তখন হাঁসিয়! 
গৌরাম্ম বলিলেন, প্চল আজ বেল! হইয়াছে, পুথি বাঁধিয়া চল গঙ্গাগানে 
যাই।” পরে স্নান করিয় পুজান্তে আহারে বলিবে শচী জিজ্ঞামা করিলেন 
“বাপ নিম।ই, আজ তুমি কি পুথি পাঠ করিলে, এবং কাহার সঙ্গে কন 
করিলে ?” কন্দন অর্থে এখানে বিচার। গৌর বলিলেন, “মা, আঁজ 
কেবল কষ্চ নামের মাহাত্ব্য পড়িলাম। তাহার নাম শ্রবণ কীর্তন এবং 
তাহার চরণকমলই সার; এবং তাহাই সার শাস্ত্র যাহাতে কৃষ্ণতক্কি আছে। 
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ণ্যশ্মিন্‌ শাস্ত্র পুরাণে ব1 হরিভক্তির্ন দৃশ্ততে । ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি 
বক্গা স্বয়ং বদেহ॥৮ অতএব জননি! আপনি সর্বদা হরিনাম করুন, 
হরিপদে ভক্তি হইলে মায়ার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে ।” এইরূপে তিনি 
শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্বদা ফেবল হরিভক্তি আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। কিছু দিন পুর্বে যেমন বিদ্যাচচ্চ! শান্ত্রাপাপে দিন রাত্রি মণ 
থাকিতেন, এখন তেমনি ভগবত্প্রপঙ্থে একবারে ডুবিয়া রছিলেন, হরি কথ! 
ভিন্ন আর কোন কথা নাই। বিশ্বস্তর যখন যাহাতে মন দিতেন তখন 
তাহাই লইয়! থাকিতেন, ইহ! তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। 

পর দিন প্রাতে ছাত্রগণ পুনরায় অধ্যঞ্নন করিতে অপিল। চৈতন্ত 
গড়াইতে বসিলেন, কিন্ত মুখে কষ কথা ভিন্ন আর কিছু আসে ন।। 
ছাত্রের বলিল, সিদ্ধ বর্ণ কাহাকে বলে? তিনি উত্তর দিলেন; সর্ব বর্ণে 
দিদ্ধ নারায়ণ। বর্ণনিদ্ধ কিরূপে হইল ? কেন, স্ক্চের কৃপায়! ছাত্রগণ 
বলিল, ছে পঙ্ডিত! উচিতমত ব্যাখ্যা কর। চৈতন্য বলিলেন সর্বদ। ত্বক 
নাম স্মরণ কর, আদি মধ্য অস্তে শরীক ভজন। কর। ব্যাখ্যান শুনি! 
শিষ্যেরা হাসিতে লাগিল। কেহ বলে পণ্ডিতেন্ন বাধুরোগ জন্সিয়াছে, 
কেহ অন্ত প্রকার । ছাত্রেরা পুনরায় বলিল, আপনি এ কিরূপ ব্যাখ্যা 
করিলেন? চৈতন্ত বলিলেন, শাস্ত্রে যেক্ূপ আছে তাহাই ব্যাখ্যা করি- 
যাি। এখন বঙ্গি তোমরা বুঝিতে না পার, তে বৈকাঁলে আসিও, আমি 
ভাল করি গড়াইব। আমিও নির্জনে বসিয়া] ধাকরার গ্রন্থ আলোচন 
করিয়। দেখি । শিব্যগণ ঘরে চলিয়া গেল। ] 

নিমাই পণ্ডিতের এই সকল কথ! গঙ্গাদাস গঙিতের নিকট জানাইয়? 
ছাত্রের! অভিযোগ কৰিল। তাহারা বলিল,”মহাপটী! নিমাই পণ্ডিত গল্প 
হইতে আলিয়। জবধি এইরূপ আরম্ভ করিয়াঞ্ছেন, এখন আমরা কি করি 
উপায় বলিয়া! দিন।” গগ্ষাদাীস তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, “ভোমরা এখন 
যাঁও, আমি এ বিষয়ে নিষাইফে সৎ পরামর্শ দিব।” অনস্তর বৈকালে চৈতস্ত- 
দেব সশিধ্য গঙ্জাদাঁসের ভধনে উপস্থিত হইলেন । গঙ্গাদাস বলিলেন "বৎস 
নিমাই, ব্রাহ্মণের অধ্যাপন! কার্ধ্য অল্প ভাগ্যে ছয় না, তবে কেন তুমি ইছাতে 
অব! করিতেছ? দেখ, তোমার পিতা এবং মাতামহ পণ্ডিত ছিলেন, 
তুমি নিজেও এক জন প্রসিদ্ধ টাকাকার ; অধ্যাপন। ত্যাগ করিলে যদি ভক্তি 
হয়, তবে কি ঠাহারা ভক্ত ছিলেন না? যে ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে অধ্যয়ন কয়ে 
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লেই টব; মূর্খ ব্রাঙ্গণ যে, সে ভাল মন্দ কিদ্ষপে বুঝিবে ? অতএব মনো- 
যোগ পূর্বক ছাত্রদিগকে শিক্ষ। দ'ও। আমার মাথ। খাও, ব্যতিরিক্ত অর্থ করিও 
না।” চৈতগ্ত বলিজেন,“আপনার চরণপ্রসাদে যাহা শিখিয়াছি তাহাতে এমন 
কে আছে যে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করিবে? আমি ছাত্র পড়াইব, ফি 
কাহারে! ক্ষমতা থাকে তাহা খগুন করুক!” তদদনস্তর তিনি গর্কের রহিত 
ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন । 

রত্বগর্ভ আচার্য নামক এক জন প্রতিবেশী তক্তিযোগে অতি সুশ্যরে 
ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন। এক দিন অধ্য়নকালে হঠাৎ সেই শব 
চৈভন্ের কর্ণে যাইয়া প্রবেশ করিল, অমনি তিনি ভাবে বিশুক্ধ হইনর। তৃমিতে 
লুটাইতে লাগিলেন। অঙ্গে অশ্রু কম্প পুলকাদি নান! ভাবের আবির্ভাষ ' 
হইল। কত ক্ষণ পরে উঠিগ্া! তিনি সেই ব্রাঙ্ষণকে গাড় আপিঙ্গন দান করি- 
লেন, এবং ছাত্রদিগকে বপিলেন, আমি কি আঁজ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলাম ? 
তাহারা বলিল, আমর! দেখিয়। ক্কতার্থ হইয়্াছি। আপনার মহিন! আমর! 
কি ধুবিব? 

তৎপর দিন প্রাতে ছাত্রের নিবেদন করিল, “আমাদিগকে অদ্য ধাতুর 
সঞজ্ঞা বুঝাইয়। দিন।” টচতন্ত বলিলেন, প্হরির শক্তি ভিন্ন ধাতু আর 
কিছুই নয়। ধাতুচজ্রের ব্যাখ্যা করিতেছি সকলে শ্রবণ কর। দেখি 
কাহার ক্ষমত| কতদূর, কে আমার ব্যাখ্যা খওন করিতে পাপে! রাজাই 
বল, আর প্রজাই বল। পুর্প চন্দন বস্ত্রালক্কারে সজ্জিত আমোদপ্রিয় 
হুনার পুরুষই হউক, কিনব! প্রবল পরাক্রাস্ত বীর পুরুষই হউন ? ধাতু গেলে 
সকলেরই ছুর্দশা উপস্থিত হয়। তখন কোথায় বা বল বিক্রম, আন 
কোথায় বা শোভা সৌন্দর্ধ্য ) ধাতু না! থাকিলে কিছুই থাকে ন।। শরীর 
হইতে ধাতু চলিয়া গেলে কেহ ভাহাকে দন্ধ হরে, ফেই বা পু'তির। ফেলে । 
হরির শক্তিকেই ধাতু বলি; বত ক্ষণ তাছার শি শরীয়ে থাকে তত ক্ষণ 
জীবন । লোকে সেই শক্তিকেই গেছ মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা করে, বিদ্যার 
'হঙ্কারে পঙিতের! ইহা বুঝিডে পারে ন!। হয় নহয় সকলে ভাবিয়। 
দেপ। এখন বাহাকে মান্ত গণা করিতেছি, ধাতু গেলে তাহাকে অন্পৃস্ত 
বলিয়া ঘ্বণ! করিব। পিতাপুত্কে কোলে লইয়! আদয় বলেন, ধাতু না 
থাকিলে আবার তিনিই তাহার মুখে অগ্নি দিয়! দগ্ধ করিয়া ফেলেন। 
অতএব হল্লির শক্তিই ধাতু । এ কথ] বদি কেহ খগ্ুম কঙ্দিতে পাঁরে তা, 
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করুক! যেক্ৃষ্ণের শক্জি এমন পবিত্র এবং পুজা, ভাই সকল, তাহাকে 
তোমরা ভক্তি কল্প; তাহার নাম শ্রবণ কীর্তন কর, এবং তীহার শ্ীচরণ ধ্যান 
কর। তীহায মহিমার অন্ত নাই, দত্তে তৃগ লইয়া যেই প্রভুব পদসেবা 
কর। হবি মাতা, হন্নি পিতা, হরি প্রাণ ধন ; তোমাদের পায়ে ধরিয়!] 
বলি, তাহাকে তোমরা আত্ম সমর্পণ কর।” 

ছাত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়। নিস্তন্ধ হইয়া রহিল, কেহ আর কিছু দ্বিরুক্কি 
করিতে পারিল ন1। মত্ততার কিঞ্চিৎ অবসান হইলে চৈতন্ধ সলজ্জ ভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ধাতুহ্থত্রের আজ কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম ?* ছাত্রেরা 
বলিল, প্প্রক্লত অর্থই আপনি ৰলিয়াছেন, কাব বাপের সাধ্য যে এ কথ। 
খণ্ডন করে?” পরে চৈত্তন্ত সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন, “আচ্ছা! তোমবা 
সত্য করিয়! বল দেখি, আমার কি কোন বায়ুর পীড়া হইয়াছে? আমি 
কি ব্যাখ্যা করিতে কি বলিযা ফেলি কিছুরই স্থিরত। নাই ।” শিষ্যেরা কছিল 
“হুত্র, বৃদ্ধি) চীকা এ সমস্তের মধ্যে আপনি এক হরিনাম ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন। এসব কথা বুঝিতে পারে এমন কে আছে? হরিনামে আপনাৰ 
' যেরূপ ভক্তির উদয় হয় তাহাতে আর আপনাকে যানষ বলিয়াত যোধ হয় 
না ! আপনার শরীরে অশ্রু কম্প পুলক যেরূপ দেখিলাম এমন আর কোথাও 
আমর! দেখি নাই। কঙ্য ভাগবস্তশ্রবণে আপনি যখন মুচ্ছি্ত হইলেন, 
তখন আপনার শরীরে ধাতু ছিলম!; বোধ হইত্রে লাগিল যেন আপনার 
চক্ষে গঙ্গ। নদী আবিভূতি হইয়াছেন। শে যেক্প কম্প উপস্থিত হইল 
তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার । গত দশ দিবস হত যাহ! কিছু আপনি 
ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাতে এক হুরিতক্তিই প্রান্ত হইতেছে । আপ- 
নার ব্যাখ্যাই সভ্য, সকগ শাস্ত্রের উদ্দেশ্যই এই, গ্ীীমর| কর্্মদোষে বুঝিতে 
পারি না।* ছাত্রদিগের কথায় গৌরচন্ত্র সন্তষ্ট ন;) এবং সকলকে ষন 
খুলিয়া বলিলেন “দেখ ভাই, আর আমার কোঁন কথ। বল! উচিত নয় । 
আমি দর্বদাই এক অপূর্ব মূর্তি দেখিতে পাই, এই জন্ত সর্বক্ষণ তাঁহারই 
বিষয় কেবল বলিতে ইচ্ছা করে। কাণের কাছে হরিনামের় শব্ধ যেন 
দিন রাত্রি ভে। ভে"! করিতেছে, সমস্ত জগৎ তাহারই মন্দির বলিয়া আমার 
বোধ হুইতেছে। তোমাদের নিকট এই নিবেদন, অদ্য হইতে আঁমাকে 
ভোমরা বিদাক্ন দাও, আর আমি পড়াইতে পারিব না। হরি ভিন্ন অন্ত কথ। 
জার আনার সুখে আসে নাঃ মনের কথ সব তোমাদিগকে প্রকাশ করিয় 
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বলিলাধ।” এই বলিয়া সজল নেত্রে পু'ধিতে ডোর দিলেন। নিমাই 
পণ্ডিতের কথাঁবার্ত। গুনিয়! ছাত্রবুন কীদিয়। আকুল হুইল, এবং বলিতে 
লাগিল, “আপনার যে সন্কক্প আমাদেরও সেই সন্কল্স। এমন ব্যাখ্যান 
আর আমর! কোথায় শুনিতে পাইব? আশীর্বাদ করুন, যাহা গুনিলাম 
তাহা যেন হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি ।” এই বলিয়া! মকলে পুথি বাবিয়] 
গুরুবিচ্ছেদে কাদিতে লাগিল, এবং হরিধ্বনি করিল। চৈতন্য তাহাদিগকে 
কোলে করিয়া কীদিয়া বুক ভানাইলেন, এবং আশীর্বাদ করিয়! বলিলেন, 
“আমি যদি এক দিনের জন্তও হরির দাস হইয়! থাকি, পেই পুণ্যবলে বলি- 
তেছি, তোমাদের আশ! পূর্ণ হউক! তোমরা সর্ধন! হত্িনাষ কর, আর 
তোমাদের পড়িবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণের কৃপায় তোমাদের মুখে সর্বশান্ত্র 
ক্র্তি পাইবে ঠ এই ক্ধপে চৈতন্তের বিদ্যাবিলাল সাঙ্গ হক়। তদনস্তর 
তিনি হরিসন্কীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ছাঁত্রদিগকে বলিলেন, “এত দিনত 
পড়া শুন] করা গেল, আইস এক্ষণে আমরা সন্কীর্তন আরম্ভ করি।” 





মত্ততা ও হরিসঙ্থীর্তনারস্ত। 


ছাত্রেরা কেহ কেহ ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্ত স্থানে বিদ্যা অভ্যাস 
করিতে গেল, কেহ বা গুরুর সঙ্গে ধর্মপথেও শিষ্য হইয়া রহিল। তাহার! 
বলিগ আর্য আমরাত কীর্তন করিতে জানি না, কির্নুপে করিতে হয় 
তাহা শিক্ষা দিন। জখন শচীনন্দন শিষ্গণে পরিবেঠিত হইয়া! একত্রে হরি- 
কীর্তন আরস্ত করিগেন। কেবল হয্লিনামমাহাত্ব্য বর্ন আঁর করতালি, 
ইহাতেই সকলে প্রমত্ত হইর়। উঠিতেন। প্হরি হ্রয়ে নম, কষ যাদবায় 
নম, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুজদন।” এই গানটা প্রথমে লকলে 
গাইতেন। কোন কোন ছাত্র তীছার সঙ্গে উদানীনের পথও অবলক্বন 
করেন। পরে সম্বীর্তনে মাতিয়। গৌরচন্্র বালকের ন্যায় পুন? পুনঃ ভূষিতে 
লুটাইতে লাগিলেন। কখন বল! বল! বপিয়া হুষ্কার করিয়া! উঠেন, 
কখন সবেগে ধরাতলে পতিত হন; তাহার পদভরে এবং দেহের আধাতে 
মাটি কীপিয়া যাইত। হরিনাম শুনিয়া আঁর সকল বৈষ্বগণ তথাক় উপ- 
নীত হইলেন। তাহার! দেখিয়া! শুনিষ্বা বলিতে লাগিলেন, “এমন প্রেস 
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সক্তি জগতে ছিল ইহাত গ্মামরা জানিতাম না। যাহউক, বড় স্থুখী 
হওয়া গেল, হরিভক্তিবিহীন নবদীপ পবিত্র হইল, আমরা দেখিযা কৃতার্থ 
হইলাম । এমন ছুলভ ভক্তি নারদাদি ভক্তগণেরও হণ্রাঁপ্য ।৮ 

পব দিন প্রাতে তক্তগণ অদ্বৈতাঁচার্ধ্যকে এই শুভ সংবাদ দিবার জন্ত 
তাঁহার তবনে উপস্থিত হন। গৌরেব অলৌকিক ভাবাবেশের কথ শুনিয়া 
বৃদ্ধ অদ্বৈতৈর আ'র আনন্দের সীমা! পরিসীম! রহিল না। তিনি গগদ 
হইয়। সকলকে বলিলেন, “কল্য আমি এক অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি 
এক স্থানে গীতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়। হঃখিত মনে অনাহারে নিদ্রিত 
ছিলাম, কফেখেন আিয়! বলিল, শীত্ত উঠিয়া ভোজন কর। যে জন্য তুমি 
এত উপবাঁপ আরাধনা! করিয়্াছিলে তাহা পূর্ণ হইয়াছে । দেশে দেশে 
নগরে নগরে ঘরে ধরে হরিসঙ্কীর্তন হইবে । বাহার অবতরণ প্রার্থন! করি- 
যাছিলে এক্ষণে ভিনি বিদ্িত হইয়াছেন। ব্রহ্মার হুলতযে ভক্তি তাহ 
সকলে পাইবে। শ্রীবাসের ঘরে ভক্তগণ নৃত্য গীতে মজিবে। ঘুষ 
ভাঙ্গিয়া দেখিলাম বিশ্বস্তর সন্মুথে । বিশ্বূপ যখন আমার নিকট 
গীতা পাঠ করিত, তখন মাঝে মাঁঝে পরম সুন্দর বূপবান্‌ এই শিশু অগ্রজকে 
ডাকিতে আসিত। বালকের রূপে মুগ্ধ হইয়। “ভক্তি ছুউক !* বলিয়। আমি 
তাহাকে আনীর্বাদ করিতাম। মন্ত্রান্ত ভদ্র বংশে তাহার জন্মও বটে, আর 
তিনি নিজেও সর্বপ্তণে বিভূষিত, আজ তোমাদের কথ। শুনিয়া আমি বড় 
স্বখী হইলাম ।” এই বলিয়া তিনি আনন্দে হুস্কার ধ্বনি করিলেন, বৈষ্ণব- 
গণ মহা! আহলাদের সহিত কীর্তন আরম্ভ করিল, ঞ্জবং দলবদ্ধ হুইয়া এই 
কথ! ঘোষণা করিতে করিতে সকলে গঙ্গান্নানে চলিয়া প্েল। 

নিমাই পণ্ডিত ভক্তিতে পাগলের মত হইয়াছেঙ্গ; বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য 
অধাঁপন। সমুদার বিসর্জন দিয়াছেন, অহঙ্কার অভিমান পরিহার করিয়া 
দিব! নিশি হরিমন্কীর্তভন করিতেছেন, এ কথা শুনি! ভক্ত বৈষ্বগণের 
মনে যেমন আনন্দ বৃদ্ধি হইল, তেমনি খ্যাতিনুন্ধ অন্ধকারে লুকায়িত অধ্যা- 
পকগণের হৃদয়ও প্রফুল্ল হইল। এত বড় এক জন পণ্ডিত ধন মান সন্ত্রমের 
আঁশ! পরিত্যাগ করিলেন, ইহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিফার 
হইয়া! গেল, এই তীহাদের আহ্লাদের কারণ। আবার সামান্ত জন কতক 
বৈষ্ঞবদিগের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিত ম্িশিলেন, ইছ! ভাবিয়া বিদ্যাভিমানী 
নৈয়ায়িক ছুই এক জন পণ্ডিত তাঁহার উপর বিরক্তও হইল। কেননা 
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বিদ্বান প্ডিত হুইয়! ভাবুক ভক্তদলে প্রবেশ করা তাঁহাদের পক্ষে কিছু অপ" 
মানেব বিষয়। শাক্ত বামাচারী এবং পাষগ্ডিগণ এ কথা গুনিয়। ক্রোধে 
জলিয় উঠিয়াছিল। 





চৈতন্যের সাঁধুসেবা। 


এক্ষণে গৌরাঙ্গ দেব সম্পূর্ণরূপে আর একটি নূতন পথ ধরিলেন। গঙ্গা- 
শ্নানের পথে শ্রীবাপাদি টবঞ্চবগণকে দেখিস্না ধিনভ্রভাষে প্রণাম করেন, 
ভাহারাও আশীর্বাদ কধধিয়] বলেন, "বাপ, কৃষ্$পদে তোমার ভক্তি হউক! 
ভক্তি বিন! বিদ্যা কিছুই নয়। কৃষ্ণ জগতপিতাঃ জগজ্জীবন, তাঁহাকে দৃচ 
করিয়া তূমি ভজন! কর।” চৈতন্য আশীর্বাদ পাইয়া! অত্যন্ত প্রীত হইয়। 
তাহাদিগকে বলিতেন, “আপনার! বিষুতক্ত, আপনাদের কৃপা হইলে আমি 
কুষ্খধন লাভ করিব ।” এই বলিয়া কাহারে! পান্সে ধরিতেন, কাহারো আর্দ্র 
বসন নিংড়াইয়! শু বস্ত্র হাতে লইয়া দাড়াইয়1 খাঁকিতেন, পুজার সামগ্রী 
গঙ্গামৃত্তিকা কুশ ফাহানে। হন্তে দিতেন, কোন দিন কাহারো ফুলের সাজি 
ইত্যাদি লইয়া ধাইতেম ? শ্রইন্মপে ভক্তসেবা আরম্ভ করিলেন। নিমাঁইকে 
ধিনীত দেখিয়] তাহা! কুষ্টিত হইয়া বলিতেন, হায়! হাত! একি কর! 
একি কর! তথাপি নিশ্বস্তর ছাড়িবার পাত্র নহেন। বাল্যকালে জলে 
ডুব দিয়া এক ভাবে লোকের পা ধরি টানিতেন, এখন আবার আর এক 
ভাবে আরম্ভ কন্সিলেন। ভক্তির কি আশ্চর্য্য লীলা! সেই দেশবিখ্যাত 
নিমাই পণ্ডিত কি ন। পথে পথে ভক্তদ্গিগের ধুতি এবং পুজার সামগ্রী শ্বহস্তে 
বছিপ্না লইয়া যাইতেছেন ! বৈষবের! কি বলিত্বা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন 
তাহ! আর খু'জিয়! পান না। সকলে গ্ররন্ন চিত্তে বলিতে লাগিলেন, “বাপ, 
তোমার হৃদয়ে কষ অবতীর্ণ হইব আমাদের সকল ছঃখ দূর করুন । যাহার! 
এখন আমাদিগকে পরিহাস করে তাহার! নামরসে ভুবিত্বা যাউক | তোমার 
প্রনাদে গামর। হরিওুণ গান্‌ করির় ক্কৃতার্থ হই। শাস্ত্রজঞানে যেমন সকলকে 
তুম পরাজিত করিলে, তেমনি হরিভক্তিতে পাষগুদ্িগকে সংহাঁর কর। এই 
ন্বদ্বাপে যত বত পঞ্ডিত আছেন, ভক্তিবিষয়ে সকলে বকের ভায়। তপশ্থী 
সন্ধ্যাসী গৃহী সকণেই হ্রিরনবিনুখ। তাহাদের দৃষ্টান্তে পাপিঠ মানৰগণ 
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আমাদিগকে উপহাস করে, তাহাদের দৌরাজ্ম্ে আমর! জলিয়া পুড়িয়! 
মরিতেছি। তোম। দ্বারা আমাদের সকল আশ! পুর্ণ হইবে, এই জন্ত দীনবন্ধু 
হরি তোমাকে এ পথে আনিয়াছেন। বাপ, তুমি চিরজীবী হুইয়া থাক।” এই 
বলিক্প! প্রাচীন ভক্তগণ তাহার গায়ে হাত দিয়। এঁকাস্তিক ভাবে আশীর্বাদ 
করিতেন । তাহাদের গ্রসন্নতা লাভ করিয়। চৈতন্ত বলিতেন, “আপনারা 
আমাকে যদ্দি ভাল বলিলেন, ইহাতেই আমি ধন্ত হইলাম । সকলে সুখে 
হুরিসঙ্কীর্ভঘন কর, ভক্তের ছুঃখ ভগবান্‌ চির দিন রাখেন না। আমাকে 
তোমর1 সেবক বলিয়া জানিবে, কখন বিস্ৃত হইবে না।” এইরূপে কিছু দিন 
ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্বাদ লইয়। বিশ্বস্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন । 





বিরহজ্বালা এবং নিত্যসন্তীর্তন। 


ভক্তির ষে বিচিত্র ভাবরসে এক্ষণে গৌরাঙ্ষ ভানিতে লাগিলেন, তাহার 
স্বরূপ বর্ণনা করা অপাধ্য। কখন ক্রন্দন, কথন হাঁস্তু, কথন ভূমিতে লুণ্ঠিত 
বনিত বিফুপ্রিক্না নিকটে আপিলে তাহাকে তাড়াইক়! মাবিতে যান, আপন 
মনে কি কথা বলেন, দন্ত ঘর্ষণ করেন, কথন গাছে চড়েন, মুখে কথ! নাই, 
চক্ষু মুদ্রিত, পাঁষপ্তী দ্বেখিলে তাহাদের পশ্চাতে ধাকিত হন। হৃষ্কার গর্জন 
নান। ভাব দ্বেখিয়৷ কেহ পাগল বালয়! হান্ত করে। কেছ বলে ভূতে পাইয়াছে। 
শচীমাত। দেখিয়। গুনিক্ক! হতবুদ্ধি' হইলেন। প্রতিগ্বাসীর! তাহাকে বলিতে 
লাগিল, প্ঠাকুরাণী, তুমি কি দেখিতে? তোষ্ীর ছেলের বায়রোশ 
জন্মিয়াছে, হাতে পায়ে ঘড়ি দিয়! বাধ, নারিকেক্গের জল খাইতে দাও, 
গায়ে শিবাদ্বত এরং মাথায় পাকতৈণ মাথাইন গান করাও, উদ্ধ বাক 
হইয়াছে আপনি এখনি নামির। যাইবে ।” সরলমততি শচীদ্দেবী ঘে যাহ! বলে 
তাহাই করেন, ভাব্মুয তাহার চিত্ত মহ! ব্যাকুপ হইল। একমাত্র সস্তান, 
তাহার আবার এই দশা, দিশাহাঁর। হইয়! তিনি পাঁচ জনের কাছে ছুঃখ করিতে 
লাগিলেন । শ্রীবাসের নিকট লোক পাঠাইক্স। তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। 
তাহাকে দেখিয়। গৌরাল্গের ভক্তি আরও উধীপিয। উঠিল। থরথর করিয়া 
কাপিতে লাগিলেন ) ক্ষণে ক্ষণে অশ্রু কম্প পুলক, একবারে ভাছাকে যেন 
অস্থির করিয়া তুপিল। লোকে ধর্ম করে খাঝ দায়, ঘরকন্না করে, বেশ কোন 
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উৎপাত নাই ; তাহাদের সংসারের প্রতি কেমন উজ্জ্বল দুটি; চৈতক্তের এ 
এক স্থ্টিছাড়া ভাব। বিকারী রোগীর অপেক্ষা তাহার বিরহজাল! অধিক। 
কোথা হইতে চক্ষে এত জল ঝরিত ভাবিয়া কেহ কিছু ঠিক করিতে 
পারিত না। একটু চেতন] লভ করিয়! তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, “পণ্ডিত, 
তুমিকি বল? বায়ুগ্রস্ত বলিয়। যে আমাকে লোকে বর্ঘধিক্া রাখিতে 
চায় ?গশ্রীবাস হাসিয়া বলিলেন, “ভাই, তোমার যে এ রোগ, এ শিব ব্র্গা্দি 
দেবতাদ্দিগেরও বাঞ্ছনীয়। কৃষ্ণেব অনুগ্রহ হইয়াছে, তাই তোমাতে 
মহাভক্তির লক্ষণ সকল আমি দেখিতেছি।” সে কথ শুনিয়া পপ্ডিতকে 
তিনি আলিঙ্কন করিয়া বলিলেন, "তোমার কথার আল আশা হইল। 
তুমি যদি ইহাকে বায়ুরোগ বলিতে, তাহ হইলে আজ আমি গঙ্গার জলে 
ঝাপ দ্দিতাম 1৮ শ্বাস শচীকে অনেক করির়। বুঝাইলেন। বলিলেন, “ইহ! 
রোগ নয়, কৃষ্ণভক্কি, অন্ত লোকে ইহ! বুঝতে পারে না। তুমি কাহাকে 
কোন কথা বলিও না, কৃষ্ণের লীলারহস্ত অনেক দেখিতে পাইবে ।” ্রীবাসে 
কথায় শচী তখন কিঞ্চিৎ সাত্বনা লাভ করিলেন। কিন্তু অন্তরের ছুঃখ 
গেল না। পাছে নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া যায় এই কেবল তার তয়। 

এইরূপে কিছু দিন যায়, এক দিন বিশ্বস্তর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্দৈ- 
তের সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। উভয়ের মম্মিণনে মহা! আনন্দ উপ- 
স্থিত হইল। শচীকুমারকে দ্রেখিবামাত্র মন্ত সিংহের স্তায় ছুই বাহু প্রসারিত 
করিয়! আচার্ধ্য তাহাকে আপিঙ্গন দান করিলেন, এবং হুঙ্কার রবে হরি 
হরি বলিক্ক। উঠিলেন। দেখিয়া গুনিয়! চৈতন্তের মুচ্ছ1 হইল। অদ্বৈত 
যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চোর, আর কত 
দিন তুমি দুকাইক্স থাকিবে! চোরের কাছে আবা চুরি'! গৌরকে মুচ্ছিতা- 
বস্থায় পাইর। বৃদ্ধ মনের সাধে ঘোঁড়শোপচারে তাহার চরণ পুজা করিলেন। 
তদর্শনে গদাধর প্রিহ্ব! কামড়াইলেন। অদ্বৈত বলিলেন; “তুমি ছেলে মানুষ, 
কি বুঝিবে !” পরে উভয়ে অনেক মিষ্ালাপ হয়। তস্কিভাবের আর অস্ত 
মাই, ভক্ত যাহ! দেখেন তাহাতেই ভাবের উদয় হয়, ভক্তপ্জ পাইলে 
হৃদয়মধ্যে প্রবল বন্তা আসে । অদ্বৈত প্রাচীন হুইক্াও এই .যুবকের পদ- 
সেবা করিলেন। গৌরও সে বিষয়ে ঠকিবার লোক নহেন। বিস্তর কাক্ৃতি 
মিনতি করিয়। বৃদ্ধ আচার্য্ের অভিননন করিলেন, বিনীত ভাবে তাহার 
পদধূলি লইলেন। তদনস্তর আচার্য কুটিল হান্সের সহিত গৌরকে বাড়াই! 
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বলিলেন “যাহাতে সর্বদা দেখ! সাক্ষাৎ হয় তাহা করিতে হইবে । তোমাকে 
লইয়! বৈষ্চবগণ কীর্তন করেন এই তাহাদের ইচ্ছা ।” তাহাতে সম্বত হইয়! 
বিশ্বস্তর গৃহে চলিয়া আমিলেন, এবং প্রেম পরীক্ষার জন্ত অদ্বৈত শাস্তিপুর 
গমন করিলেন । 

অতঃপর ভক্তসঙ্গে গৌরাঙ্গ কীর্তন আরম্ভ করেন। এক এক করিয়া 
সকলের সহিত ক্রমে বন্ধুত। জন্মিয়া গেল। পরিশেষে এমনি হইল, যে কেহ 
আর কাগাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না। তাহাকে পাইয়া! বৈষ্বগণ 
গরমাহলাদিত হইলেন। পরস্পরকে তাহার! এত ভাল বাসিতে লাগিলেন 
যে সকলের হৃদয় ষেন এক হুইয়! গেল। আহা! সেষেন পৃথিবীতে স্বর্গের 
ছবি। এমন প্রেম, প্রগাঢ় বন্ধ্তা, অপূর্ব সৌহ্বদ্য আর কোথাও দেখ! 
যায় না। যত প্রেম ভক্তি অনুরাগ স্নেহ মমতা! ছিল সমুদ্বায় ইহার! পর- 
স্পবকে দিয় স্বখসাগরে ভাদিতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ সকলেরই পরম- 
প্রির হৃদয়ানন্দকর হইয়া বন্ধমগ্ডলীতে বিরাজ করিতে লাখিলেন। ভক্তির 
নান! ভাব গৌরের জীবনে লঞ্ষিত হইত। কথন আনারসের ভ্তায় তাহার 
শরীর কণ্টকিত, কখন অপাড় স্তত্তের ন্তায় ; কখন নবনীতের স্তার কোমল 
ভাব ধারণ করিত। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই তাহার হরিবিরহানল 
প্রবল হইয়া! উঠিল। কোথা নাথ! কোথা প্রাণধন! ইহা! ভিন্ন আর মুখে 
অন্ত কথ৷ নাই। অপর কোন কথা ভ্রিজ্ঞানা করিলে উত্তর দেন ন1। যাহাকে 
দেখেন তাহাকেই ব্যাকুল হইয়া বলেন, ”ও গো! রুষ্খ কোথা ৰলিতে 
পার!” মাতৃহারা শিশুর গ্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইত্েন। এক দিন কীর্তনের 
পর ভক্তগণের নিকট কানাইনাটশালে যে তাহার স্শ্বরদর্শন হয় সেই কথা 
বলিতে বলিতে অজ্ঞান হুইয়। পড়িলেন। বলিঙ্কেন “সেই মনোহর রূপ, 
সহ্ণন্ত মুখ যে দিন হইতে আমি দেখিয়াছি সেই অন্বধি আমার প্রাণ তাছার 
জন্য অস্থির হইয়াছে । তিনি হাসিতে হানিতে নিকটে আনিয়া! আমাকে 
আনিঙ্গন দান করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন আর দেখ! পাইলাম না। 
হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি জীবনবল্লভকে পাইয়াও হারাইলাম !? 
গয়াধামে গিয়া চিত্তের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল বন্ধুগণকে গৌর তাহা! 
আদ্যোপান্ত বলিলেন এবং সেই দর্শনের কথা স্মরণ করিয়। মৃচ্ছি'ত হইলেন। 
ছুই চক্ষে শতধার। বহিতে লাগিল। এত ব্যাকুলতা, ক্রনদন আর কোথাও 
দ্নেখা। যায় না। পুত্রশোকে কাতর! জননীও এত কাদতে পারেন ন|। 
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এক দিন গদাধরকে দেখিয়া বগিলেন, “আমার কৃ কোথায়, ভুমি 
তাহাকে আনিয়। দিতে পার ?” তিনি বলিলেন, প্কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন ।” 
সে কথা গুনিষ্না গৌর নখদ্বার। বক্ষ বিদারণ করিতে উদ্যত হইলেন। মহা! 
বিপদ দেখিয়া গদ্দাধর শেম় বলিলেন, ক্ষাস্ত হও, স্থির হও, তিনি এএনি 
তোমাকে দেখা দিবেন। শচী গণদাপ্ঘরকে প্রশংসা করিয়া! বলিলেন, বাপ, তুমি 
বড় বুদ্ধিমান্‌, তুমি আমার গৌরের সঙ্গ কথন ছাড়া হইও ন!। 

ইৰানীং শচী আর পুত্র বলি! গোৌরকে, প্রাকৃত ভাবে বড় দেখিতেন ন1। 
বুঝিতে পারিলেন, যে এ সামান্ত ছেলে নয়। এই জন্য ভক্তির চক্ষে তাহাকে, 
দেখিতে লাগিলেন। নিকটে: যাইতে নস্কুচিত এরং ভীত. হুইতেন। নন্ধ্যা 
হইলেই হরিভক্ত সঙ্গিগণ শচীগুহে অবমিয়া উপস্থিত হন এবং সকলে মিলিয়। 
কোন কোন দিন সমস্ত, রাত্রি সন্কীর্তন করেন। গৌরচন্ত্রের. অলৌকিক 
কীর্তনাবেশ দর্শনে বৈধ তক্ত নরনারী সরুলে অরাক হুইয়| গেল । কেহ বলে, 
ইনি অংশাধতার, কেহ বলে কৃঝ স্বয়ং ইছার দেহে আবিষ্্তি হুইয়াছেন। 
মানুষ বপিয়! মানবীয় চক্ষে কেহ আর তাহাকে দেখিত না। স্বচক্ষে ঈশ্বর 
দর্শন করিলাম, এই বিশ্বাসে তক্তগণ মহ হরধষিত হইবে লাগ্িলেন। দেবতা 
জ্ঞানে সকলেই পুজা! করিতেন। মুকুন্দের বেশ মিষ্ট স্বর ছিল, তিনি সুর 
করিয়া! ভাগবত পড়িতেন এবং গানও করিতেন, তাহ! শুনিবাষাত্র চৈতন্যের 
তাবের তরঙ্গ উলিয়া উঠিত। গৌরের মন্তত1 বিদ্যুতের স্তর সকলের. 
চিত্তে সংক্রামিত হুইত। এইরূপে হরিসঙ্ীর্তন আরস্ত হইল,। 

কিছু দ্িনান্তে শ্রীঝাস পঙ্ডিতের ভবনে প্রতিসন্ধ্যাকীলে ভক্তগণ গৌর. 
ঙ্গের সঙ্গে সন্কীর্ভন কত্ধিতে ল্রাগিলেন। সন্ধ্যাকালে পল্লিগ্রামরালী বিষয়ী 
জীব সকল নিপ্রায় আচ্ছন্ন হয়; কিন্ত ইহাদের চক্ষে আর নিদ্রা নাই; সকলে 
মিলির উচ্চৈঃন্বরে সঙ্কীর্তন করেন। সাধুবিদ্বেধী ভক্তিবিরোধী সুখাসক্ত 
প্রতিবাষিগণ মহ] বিরক্ত হইতে লাগিল। কীর্তনের অন্তর্ভেদী শবে, মত্ত 
সিংহ গৌরের বিশাল হুষ্কার রৰে উদ্দাও নৃত্যে তাহাদের তুম ভাঙ্গিয়া যায়, 
আর রাগিয়া মরে । বলে ভাই, ইহার পাগল হইল ন।কি! নিদ্রা যাইতে 
দেয় না, রাত্রি ছুই প্রচ্ছরের সময় চীৎকার শব্খ, এ ষে বড় বিপদ্দ হইল দেখি. 
তেছি! ইহারা জ্ঞানযোগ বিচারপথ ছাড়িক্না এরূপ গোলষোগ করে কেন? 
মনে মনে হরি বলিলে কি আর পুণ্য হয় না? শ্রীবাস ব্রাঙ্গণটা করে কি! 
কেহ বলে ভাই বড় প্রমাদ হইল; এই ব্রাঙ্গণের জন্ত' আমাদের শুদ্ধ সর্বান্শ 
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হইবে । গুনিললাম নবাব ছুই খান নৌকা পাঠাইয়াছে, শ্রীযাসকে ধরিয়া 
লইয়] যাইবে । শেষ ও বামুন পলাইবে, আমাদিগকে লইয়াই টানাটানি 
পড়িবে । কেহ বলে, ভাই রাজার লোক আমিলে আমরা উহাকে ধরিয়! 
দিব, তাহাঁবা বীধিয়। লইয়! যাইবে । 

নিরামিষভোজী হুষ়িভক্ত বৈষুবগণ নিতান্ত সরলচিত, যে যাহা বলে 
ভাহাঁতেই বিশ্বাস করেম, নবাবের লোক ধবিতে আসিয়াছে নগরময় এই 
কথা রাষ্ট্র হইল। চৈতন্য দেব ইহাদিগকে সাহস দিবার জন্য অঙ্গে চন্দন 
লেপন করিয়া, গলায় ফুলের মালা পরিরা, সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া ভক্ত- 
সঙ্গে গঙ্জাতীরে বেড়াইতে লাগিলেন । তাহা বিশাল বক্ষস্থলে, আজান্- 
লগ্িত বাঁছ, আয়ত লোচন, চিকুব কুস্তল, নবীন যৌবনেব সুন্দৰ দেহশোভা, 
প্রেমোজ্জল মুখছুতি দর্শনমান্্র ভবতয় দূর হুইত। নির্ভয়ে তাহাকে বিচ- 
রণ করিন্ে দেখিয়! বিহেষীর1 রাগে গর গর করিতে লাগিল। কেহ বলে, 
ইহার মনে কি একটু মাত্র ভন নাই ! ফেহ বলে তা নয় হে, নিমাই পণ্ডিত 
পলাইবার পথ দেখিয়া ফেড়ইিডেছে। ভাগীরথীর নির্মল জলশ্রোতঃ এবং 
লিকতাঁময় সুন্দর পুলিন দেখিতে দেখিতে গৌরেধ ভাবোদয় হইল, তৎক্ষণাৎ 
অতি বেগে একবারে তিনি “সুই সেই মুই সেই” বলিতে বলিতে শ্রীবাসের 
বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানিই ভক্তগণের ধিলাঁসমন্দির 
ছিল। শ্রীবাপ তখন ঘরের মধ্যে নৃসিংহ পুজা করিতেছিলেন। গৌর 
সিংহ তাহার দ্বারে সবলে আঘাত করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, 
পতুই এখনও নিচ্চিস্ত হইয়া রহিয়াছিস ! সে বুড়ো দ্বৈত আমাকে ফেলিয়! 
কোথা গেল? তোদের জন্ত আমি গোষ্ঠীর সহিত অবতীর্ণ হইলাম, এখনও 
তাহা বুঝিতে গারিলি না?” কথিত আছে পীরিষদবৃন্দের ভবভয় দূর 
করিবার জন্ত এই স্থলে তিনি আপদাকে স্বয়ং ভগবাঁনয়পে নিজ এরশ্র্ধয প্রকাশ 
করেন। ভগবতভাঘাবিষ্ট হইয়| মানবীর আত্মবুদ্ধি একবারে ভুলিয়া যাঁন। 
কিন্তু তিনি অন্তত্র এ ভাবের প্রতিবাদ করিয়। আপনাকে দাপরূপে ব্যক্ত 
করিয়াছেন। ম্বত্বং ভগবান্‌ বলিলে বিজু ম্মরণপূর্ব্বক কানে হাত দিতেন। 
এখানে অভেদ ভাবের বিশ্বামে একত্ব অনুভব করিয়া থাকিবেন এইক্বপ 
সম্ভাবন1। বাহ! হউক, গৌরের সেই মহা মত্ততা৷ দেখির! শ্রীবাস কীপিতে 
লাগিলেন, বাড়ীর পরিবারের ভয়ে তটম্থ হইল, নকলে ঈশ্বর জ্ঞানে তাহার 
চর ধন্য! স্তি নতি করিল। তদনস্তর গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ হইয়। বলিলেন 
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“ ও হে ্রীবাস! তোমাকে ধরিয়া লইয়া! যাইবে এ তন্ন কি এখনও তোমার 
আছে? যদি ধরে, তবে আমি অগ্রগামী হইব, রাঁজদ্বারে আমি প্রথমে যাইব, 
নবাব কাজি সকলকে হরিভক্তিতে কাঁদাইয়। আসিব। নামসন্ীর্ভনে তাহা- 
দিগকে মাতাইব। নবাবের পঞ্ত পক্ষী হাঁতী ঘোড়াকে পর্য্যস্ত ভক্তিবসে 
মত্ত করিব।” কি অন্ভুত সাহসের কথা ! দৈব বল যাহার অন্তরে অবতীর্ণ 
হয় মেআর কোন মানুষকে ভয় করিয়া চলে না। বিশ্বাধিপতি পরম 
দেবতার অন্ুচরগণ সামান্য কপট বিনয়, লৌকিক দ্দীনতা দেখাইয়। স্বীয় 
প্রভূর অঞ্জেয় শক্তিকে কলঙ্কিত করেন না। মহাঁভাব এবং মহাযোগের 
অবস্থায় তাহার! শ্বতন্ত্র দাস হইয়াঁও প্রভুর সহিত অভেদ হইক্স! যাঁন। "আমি 
এবং আমার পিত! এক” ইহা সেই অবস্থার কথা, অটল বিশ্বাসের লক্ষণ । 
এই জন্য স্থৃগদর্শা মানবের! তাহাদিগকে অনেক সময় অহঙ্কারী গর্বিত বলে, 
কিন্ত তাহারা বিনয়ী এবং সত্যবাদী হইয়া বজ্রনির্ধোষে প্রভূর আজ্ঞা প্রচাব 
ফরেন। তপন তাঁহাদের নিকট ভয় পাইফা! পলায়ন কবে। 

তত্তরাজ বিশ্বস্তবের অসাধারণ ভক্তি ছিল কেবল তাহ! নহে, অপর 
হয়ে সেই তক্কি সংক্রাখিত করিবাঁবও তীহার শক্তি ছিল। তাহার বলে 
কত শত অডক্তকে তিনি ভক্ত করিয়। গিয়াছেন। রাঁজশাসনের বিভীষিকা 
দুর করিবার জন্য তিনি যেমন মহা বিক্রমের সহিত বলিলেন, আমি নবাব 
কাজি এবং তাহাদের হাতী ঘোড়াকে পর্য্যস্ত হরিনাষে কী্দাইব, তেমনি 
কথিত আছে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ প্রীবাসের ত্রাতুপ্ুত্রী চতুর্থ বর্ষীয়া৷ নারাণী 
নামী বালিকাকে আজ্ঞা করিলেন, “তুমি কৃষ্ণ বলিয়া! কাদ।” নারায়ণী 
তৎক্ষণাৎ হাক ডাক ছাড়িয়া ভূতলে পড়িল, মৃঙ্ছিত হইয়! কীদিতে 
লাগিল। পচৈতন্ত ভাগতত” রটগ্জিতা শ্রীবৃন্দাৰবন দাস এই নারায়ণীর পুত্র । 

বংসরাবৰি এইরূপে কীর্তন হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গ প্রেমে মাতিয়! 
কখন ক্রমাগত হাসিতেম, কখন কাদিতেন, কখন বা মৃচ্ছিত হইয়া শ্বাসবন্ধ 
করিয়া থাঁকিতেন। তাহার সহায়তা পাইয়। কষ্চভক্তগণ সাহসী হইলেন, 
বিদ্বেষীদিগকে আঁর ভয় করিতেন না। ভক্তগণ পরিবার স্ত্রী পুনের মায়া 
মষতা কাটাইয়া! গৌরের সঙ্গেই দিবানিশি থাকেম। ধরাতলে এমন পথিত্র 
সঙ্গ পাইয়া! কেই ব৷ তাহা ছাড়িয়া থাকিতে পারে ? তগবন্তক্তি ভ্রাতৃপ্রেমর় 
প্রশ্রবণ, হরিভক্তি আছে অথচ ভ্রাভৃভাব নাই সে মিথ্য। কল্পনা । গৌয়ের 
তক্তদলের মধ্যে এই ছুইটী এক হইয়া। খিয়াছিল। 
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গৌরস্ুন্দর এক দিন বন্ধুবর্গকে বলিলেন, “দেখ ভাই, কল্য রাত্রিতে 
'আমি বড়,এক আশ্চর্য্য ন্বপ্র দেখিয়াছি । যেন এক অবধৃতবেশধারী সৌম্য 
মৃত্তি বিচিত্র পুকষ আসিয়! আমাকে অন্বেষণ করিতেছেন। তিনি আমাকে 
হস্ত মুখে ভাই বলিয়। সম্বোধন করিলেন।” স্বপ্নবৃত্তাত্ত বলিতে বলিতে 
তাহার ভাবাবেশ হইল, মৃচ্ছিত হইয় পড়িলেন, এবং মদ আন, মদ আন 
বলিয়া হুষ্কার শব করিতে লাগিলেন । শ্রীবান বলিলেন গোসাঞ্ী ! যে 
মনির! তুি চাহিতেছ তাহাত তোমারই নিকট আছে। তুমি যাহাকে তাহা 
রিলাও সেই কেবল তাহ! পায় । ক্ষণকাল পরে প্রেমোন্মত্ত গৌরচন্ত্র আরক্ত 
নয়ন উন্নীলন করিয়। হাস্তমুখে পদদ্বয় দোলাইতে লাগিলেন। তাহার বিক- 
নিত মুখারবিন্দ যেন একখানি আনন্দ এবং ভাবরসের ছবি ! ইহার কয়েক 
(দিন পরে নিত্যানন্দ ঠাকুর নবদ্ধীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি নন্দন 
আচার্ষ্যের গৃহে আপিয়া! সমাগত হন, পরে ভক্তদলে মিশিয়া শ্রীবাসভবনে 
অরস্থিতি করেন । ইনিও এক দ্বিতীয় গৌরাঙ্গ বিশেষ, সংক্ষেপে ইহার পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে । 

বীরভূম অঞ্চলে সীইথিয়াঁর নিকটবর্তী একচাকা গ্রামে হাঁড় ওঝার ওরসে 
পল্মাবতীর গর্তে চৈতন্তের জন্মদিনের কিছু পূর্বে দিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন । 
এই গ্রামে মৌড়েশ্বর বলিয়া এক দেবতা ছিল। ছাড় ওঝা এবং পদ্মাবতী 
উভয়েই নির্দোষচকিত্র দয়ালুস্বভাব এবং ধর্মপদ্কায়ণ ছিলেন। একমাত্র 
পুত্র নিত্যানন্ন; তাহার প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় সনে বাঁৎসল্য, তাহাকে এক 
দণ্ড কোথাও ছাড়িস্রা থাকিতে পারিতেন না । পিতা যখন যেখানে যাইতেন 
পুত্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত। এক দ্বিন হঠাৎ এক সন্নাসী অতিথি 
হইয়! বলিল, “এই ছেলেটি ভিক্ষা! দ্রিতে হইরে, আমি ইহাকে সঙ্গে 
রাখিব। কিছু দ্বিনের জন্য আমাকে দাঁও। আমি তোমার ছেলেকে 
সর্বদ1 ঘত্বে রাখিব এবং তীর্থ ভ্রমণ করাইব।” অতিথির কথা শুনিয়া 
ব্রাহ্মণের মুখ গুকাইয্না গেল, অঙ্গ কাপিতে লাগিল» তথাপি তাহার 
প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্ করিতে পারিলেন না। স্ত্রীকে সে কথা বলিলেন, 
তিনিও আর আপত্তি করিতে সাহসী হইলেন না। প্রাণাধিক সন্তানকে 
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ধর্মের অনুরোধে বিদায় দিতে হইল। বিদায় দিয়! বাঁতাহত কদলীতকষ 
স্তায় ভূমিতে পড়িয়া! ছুই জনে ফ্রা্দিতে লাগিলেন। তাহাদের রোদনে 
কাষ্ঠ পাষাণ পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, এমন প্েহের 
পাত্রকে ধর্মের জন্ত ছাড়িতে হইল। ব্রাঙ্ষণ তিন মাস পর্য্যস্ত অন্ন জল 
তাগ করিয়াছিলেন । ম্বামী স্ত্রী পুত্রশৌকে পাগলের মত হ্ই্য়া কোন 
রূপে বাঁচিয়্া রহিলেন। বালক নিত্যানন্দ পেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নান! তীর্থ 
ভ্রমণ করিয়] শেষ মথুরাধামে কিছু দিন অবস্থান করেন । মাধব পুরী নামক 
ভক্ত ব্রহ্মচারীর লক্ষে তাহার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। মধুরায় থাকাকালীন 
গোকমুখে নবদ্বীপে চৈতন্তের ভক্তিলীলাব কথ তিনি শুনিতে পান, শুনিয়া 
একেবারে এখানে উপস্থিত হইলেন । ভক্তদিগের পরস্পরেপ্ মধ্যে আধ্যা- 
স্মিক নিগুছ় যোগ অবস্থিতি করে। দূরে থাকিয়াও স্বাহার1 আপনার জনের 
ংবাদ পান। 

বধৃত নিতাই ননন আঁচাধ্যের ভবনে উপস্থিত হুইম্মাছেন গুনিয়! 
সবান্ধবে চৈতন্যচন্্র তাহাকে আনিতে গেলেন। মিতাইয়ের তেজংপুপ্জ 
দেছে, এবং ভক্তিরসরঞ্িত মুখমুলে ভপগ্ঠার পুণ্যাগ্সি দীপ্তি পাইতেছিল। 
তিনি ত্রাঙ্গণের ঘর যেন আলো করিয়! বলিয়া আছেন, ইত্যবসবে শ্রদ্ধা 
ভক্তির সহিত গৌর তাহাকে গিম্বা গ্রধিপাত ও আলিঙ্গন দ্বান করিলেন। 
গৌন্বকে দেখিয়! দিভ্যানন্দ ক্ষণকাল স্তত্ভিত ভাবে ধ্যানমগ্র চিত্তে তাহার 
পানে চাহিয়া! রহিলেন। বাহ্ধেক্ত্রিরযোগে যেন তাহার রূপ পান করিতে 
লাগিলেন । নিত্যানন্কে নিস্তব্ধ দ্বেখিয়! গৌর ইঙ্গিতে শ্রীবাসকে ভাগবতের 
একটা প্লোক পড়িতে বলিলেন। গ্লোক শুনিব! মাত্র অবধূত প্রেমে মাতিয়। 
উত্িলেন, ভাবারেশে যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেল। গৌত্স শ্রবামকে ৰলিলেন, 
"আরে! পড়! আরে! পড়?” ক্রমেই মস্ততা বাড়িতে লাগিল। সিংহনাদে 
হুঙ্কার গর্জন করিয়! মত্তমাতঙ্গ নিতাই কখন ভর্ধে লম্ফ প্রদ্নান করেন, 
কথন বা ভূতলে আছড়াইয়। পড়েন। আঁবাব বিশ্বস্তরের পানে চাহিয়া ঘন 
ঘন শ্বাস ছাড়েন এবং যোড় পায়ে লম্ফ দিয়। নাচিয়া নাচিয়! হাতে তালি 
দেন। পরে গলদশ্র লোচনে তিনি ধুলায় লুটাইতে লাগিলেন । ভাব গতি 
দেখিয়া! বৈষ্ণবগথের মনে ভয় হইল। তখন ভক্তদল গুদ্ধ গৌরচন্দ্র কািতে 
লাগিলেন। ছুইটী বেগবতী জ্োতংঃস্বত্ী কোন স্থানে মিলিত হইলে যেরূপ 
তরঙ্গ এবং লহুরী উঠে, উভয়ের প্রতিঘাতে চারিদিক বিফম্পিত হয়, এবং 
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পরে ছুই আোতঃ মিলিত হুইয়। খরতর বেগে যেমন সমুদ্রীভিমুখে গমন করে, 
গৌর নিত্যানন্দের সঙ্গম তজ্প হইয়াছিল । চারিদিকে ভক্তবৃন্দ, মধ্যে গৌক্র 
নিতাই সোণার প্রতিমার স্তায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এক নিমেষের 
মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হইল, ধেন জলে জল মিশিয্া! গেল? 
যৃথত্রষ্ট হরিণ যেন শ্বপলের মধ্যে প্রবেশ করিল। একা! চৈতন্তের মন্ততার 
নবদ্বীপ কাঁপিতেছিল, নিত্যানন্দের ধমাগমে নগর উল মল করিতে লাগিল। 
নন্দন আচার্ষ্যের ঘরে যেক্সপ ভয়ঙ্কর নৃত্য গীত হয় তাহ! আর বলিবার নহে। 
হুট প্রকাঁও মদত্রাবী প্রমত্ত মাতর্জ যেন মেদিনী দলন করিতে লাগিল। 
মবদীপের লোকদকল নিত্য নৃতন ব্যাপার দেখিয়া তখন কি বলিবে তাহা 
আঁর ঠিক করিতে পারে না। দেখিয়া! শুনিয় তাহাদের মনে ভয় বিশ্বয়, 
তৎলক্ষে অজ্জাতসারে ভক্তি স্গারিত হইত ;তগাপি অভ্যাস বশতঃ কেছু 
নিন্দা করিতেও ছাড়িত ন1। কিন্ত এই ছুই মদ্মত্ত বীরকে দেখিয়। অনেক বড় 
বড় পর্ডিতের হৃদন্ব কাপিয়াছিল। অনস্তর পরস্পরের মধ্যে আলাপ সম্ভাষণ 
আহ্লাদ আমোদ পরিসমাপ্ত হইলে স্থুগভীর নিনাদে হুরিধ্বনি করিতে 
করিতে নিত্যানন্দকে লইয়া! নকলে শ্রীবাসভবনে প্রবেশ করিলেন। নিত্য 
নন্দ প্রেমভরে পথে টলিতে টলিতে চপিলেন, মে শৌভ। দেখিলে মন মাতিয়া 
উঠে। শ্রীবাসগৃছে অপর বাহিরের লোক কেহ যাঁইতে পারিল না। ভক্ত- 
গণ সঙ্গে নিতাইয়ের গল! ধরিয়! গৌরাক্ষদেব মহাকীর্ভন ও নৃত্য আরন্ত করি- 
লেন। সেদিন সন্কীর্ভনের ধূমে আকাশ মেদিনী প্রকম্পিত হইয়াছিল। 
গৌরাঙ্গের অ্ভুত কীর্তন, অদ্ভুত হৃত্য। নিতাই গোঁর উভয়ে পাছড়ী পাছড়ি, 
পা ধর! ধরি, আরস্ত করিলেন। বলে কেহ হীন শ্নহেন। এইরূপ ভক্তিতে 
পাও দলন হয়। প্রেমোন্ত্ত ভক্তবৃন্দের ভজির বিলান এক অভ্ভুত দৃষ্ত, 
মদ্যপের স্তায় অথবা! পাগলের স্তায় তাহাদের ব্যবহার । হুড়োমুড়ি, কোপা- 
কোলি ; কেহ কাহার পায়ে ধরে, কেহ গল। ধরিয়া! কাদে, কেহ হালে, 
প্রেমেতে যেন একেবারে সব পাগল! ভাবাবেশে নিতাই গৌর উভয়েই 
অজ্ঞান এবং উন্মত্ত হইলেন। মত্বতার বেগে অবধূতের কৌপীন বহির্বাস, 
দণ্ড কমগুলু কোথায় ভাঙ্গিয়। চুরিয়া গেল! কোথায় কাহার অঙ্গের বসন 
পড়িল তাহার আরঠিক রহিল,না। সে দাপাদাপি লক্ষ বম্প, মাতামাতি 
দেখিলে মনে ভয় উপস্থিত হয়। এক জন জীবস্ত মনুষ্য নবদ্ীপে আছেন 
এবং আর এক জন তাহার সঙ্গে আপিয়! জুটিলেন, ইহ সকলে বিলক্ষণ টের 
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পাইল। চৈতগ্ত মদ আন, মদ আন বলিয়া এক একবার চীৎকার করিতে 
লাগিলেন । ভাবে মাতিয়। ঘটি ঘটি জলই খাইয়া! ফেলিলেন। সেদিন, 
তিনি অদ্বৈতৈর কথ বাঁর বার বলিয়াছিলেন। বলিলেন, «এমন সময় নাড়া! 
হরিদাঁসকে লইয়া কোথায় রহিল ? এখন খরে ঘরে হুরিনাম প্রচারিত হইবে, 
তিনি নিশ্চিন্ত হইয়। ঘরে গিয়! বসিয়া রহিলেন ?” বাস্তবিক এ সময় অৈ- 
তের এখানে থাকাটা উচিত ছিল। এমন শুভ যোগের সময় কি বিচ্ছিন্ন 
থাক শোভা পায় ? কতক্ষণে স্ুস্থির হইর়] বিশ্বস্তর গৃছে গমন করিলেন, 
নিতাইকে শ্রীবাসের ঘরে রাখিয়! গেলেন। 

পর দিনে পুনরায় ব্যাসপুজ উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে সকলে সন্ধীর্ভ- 
নার্দিকরেন। এই ব্যাসপুজার উৎসব তত্কালে একটা পর্ব ছিল। বৈষ্ণব 
ভক্তের! পুর্বগত ভক্তদিগের প্রতি ইহা দ্বার! শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিতেন। এই 
উপলক্ষে প্রীবাস ভবনে সমস্ত দিন নৃত্য কীর্তন পূজা ভোগ নৈবিদ্য পান 
ভোজন হইয়াছিল । গৌর ন্বহস্তে ভক্তগণকে প্রসাদ নৈবিদ্য বিতরণ করেন। 
এমন আনন্েের সময় অদ্বৈতকে না দেখিতে পাইয়। শচীনন্দন শেষ রামাই 
পণ্ডিতকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । সপরিবারে বৃদ্ধকে আসিবার জন্ত 
সংবাদ পাঠাইলেন। নিত্যানন্দের আগমন বার্তা কহিতে বলিলেন। 
৷ অছৈত আচার্য মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট ভক্তি শিক্ষা করেন। দেশে 
ভক্তির অভাব দেখিয়! তিনি নিয়ত দুঃখিত থাকিতেন। তিনিই চৈতন্তের 
অগ্রে এ দেশে তক্তির পথ সকলকে দেখান। গৌর তাহার আশা পূর্ণ 
করিতে আসিয়াছেন কি ন1 তাঁহী পরীক্ষা! করিবার জন্য আচাধ্য গোসাঞী 
শাঁস্তিপুরে বসির কয়েক দ্দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইনিও এক জন পরম 
ভক্ত মহৎ মন্গৃষ্য। রামাই পণ্ডিত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
“গোসাঞ্ী আপনাকে ন্মরণ করিয়াছেন, সপরিবারে শীত্র তথায় চন্দুন, বড় 
আশ্চর্য্য. ব্যাপার হইতেছে, নিত্যানন্দ আনিয়াছেন, এমন সময় আপনার 
এখানে থাকা ভাল দেখার ন11” বুদ্ধ ঈবদ্ধান্ত করিয়1 বগিলেন, ”কে ভোমার 
গোসাঞ্ী ? শাস্ত্রে এমন কিছু নাই ষে নবদ্বীপে অবতার হুইবে।” এইরূপে 
ক্ষণকাল আমোদ করিয়া! পরে যখন রামাই পণ্ডিতের মুখে বিস্তারিত ঘিবরণ 
শুনিলেন তখন আর ন। কাদিয়। তিনি থাকিতে পারিলেন না। তাহার পতী 
সীতাদেবী এবং আর কলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ভাবাবেশে 
অদ্বৈতের মুঙ্ছ হইগ্। 
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তদমনস্তর সপরিবারে অদ্বৈত গোঁসাঞ্ী নবদ্বীপে আসিয়া! চৈতন্তচরণে 
প্রণত হইলেন) এবং বু বিনন্ন সহকারে স্তব স্তরতি করিতে লাগিলেন । 
তাহার আগমনে শ্বাসের ভবনে আবার এক নূতন উৎসব হইল। ভক্ত- 
সগুলীর মাঝে মহ! ধূম পড়িয়া গেল) কেছ হাপে, কেহ গাক্স, কেহ নাচে, 
কেহ কাদে, কেহ গড়াগড়ি দেয় ; ঠিক ষেন বাল্যখেল!। যে কয়েক জন 
মহাত্স! একত্র সমবেত হুইয়াছিলেন তাহার! প্রত্যেকেই এক এক জন পরম 
ধার্দিক, তাহাদিগকে দেখিলেও পুণ্য হয়। এক্ষণে তিনটি প্রবল ভক্তির 
আোত একক্রিত হইল, যেন যমুন! এবং সরস্কতী গঙ্গাআ্োতের সঙ্গে মিশিয়! 
গেল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতৈর আলাপ হইল। তাহার পর চৈতন্ত 
অদ্বৈতকে বলিলেন, তোমাকে কীর্ভনে নাচিতে হুইবে। বুদ্ধ নৃত্যেতে বড় 
পটু ছিলেন। নান অঙ্গতঙ্গী করিয়? খুব নাঁচিতে লাগিলেন। যেমন কীর্ভ- 
নানন্, তেমনি নৃত্য ৷ সস্কীর্ভন ভঙ্গ হইলে চৈতন্ত বলিলেন; "তোমার ইচ্ছ! 
পুর্ণ হইবে, আচগাঁলে আমি ভক্তি বিলাঈব, হরিনাম শুনাইব।” অটদ্বত 
ইহা শুনিয়! মহা হরষিত হইলেন । ভক্তসমাঁজ ক্রমেই এক এক করিয়া 
পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ 

অদ্বৈত এবং নিতাইকে পাইয়া! মহাগ্রভূর মত্ততার আর অবধি রহিল ন1। 
ন্ীর্তনের উৎসাহ চতু্ড9 বৃদ্ধি হইয়া! উঠিল। এই আনন্দের মধ্যে *পুণ্- 
বক বাপ! তুমি কোথায় রহিলে*--এই বলিয়া তিনি বার বার কাদিতে 
লাগিলেন। অন্য ভক্তগণ তাহাকে ভাল চিনিত্বেন না! । তাহারা সকলে 
এক দিন বলিলেন, ঠাকুর, তিনি কে? গৌর তীঙ্থার পরিচয় দিয়া পুনর্ধার 
'গ্রমনিধি বাপ বলিয়। কাদিলেন। পুগুরীক বিষ্যানিধি এক জন চট্টগ্রাম- 
বাসী পণ্ডিত, পূর্বে নবদ্বীপেই থাকিতেন, মধ্যে কিছু দিনের জন্য দেশে 
দয়া অবস্থিতি করেন। মুকুন্দের সঙ্গে তাহার বড় বন্ধৃতা ছিল, এক দেশে 
[ই জনের বাঁস। বিদ্যানিধি এই সময় নবদীপে আলিয়া উপস্থিত হন। 
গদাধর মুকুন্দের এক জন পরম বন্ধু। মুকুন্দ তাহাকে বলিলেন, একজন সাধু, 
মাসিয়াছেন দেখিবে চল। গদাধর মুকুন্দের সমভিব্যাহারে বিদ্যানিধিকে 
দখিতে গেলেন। গিয়া দেখেন, একজন ঘোর বিবয়ী বিলাসপরায়ণ 
সতি সৌথীন লোক, হিস্কুলরঞ্জিত পিন্তলের পা্লাধুক্ত দিব্য চন্দ্রাতপআচ্ছা- 
দত পর্য্যক্কে বসিগ। পান তামাক থাইতেছেন। তাহার পরিধান স্থক্ম বসন, 
বাসিকায় তিলক, ললাটে উর্ধপুণ্ড,, কেশজাল আমলকি ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্যে 
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স্কৃত, সম্মুখে কপার পানের বাটা তাহাতে পাকা পাঁন, পাঁক। গুয়া উভদ্বা 
গার্থে ছোট বড় ঝারি, বিবিধ বিলাসসামগ্রী, মযুরপুচ্ছের পাধাদ্বার! ছুই; 
জন লোক বাতাস করিতেছে, বালিশ বিছানা অতি পরিস্কৃত, সর্বতোভারে 
একজন বাবু হইয়া তিনি বসিয়| আছেন। গদ্াধর বালক কাল হইতে, 
বিরক্ত বৈরাগী, এ সকল দেখিয়া! তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, এবং বিরক্ত হইলেন; 
ভাবিলেন, ভাল সাধু দেখিতে আসিয়ঠছি বটে ! এ ব্যক্তিত বিষম্নীর শিরো- 
মণি! মুকুন্দ গদাধরের মনোভাব আভাসে বুঝিতে পারিয়া মধুর স্বরে, 
একটি ভক্তিরসাত্মবক শ্লোক পাঠ করিলেন। যাই তিনি গ্লোক পড়িতে, 
আরম্ভ করিলেন, অমনি পুগুরীকের চক্ষু দিয়! দরদরিত ধারে অশ্রু পড়িতে 
লাগিল। ক্রমে তিনি একেবারে অস্থির এবং উন্মত্ব হইয়! ধুলায় গড়াগড়ি, 
দিতে লাগিলেন । পদ্দাঘাতে বিলাস দ্রব্য সামগ্রী অঙ্গের বসন কোথায় 
গ্রিয্। পড়িল, স্থুখসেবিত সেই মাঞ্জিত দেহ এবং সুন্দর কেশপাশ মলিন 
এবং হুতশ্রী হইয়া গেল। তাহার উপর অন্থতাপের ক্রন্দন! "কোথান্ত 
আমার কৃষ্ণ প্রাণধন ! হায়! আমার জন্ম বৃথ! গেল।” এই বলিয়া উচ্চৈংস্বরে, 
তিনি রোদন করিতে লাগিলেন । ধূলি ধৃষরিত অঙ্গে মুষ্ছিতারস্থায় মহানন্দে' 
শেষ বিভোর হইয়া বসিয়। রহিলেন। তখন গদাধর বুঝিলেন যে এ ব্যক্তি- 
বাহিরে বিবন্পী ভিতবে ভক্ত । ন! জানিনা অশ্রদ্ধ। এবং উপেক্ষা করিন়্াছেন, 
সেজন্য তিনি মনে মনে বড় ব্যথিত হইতে লাগিগেন। গদ্দধর এই অপ 
রাধের প্রায়শ্চিত্তন্বর্ূপ শেষ বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিষ্যত্ব, 
স্বীকার করিয়া! সকল অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। ছুই প্রহরেনর পর বিদ্যানিধির, 
চেতন! লাভ হইল। মুকুন্দ গদাঁধরের পরিচস্ক দিয়া বলিলেন” ইনি মাধব 
মিশ্রের পুত্র, অতি স্থশীল বিষুত্তক্ত বৈরাগী; ইনি আপনার নিকট: দীক্ষিত 
হইবেন। এ কথা শুনিয়! পুগুরীক তাহাকে কোলে করিয়া! ভাবে গদগদ' 
হইলেন। গদাধরও বিপ্ললিত হৃদয়ে তাহার চরণ বন্দনা৷ করিলেন। 
অনস্তর মুকুন্দ ও গদাধরের সঙ্গে বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর আবালে চলি” 
লেন। তাহাকে দেখিয়া গৌরের বিপুল আনন্দোচ্ছাস হইল। তিনি 
বিদ্যানিধিকে কোলে লইয়! তাহার প্রশংসা গান করত এত জাহলাদ প্রকাশ 
করিলেন যে তাহে। দেখিয়া] পুগুরীক যে একজন বড়লোক তাহা! সকলকে 
বুঝিতে হইল। বিলাস সুখ সংসারমায়ার মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যানিধি 
এমন প্রেমিক এৰং তক্ত ছিলেন! গদাধর ইহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার 
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স্করিয়াছেন এ সংঘাদে চৈতন্তের মহা! সন্তোষ জন্মিল। ভক্তে ভক্তে মিল- 
নের সমর স্তখন একটা অহ! ব্যাপার হুইত। সকলেই ষেন এক একটি 
আহলাবের পুতুল । শীহারা পরস্পরের প্রতি এন্ধপ ভক্তি শ্রদ্ধা! ভালবাস! 
প্রকাশ রিতেন থে ভাহ! দ্নেখিলে অবাক্‌ হইয়া থাকিতে হইন্ত। ভাবে 
'প্রেমে একেবারে তেন মাখামাখি ছিল। বিশ্বস্তরের হূর্জন্ন প্রেম ধাঁহাঁকে 
একবার আক্রমণ করিত তাহার অস্থি পর্ধ্য্ত চূর্ণ হইস্ত্া যাইত । ভক্তদিগের 
মধ্যে আহ্লাদ আমোদের অল্পতা ছিল না। কীর্তনে যাতিয়া কেহ 
ক্ষাহারে! প1 ধরিক্া। ট্াঁনিভেন, কেহ কাহায়ো স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, 
ফেহ ব! কাহারে! কোলে মাখা দিয় গুইতেন, এক জনের মুখে আর এক জন 
খাদ্য ভুলিয়া! দিতেন, এবন্প্রকার অনেক বিধ ভক্তির আমোদ ছিল। দে 
বড় এক আশ্চর্য্য ধ্যাপার। মাঁনাপমান গৌরব অহঙ্কার কিছু নাই, যেন 
এক পাগলের মেলা । পিতা মাতা! স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনীরাও পরস্পরকে 
এত ভাল ঝাঁসিতে পারে না। সভ্যতার কুটিল গাভীর্য, হৃদয়হীন ভন্ত্রতার 
শীতল ব্যবহার তখন ছিল না। উদার সরলচিত বৈরাগীদল দিবা নিশি 
কেবল প্রেম ভক্তিতে দাতার থেলিতেন। 

গৌরচন্ত্র তক্তয়ন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া নিয়বধি এইরূপে হরিনামরসে 
নিমগ্ধ রহিলেন। নিতাই শ্রীবাসের ঘরে থাকিতেন। তাহার গৃহিণী 
মালিনী দেবী মাতার ন্যান্ন এই শিগুতুল্য অবধূতকে অন্ন থাওয়াইয়! 
দিতেন। এক দিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে বলিলেন, “পণ্ডিত, এই সন্গ্যাসীকে 
কেন তুমি ঘরে রাঁখিয়াছ ? ইহার জাতি কুল জান না, উদারচরিত্র তুমি, 
তাই ইহাফে রাখিয়াছ। যদি জাতি কুল বাঁচাইতে চাও, তবে শ্রী এই 
আরধৃতকে বিন্বায় কয়।” গ্রাবাঁস হাসিয়া বলিলেন, “ঠাকুর, কেন আর 
আমাকে পরীক্ষা! করেন ? ঘে তোমার লোক নে বর্দি আমার জাতি কুল 
নাশ করে, তাহাতে কি আমার ভাবের অন্তথা হইবে? নিত্যানন্দ যদি 
অদ্দরা পান এবং যবনীগমন দোঁষে দূষিত হন তথাপি তাহার প্রতি আমার 
ভক্তি কমিবে ন11” ইহা শুনিয়৷ গৌরাঙ্গ আহলাদে হুঙ্কার শব্ব করত শ্ীবাসের 
বুকে চড়িয়া বলিলেন, এবং বলিলেন, “কি বলিলি! তোর এত বিশ্বাস? 
তোর বাড়ীর বিড়াল কুকুর পর্য্স্ত তক্ত হইয়। যাউক এই আমার আশী- 
ব্বাদ!* গৌরের জাত্যভিমানও ছিল না), আবার শ্লেচ্ছের ভ্তায় তদ্রাভত্্র 
সকল জাতির সঙ্গে আহার ব্যবহার করা যে একটা অতি মহৎ কাধ্য ইহা 
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দেখাইয়া! গৌরব করাও তাঁহার ছিল না, এ সম্বন্ধে তিনি ৰেশ স্বাভাবিক 
সাত্বিকতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহার হিন্দুর স্তায় আচার ব্যবহার শুদ্ধ 
ছিল। ভক্তিআ্োতে ভাসিতে'ভাসিতে চপিয়! যাইতেন, জাতি কুলের অভি- 
মান স্বতাবতঃই সে জোতের মুখে দড়াইতে পারিত না। 

নিত্যানন্দ নন্দহুলালের মত নবদ্বীপের ঘবে ঘরে বেড়ান, গঙ্গায় সীভার 
দেন, কুমীর ধরিতে যান, ছেলেদের সঙ্গে ছেলে হইয়! খেল! করেন, শচীর 
নিকট খাবাঁব চাহিয়! খান, গুকদেব গোঁশ্বামীর সভায় বাল্যভাবে তিনি এই 
রূপে বিবিধ লীল। কবিতে লাগিলেন । চৈতন্ত এক দিন তাহাকে নিজা- 
লয়ে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিয়! বলিলেন, “দেখে! ভাইণ যেন চঞ্চলতা প্রকাশ 
করিও না।” নিতাই কানে হাত দিয়! বলিলেন, হা এমন কথা! বিষ 
বিষুট, পাগল ঘাঁরা তারাই চপলত প্রক্কাশ করে। তুমি কি আপনার মত 
সকলকেই মনে কর না কি? হাসিতে হাসিতে পরে শচীর হস্তে ছুই জনে 
একত্র ভোজন করিলেন। 

শচী মাতা হরিভক্তগণের নিত্য নূতন কীর্থি দেখি! নিজেও ভক্তিরদে 
অভিষিক্ত হুইয়াছিলেন। এই সময়ে ভাবুক বৈষ্ণবগণের মুখে অনেক 
'অচুত কথা শ্রতিগোচর হইত। কেহ বলিতেন, শ্রীবাসের অঙ্গনে আমের 
অশটি পুঁতিয়া রাতারাতি সদ্য সদ্য তাহা হইতে ফল উৎপন্ন করা 
হুইয়াছে। কেহ বলিতেন, আমি মহাপ্রভুকে যড়ভূজ হইতে দেখিয়াছি 
কেছ রা অন্ত প্রকার অলৌকিক ভাব বর্ণন করিতেন। যখন যাহার মনে 
যে ভাব প্রবল হইয়| উঠিহ, তিনি তখন বাহিরেও তাহা অবলোকন 
করিতেন। কিন্তু স্বভাবের বিপবীতে কোন ঘটন। না ঘটলেও তৎ্কাঁনে 
অনেক অলৌকিক দৈবক্রিয়। দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল । পাষাণ সমান হদয় 
ভক্তিরমে গলিয়! যায় ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ঘটন! আর কি হইতে পারে ? 
চৈতন্তের যে ভক্তির আবেশ, প্রেমের উচ্ছাস তাহা তাহার বড়তুজ মৃষ্তি 
অপেক্ষা অনস্ত গুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। 





নিশীথকালে সঙ্ীর্তন। 





এক দিন প্রীগৌরাঁঙ্গ বলিলেন, পন্বাত্রি কেন বৃথ। গত হয়, আজি হইতে 
এস আমরা নিশাকালে হরিসন্বীর্ভন করিব) সকলে শুনিয়া উদ্ধার হইবে £ 
তোমাদের জীবনত এই জন্যই, অতএব আয়োজন কর ।” বৈষ্বগণ প্রস্তাব 
শুনিয়া উল্লসিত হইলেন। এক্ষণে পূর্বাপেক্ষা কিছু প্রকাশ্তরূপে সক্বীর্তন 
আরম্ভ হইল। কোন দিন শ্বাসের গৃহে, কোন দিন বা চন্দ্রশেখরের 
ভবনে কীর্তন হইতে লাগিল । গৌর নিতাই অধ্বৈত ব্যতীত বিদ্যানিধি, 
হরিদান, মুরারি, গদাধর, হিরণ্য, গঙ্জাদাস, বনসালী, বিজয়, নন্দন, জগদা- 
নন্দ, বুদ্ধিমন্ত থ1, নারায়ণ, কাশীশ্বর, বাহ্ুদেষ, বাম, গরুড়াই, গোবিন্দ, 
গোবিন্বানন্দ, গোগীনাথ, জগদীশ, প্রীমান্‌, শ্রীধর, সদাশিব, বক্রেশ্বব, 
শ্রীগর্ভ, শুর্লাঙ্থর ব্রহ্ানন্দ, পুরুষৌত্তম, সঞ্জয়াদি অনেক গুলি ভক্ত সন্কীর্তনে 
মাতিলেন। ইঞ্ারা প্রত্যেকেই অলস্ত “অগ্নির ন্যায় জীবস্ত মনু । 
কাহারে নৃত্য গীতে বা সমাগমে অন্টের উৎসাহ অথি নির্বাণ হইত না, 
বরং এক একটি অগ্নিশিখা একত্র করিলে যেরধপ প্রবল উজ্জ্বল অগ্রিশিখ! 
সমুৎপন্ন হয় ইহাদের মিলনে তাহাই হইত। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতালের 
সহিত এই সমস্নে প্রকৃত প্রস্তাবে সন্কীর্ভন আরস্ত হয়। তিন চারি দলে 
বিভক্ত হইয়া ভক্তগণ গান করিতেন । কখন কখন গৌরাঙ্সের নিজভব- 
নেও এইক্গ কীর্তন হইতে লাগিল। এ্মহাগ্রভ্‌ গ্বামের অাটি পু'তিয়া তৎ" 
ক্ষণাৎ এক গাছ উৎপন্ন করিয়া তাহাতে ফল ধরাইক্সাছেন। অত্যন্ত স্থমিষ্ট সে 
আম, খোল! অশটি কিছু নাই, খাইলে শরীর ঠাণ্ড হইয়। যায়” এইরূপ কথ! 
গৌরতক্তগণ তখন বলিয়া! বেড়াইতেন। ইহার অর্থ বোধ হয়, প্নিগম- 
কলতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং । পিবত ভাগবতং রসমাঁলয়ং 
মুস্থরহো৷ রসিক ভুবি ভাবুকাঃ ॥» কীর্তভনে উন্মত্ত হইয়া চৈতন্ত যে কত 
রঙ্গ করিতেন তাহা জার বল যায় নাঁ। এক একাট বিভিন্ন ভাবেতে তাহার 
শরীরের অবস্থা! ভিন্ন ভাব ধাত্প করিভ। তেজন্বী যুব! পুরুষ, ছুম্‌ দাস 
করির ভূষিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেন, বীরদর্পে মাটী কাপাইয়া দিতেন। 
কাহার সাধ্য সে অবস্থায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখে? তাহার অঙ্গের এই 
গাধাত শচীমায়ের বুকে গিয়া যেন বজসমান বাজিত। এইরূপে সমস্ত 

|. 


৫৮ ভক্তিচৈতন্যচক্দ্রিকা। 


রাত্রি প্রায় শ্রীবাঁসেব গৃহে নৃত্য গীত হুইতে লাগিল। প্রমত্ত ভক্তবুনের 
মধ্যে মত্ব মাতঙ্গ গৌরমণি কখন নাচেন, কখন মুর্ছিত হইয়া! গৃতবৎ 
পড়িয়! থাকেন ; কাণের কাছে মহ শর্খে হরিবোল বলিলে তবে তাহার 
চৈতন্োদয় হইত। তাহার শরীর কখন ছ্রীতল, কখন উষ্ণ, কখন 
শীতে কম্পিত, কখন উত্তাপে ঘর্মাক্ত। এক একবার গভীর রবে হস্কার 
করিয়া লক্ষ দিতেন, পরক্ষণে আবার ধ্যামে মগ্ন হুইয়! বসিয়া থাফিতেন £ 
কখন মহ! চীৎকার স্বরে গাঁন ধরিতেন, কখন দত্তে তৃণ লইয়া দাশ্তভাবে 
ভক্তগণের পদতলে পড়িতেন। যাহার পায়ে ধরিতেন, পরক্ষণে আবার 
তাহারই স্বন্ধে চড়িয়া বসিতেন। কখন চক্রাকারে নাচিতেন, অন্তের 
গল! ধরিয়া কাদিতেন, কথন খল. খল, করিয়। ক্রমাগত ছামিতেন । ভাবে 
বিভোর হুইয়। কখন বালকের ভ্তায় মুখে বাদ্য বাঁজান, কখন নিত্যা- 
নন্দের অঙ্গে হেলান দিয়া বসেন, কখন ব! হামাগুড়ি দিয়! ইটেন। 
সেই প্রেম্যেন্মাদের অবস্থায় অরুণ নয়ন বিস্তার করিয়া যাহার পানে 
তিনি চাহিতেন তাহার মনে ত্রান উপস্থিত হইত। ঘোর মদ্যপায়ীর 
ন্তায় উন্মন্ত ভাব। ভক্তগণ কখন কখন তাহাকে স্বন্ধে করিক1 নাচি- 
তেন এবং গান করিতেন। ফলে ভাগবতোক্ত ভক্তির লক্ষণ যাহ! 
কেবল লোকে কর্ণে শুনিয়াছিল, তৎসমুদায় লক্ষণ গৌরাঙ্গ নিজজীবনে 
দেখাইতে লাগিলেন । কীর্তনের সময় বাহিরের দর] বন্ধ থাঁকিত। ভক্ত- 
দিগের আকাশভেদী হবিধবনি শ্রবণে চারিদিক হইতে নানা ভাবের লোক 
সক দ্বারের বাহিরে দড়াইয়! মহ! গোলযোগ করিত। ভিতরে প্রত 
চিত্ত ভক্তগণ আপনাদের ভাবে মগ্ন হুইয়। মনের সাধে রঙ্কীর্তন করেন, 
বারঁহরে পাষগগণ দ্বার থোপা না পাইয়। নিন্দা করিয়া! বলে,--ইহার! 
লুকাইয়া মদ খায় এবং ব্যভিচার করে। তাহার! ভিতরে প্রবেশ 
কবিতে চায়, পায় না, মহ! বিরক্ত হইয়া! নানা কথা বলে। দ্বার বদ্ধ 
থাকাতে দর্শকদিগের কৌতুহল এবং ক্রোধ বাঁড়িতে লাগিল। কেহ 
বলে, ভাই নিমাই পণ্ডিতটে এমন বুদ্ধিমান ছিল, কেবল সঙ্গদোঁষে মার। 
গেল। আহা! একে বাপ নাই, ভাহাতে আবার বায়ুরোগ, পড়া 
শুন! ছাড়িয়া এখন ইহাদের দলে মিশিয় গিয়াছে । কেহ বলে, পভ্রীবাস 
বামনই যও নষ্টের গোড়া । ইহাদের মুখ দেখিলে পাপ হয়। নিতাকন্ধ 
ছাড়িয়া যাৰ তার সঙ্গে ইহারা একত্র ভোজন করে, মদ এবং পঞ্চ কন্ধ। 
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আনিয়া গোপনে ছুগ্ষর্দম করে, কল্য সকলকে ধরিয়া ধবিয়! বাধিব। 
এ দেশে কীর্তন কখন ছিল না, ইহ! আনিয়া! হতভাগের! দেশের মধ্যে 
হুর্তিক্ষের আগুন জালাইয়া দিল। ধান্ত জন্মে না, টাকাকড়ি উপার্জন 
হয় না, আবার কোথা হইতে একটা অবধৃত আসির়] জুটিয়াছে। নিব- 
গন দেহের মধ্যে আছেন, ইহার! বাহিরে ডাকিয়া বেড়ায় ফেন ?” 
দলের ভিতর কেহ কেহ আবার ভাল মাহুধও আছে। তাহারা বলে, 
“কাজ কি ভাই পরের নিন্দায়? চল আমর! ঘরে যাই, নিজ কর্মদোষে 
আমর! দেখিতে পাইলাম না, ও'দের কি দোষ?” অপর পাচ জন নিন্ক 
এক হইয়া আবার ইহার্দিগকে মারিতে যাইত, এবং গালাগালি দিয়! 
বলিউ, “ভারিত কীর্তন! যেন শত শত লোকে দন্ম আরম্ভ করিয়াছে! 
জপ তপ তত্বজ্ঞান কর্্মক।ও লোপ হইল, ইহাব চাল কল! মুগ দধি একর 
মাথিয়! সকলে মিলে খায়। এত সব ভট্টচার্ধ্য পণ্ডিত থাকিতে এ ডাকা- 
ইত গুলাকে কেহ কি জব্দ করিতে পারিল ন1?” এইরূপে তাহার। সকলে 
উপহাস নিন্দা করিয়া যায়, ভাবাবিঃ& ভক্তের এ সব কথা শুনিধাও 
শুনেন না। এক দিন এক ক্রোধী ব্রাহ্মণ নিমাইকে গঙ্গাঙ্লানের পথে 
পাইয়া! পৈত৷ ছিশড়িয়া শাপ দিয়! বলিয়াছিপ, “তুমি আমাকে কীর্তন গুমি- 
বার জন্ত ভিতরে ঘাইতে দাও নাই, তোমান্ম যেন কখন সংসারে থাকিতে 
আর ন] হয়!” এই শাপ চৈতন্তের পক্ষে বর হইল, তিনি হান্ত করিলেন। 
দোথতে দেখিতে কোথ। দিয়! রাত্বধি দিন চলিয়া? যাইতে লাগিল। এক 
দ্রিন নিশাবসানে কীর্তন ভঙ্গ করির1 চৈতন্তদেব ধূ্মীবাসের শালগ্রাম শিল! 
ঠাকুর বিগ্রহ মুর্তি বাহা। কিছু ছিল সবগুলি কৌষ্টড়ে লইয়। খাটেব উপব 
বনিয়া বলিলেন, কি আছে আমাকে খাইতে দাশ্ি। চালভাজ। মুড়ি থৈ 
নারিকেল কল। চিনি ক্ষীধ ছানা ননী কতকগুল একবারে খাইয়া ফেলিলেন, 
ভক্তগণ এক এক জন এক একটি সামগ্রী আদর করিয়া দিতে লাগিলেন, 
নিভাই তাহার মাথার ছাতা ধরিলেন। আহারাস্তে কতক্ষণ পরে ভাব- 
রসে চৈতন্ত এমনই অজ্ঞান হইলেন, বোধ হইল ষেন ধাতু নাই। ভক্তগণ 
কীার্দিয়। আকুল হইল, পয়ে আবার চেতন! লাভ করিষা তিনি সকলকে 
স্র্থী করেন। সন্কীর্তনই ইঞ্াদ্দের সাধন, ভজন, সন্বীর্ভনই যোগ তপত্ত! ধ্যান 
আরাধন| ছিল। ইহা ছারা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃসৌ হদ্যও বৃদ্ধি হইত্ব। 
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এক দিন প্রাতে গৌর নিতাই ছুই জনে শ্্রীধাসের ভবনে উপস্থিত 
হইলেন, তাহাদের ভাব বুঝিয্)' আর আর ভক্তগণ সন্কীর্ভঘন আরত্ত করি- 
লেন, মছানন্দে সকলের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। (সন দিন সাত 
প্রহর কাল ক্রমাগত আনন্দোৎসব হয়। ভক্তগণ চৈতন্তকে গ্গান করাইয়া, 
পুষ্পমাল। এবং চন্দনে সজ্জিত করিলেন; নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী সকল 
ভোজন করাইয়। বহু আদরে তাহার মেব! করিলেন। নিতাই তাহার মাথা 
ছাতা ধরিয়া রহিলেন। সমস্ত দিন পান ভোজন, নৃত্য গীত, আহ্লাদ আমোদে 
গত হইল, পরে সন্ধযাকালে পুনরায় হরিনামরসে কলে আবার মাতিয়। 
উদ্ঠিলেন। আনন্দ উৎসবের সময পরমাত্বীয় বন্ধুদিগকে স্বভাবতঃই মনে 
পড়ে। থোড়বিজ্রেত। নুদরিদ্র শ্ধরকে দেখিবার অন্ত সে দিন চৈতন্তের বড় 
অভিলাষ হইল। শ্রীধর এক জন গরিব ত্রাহ্মণ। থোড় কঙ্লাপাত খোল 
তরকারী বিক্রয় করিয়া] তিনি দিনপাত করিতেন, আর হরিমাম ও ভক্তিরসে 
মগ্ন থাকিতেন। পূর্ব্বে চৈতন্ত তরকারী ক্রয় করিতে গিয়া শ্রীধরের সঙ্গে 
অনেক কৌতুক ও বিবাদ করিতেন। দরিদ্র বিপ্রের তরকারী কলাপাত 
তাহার বড় প্রিয় ছিল। শ্রীধর শুদ্ধপত্ব লোক, এক কথা ভিন্ন ছুই কথ 
বলিতেন না । খোলাবেচ। শ্রীধর ইঞার নাম। ব্যবসায়ে যাহ! কিছু পাইতেন 
তাহা দ্বার পবিভ্রভাবে জীবিক] নির্বাছ করিতেন। ইহাকে রাত্রিকালে 
হরিনাম কীর্ভন করিতে দেখিয়া বিরোধিগণ বলিত, ”এ ব্যাটা খোলাবেচ! 
বামূন আধার হরে কি! বুঝি ভাতে পেট ভরে ন, তাই ক্ষুধার জালায় 
রাত্রে চীৎকার করিয়া! মরে। পরণে বন্্ নাই, পেটে অর নাই, ইহার 
আবরার রঙ্গ দেখ!” ছুঃখীর বন্ধু গৌরচন্তর প্রীধরকে ডাকিয়! আমিলেন, এবং 
তাহাকে লইয়া উৎসবে মত্ত হইলেন। অনাথ পাপী পরলময় ধ্যকিদিগকে 
পাইলে গৌরের বড় আহ্লাদ হইত। তিনি নিতীস্ব 'অঘায়িক উদার 
স্বভাব ছিলেন, ঘাকে তাকে আলিজন দিতেন, প্রসন্ন হইয়! যায় তার সঙ্গে 
কথা৷ কহিতেন, আজান গরিব অপরিচিত বাতির! তাহার নিকট ধমা- 
দূর লাভ বরিয়! ককতার্থ হইত। তাহার প্রেষরসমিক্ত কোমল 'অঙগপ্পর্শে 
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অপ্রেমিক কঠোর হৃদয় ব্যক্কিরও মুখ দিয়া তক্তিভাবপুর্ণ গভীর তত্বকথ! 
আপনাপনি বাহির হইর়1 পড়িত। গৌরাঙ্গ জড়প্রায় মৃন মোহাঁসক্ত ব্যক্কি- 
দিগের হৃদয়েও প্রমভক্তি সংক্রামিত করিতে পারিতেন। যাহার সঙ্গে 
তিমি কথা কহিতেন সে নবজীবন পাইত, এবং উৎসাহী হইয়া ভক্তিরসে 
উন্মভ হইত । তাহাকে দেখিলে, তাঁহার কথ! শুনিলে কেহ আর অলসের 
স্তায় থাকিতে পারিত না। অগ্নির সহবাসে যেমন দেহ উত্তপ্ত হয়, তাহার 
সহবাসে তেমনি মন সহজে উত্তপ্ত হইয়। উঠিত। ্ররীধর ব্রাহ্মণকে তক্তদলের 
মধ্যে আর বড় একট। কেহ চিনিতেন না, তাহার ভক্তি অনুরাগ নিষ্ঠা এবং 
সতম্বভাব দেখিয়। তাহার] এক্ষণে সকলে অবাক্‌ হইয়। গেলেন । 
এই মপ্ত প্রহরিয়! মহোৎ্মব গৌরাঙ্গের একটি প্রকাহ্ দরবার বিশেষ । 
সেদিন তিনি এক এক করিয়া সকলফেই আশীর্বাদ করেন এবং প্রতো- 
কের নাম ধরিয়। আলাপ করেন। যখন হরিদাসকে ডাকিয়। বলিলেন, হরি- 
দ্রাস, তুমি আমার দেহ হইতেও ব্ড়। তোমাকে ছুষ্ট যবনের1 বাজারে 
বাজারে প্রথার করিয়াছে তাহ স্মরণ করিলে আমাক বুক বিদীর্ঘ হয় । এত 
নির্যাতনেও তুমি তাহাদিগকে ভালবাস! দেখাইয়া, ধণ্ত তোমার জীবন !” 
হরিদাস মহা প্রভুর শ্রীমুখবিনিঃস্থত লুধাময় বাক্য সকল শুনিয়। আনন্দে 
বিহ্বল হইলেন এবং নানামতে তাহাকে স্ব স্তৃতি করিতে লাগিলেন। 
বলিলেন, “ঠাকুর, আমি যেন আপনার দাসানুদাস হইয়া! ভক্তের পত্রাবশিষ্ট 
প্রসাদ ভক্ষণে প্রাণ ধারণ করিতে পারি। অতি হ্বীন যবন আমি, আমার 
প্রতি আপনার এত দয়া!” উচ্চ শ্রেণীর সন্ত্রান্ত!ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে আদৃত 
হইয়াছেন বলিক্সা! যে হরিদাঁস সকলের ঘাড়ে চড়িক্াঁ লাথি মারিয়। ফিরিবেন, 
সেরূপ নীচ প্রক্কৃতির লোক তিনি ছিলেন না। অট্টহৃত গোস্বামী পিতৃশ্রান্ধের 
উপহার শ্রান্ধপাত্র হরিদাসকে খাইতে দ্িতেন। 'গুদ্থাচারী ত্রতনিষ্ঠ তত্বজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কাহাকে ইহ! দিলে পিভৃপুরুষ নরকন্থ হয়, কিন্ত হরিদাস 
সে উচ্চ অধিফার পাইয়াছিলেন। ব্রাহ্ধণভক্তের গাহাকে যত উপরে 
তুলিতে চেষ্টা কপ্সিতেন, তিনি হ্বীয় বিনয় গুণে ততই নীচে নামিতে ভাল 
বালিতেন, সুতরাং উচ্চাসন তীহারই প্রাপ্য হইল। যবনের প্রতি গৌরা- 
ক্বেশ্ন এরূপ প্রসন্নত এবং অনথরাগ দেখিয়া তক্তমগ্ডলীতে জয়ধ্বনি পড়ি 
গেল। ভক্তি জাতিনিধ্িবশেষে সকল মনুষ্োের হৃদয়ে শিরা করে; তাহা 
স্বীকার বরাতে গন্ধান্থ সকলের জাত্যভিমান দূর হইল। কিন্ত অপর ব্রাঙ্ষ- 
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পের! এ কথ) শুনিয়া বৈষবসশ্প্রদাগ্কের প্রতি এবং চৈতন্তের উপর অত্যন্ত 
চটি যায়। 
মহাপ্রভু সে দিন সকলের সঙ্গে কথ! কহিলেন, কেবল গায়ক মুকুন্দকে 
ডাঁকিলেন না। তন্নিমিন্ত শ্রীবাসাদদি হুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাস হইলে 
তিনি বলিলেন, যুকুন্দের ভক্তির উপর একান্ত গাস্থা নাই, সরে যেখানে 
যেমন সেখানে তেষন কথা বলে, ভক্তি অপেক্ষা অন্ত কিছু বড় আছে যাহার 
মনে করে তাহাদের অপরাধ হয়। এ কথ শুনিয়া,সুকুন্দ বিষাঙদিত অন্তঃ- 
করণে কাঁদিতে লাগিলেন । দেহতাগ করিবার জগ্ঠ প্রস্তত হইলেন। 
গৌর এই দরবারে বসিয় প্রত্যেক ভক্তের সহিত যে ভাবে'কথা বার্তী কহিয়- 
ছিলেন, "দে সমস্ত অন্বৈতভাবপূর্ণ। বৈষধবগণ তাহাকে শ্বয়ং পূর্ণব্ন্থা জ্ঞান 
করিভেন, সুতরাং আদ্যোপান্ত সেই ভাবে ইহার লীল। বর্ণন করিয়া গিয়া- 
ছেন। এদিন অদ্বৈত প্রভৃতি এ ভাঁবে তাহাকে স্তব গতি করেন, এবং 
গোরা সেই ভাবে সকলকে বর দান করেন। অতঃপর শ্রীধাস মুকুন্দের 
ছঃখ দূর করিবার সন্ত খিশ্বস্তরের আদেশাহুলারে তাহাকে বলিলেন, "তুমি 
কোটি জন্মের পর প্রভৃর দর্শন পাইবে ।” ইহা শুনিয়া সুকুন্দের আনন্দের 
আঁর সীম! রহিল না। দর্শন পাঁইবত ! ইহাতেই কত আশ! আনন বৃদ্ধি 
হইল। আহলাদে তিনি নাচিতে লাগিলেন। তখন চৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া 
বলিলেন, “আমার কথায় তোমার এত বিশ্বাস? তোমার আশা পূর্ণ হউক! 
চিবদিনের জন্ত তুমি আমার হইলে, আমার গারক হইল্লা তুম আমার সঙ্গে 
সঙ্গে চিরকাল বাস কর।” এইরনপে সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণ 
অআপহলাদ আমোদ সঙ্কীর্ভন করিয়া! ভক্তগণ তে দিনকার উৎস শেষ করেন। 
পরস্পরের মধ্যে প্রাণের টান ক্রমশঃ এমনি বদ্ধিত হইক্াছিল যে, এক দিন 
কেহ কাহারে! মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেরই উদার 
উন্মুক্ত হৃদয়, কোন প্রকার লুকোছুি স্বর্থপরতা। কগটভাব কাহারে! ছিল ন1। 
আন্ত, আপনি; এ প্রকার শ্রুতিমধুর রসহ্থীন মিষ্ট লৌফিক বাবহার তাহার 
জামিতেন না । হরিরসমদির! পানে অন্তর বাহির একাকার হইন্স! যাইত, 
সুতরাং তয়মূলক সগ্রম শ্রদ্ধা স্থান পাইত না, অথট পরস্পরের প্রতি ভক্তি 
ভালবাসা হথে ছিল। এক জন অগ্ভের কিঞিং ঙ্গেবা করিতে পারিলে 
আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেম। গৌরত প্রেমের সুত্র | তাহার নয়নের 
দুটি) হস্তের স্পর্শ কিন্ব। প্রহর, মুখের নুখধুর বচন এবং ঢচব্বিত_ তাক্ছুপ 
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প্রসাদ, তথ্যতীত ভক্তি ৫নরাগ্যত আছেই? ইন্ছটতে সকলকে একবাঁবে 
মোহিত করিয়। রাখিয়াছিল। ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব চারিদিকে এক 
সময়ে যেন গোলাপের বাগান ফুটিয়া! উঠিল'। গৌরচক্ত্রোদয়ে ঘেখানে যে 
সব তক্ত ছিল, চকোরের স্তাক্স তাহার! আসিয় জুটিল। 

ভক্ক বৈষণবদিগের এই বিশ্বাস ছিল, থে ভগবান্‌ বৈকুষ্জে নিত্তাসিন্ধ 
পুকষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া! নানা! কূপ পরিগ্রহ করত সধলে যুগে 
বুপে ধরাতলে অবতীর্ণ হছন। শাস্ত্রে কথিত আছে, কলিযুগে নামমাহাস্ম্য 
প্রচারিত হইবে, তাহাঁরই জন্ত সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া গৌরাঙ্গ ম্বর্গ হইতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্ত স্বতং শ্র্্চ ভগবান, নিতাই বলরাম, অদ্বৈত 
মহাদেব, বান নারদ খষি, হরিদাল ব্রহ্মা» মুরারি গুপ হনূমান ইত্যাদি | 
ইহারা এক এক জন এক একটা দেবতার ্মবতার হুইর়। লীলার সাহায্য 
করিতে আপিয়াছেন। ইহান্দের জন্ম মৃত্যু নাই, ভূভারহরণের জন্য ভগ- 
বান্‌ যখন যখন রাম কৃষ্ণ চৈতন্ত ইত্যার্দিরূপে অবতার হন, তখন ইহারাও 
যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়। থাকেন। বাস্তবিক 
মনুষ্যপ্পীবনে ভগবানের লীলা অতীব মনোহর দৃষ্ঠ। তাহার বিশেষ কৃপা- 
বলে এক নবীন ভক্তবংশ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার! হরিভক্তি- 
রসে অভিধিক্ত হইব! বুগধর্মের জয়নিশান উড়ায়, বিধানের জয়তেরী বাজায়, 
তন্দ্বার! মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া বায়। তক্তির ধর্্স পালন ও প্রচারের জন্য 
যে ইহাদের জন্ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভগবানের মঙ্গলময়ী পালনী 
ব্যবস্থৃহি ইহার মূল। তাহার ইচ্ছাতে যুগে যুগে এইরূপে কত শত লাধু জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন । এইরূপ অবতারবাদ্দের মূলে হিন্দস্থানের চি্রপ্রতিষ্ঠিত 
অদ্বৈতবাদ বর্তমান আছে। এক ব্রহ্ধষ বছ হইয্া প্রকাশ পান। তাহাব 
গুণ, শক্তি, মহিমা সমস্তই অজর অমর নিতাস্থাক্বী, বস্ততঃ তাহাতে ভেদ 
ব্যবধান নাই | একই ধর্শ, একই লাঁধুত৷ যুগ যুগাত্তরে লোক লোকান্তরে 
বিভিন্ন দেহে প্রকট রূপ ধারণ করে, আবার লীগ! সাঙ্গ হইলে সেই শক্তি 
নিত্য অপরিনর্ভনীয্র নিপু অপ্রকট ত্রহ্ষেতে বিলীন হয়। পরমহুংস রাঁমকৃ 
এই নিত্য এবং লীল! অর্থাৎ নিডপগ এবং সগুণ অবস্থার সঙ্গে জল আর 
বরফের তুলনা দিতেন। জল অনন্ত নিত্য ব্রহ্ম, অবতার তাহার ঘনীভূত 
এক এক খণ্ড বরফ লদৃশ। মূল পদার্থ অধণ্ড জল ভিন আর কিছুই নয়। 

কে কোথ! হইতে আালিয়। নবন্বীপধামে এই ভক্তসমাজ গঠন করিলেন 
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তাহা ভাবিপা দেখিলে চমত্কত হইতে হয়। একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন 
কর! যে দঈীশ্বরেব অভিপ্রায় তাহা এ সকল যোগাযোগ গুভ সংখঘটন এবং 
সন্মিলন দেখিলে বাস্তবিকই বিশ্বাস হয় । এক এক করিয়। নান! স্থাম হইতে 
ভক্তগণ একত্রিত হুইয়! অতি সুন্দর একটি দল গঠন করিলেন । 

সগুগ্রহদ্দিয়া উৎসবের পর হইতে নিত্যাননের প্রমত্ততা কিছু বৃদ্ধি 
হইল। তিনি কখন কখন উলঙ্গ হইয়া! বিমনা হইতেন। এক দিন বিষু, 
প্রিয়ার সঙ্গে চৈতন্ত গৃছে বসির আছেন এমন সময় নিতাই বিবস্ত্র হইয়া 
তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন । গৌর জননীর সস্তোষের জন্য মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর 
কাছে গিয়া বপিয্বা পানটান থাইতেন। বিবস্ত্র নিতাইকে অনেক সময় তিনি 
নিজে কাপড় পর়াইয়। দিতেন, এবং শাস্ত শিষ্ট সভ্য তবা হুইয়! থাকিতে বলি- 
তেন। কিন্ত অবধৃতকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক দিন সকলকে 
বলিলেন, "তোমর। নিত্যাননের পাদদোদক পান কর। ইহাকে ভক্তি ন! 
কবিলে আমাকে অপমান করা হয়, এবং ইহাকে যাহাঃ1 ভালবাসে ভক্তি করে, 
তাহারাই আমাকে প্ররুতরূপে ভক্তি করে ভালবাসে ।” নিত্যানন্দের এক 
খণ্ড কৌপীন লইয়! তাহ। ছিন্ন করিয়া এক এফ খণ্ড সকল ভক্তকে তিনি 
দিলেন, এবং বণিলেন ইহ] মন্তকে বাধিয়! রাখ । আর সকলে গৃহী, কেবল 
নিতাই তখন একমাত্র উদাসীন যোগী ছিলেন $ টবরাগ্য উদ্দীপনের জন্ত 
বোধ হয় তাহাব কৌগীন বিভাগ করিয়া মন্তকে ধারণ কর! হইল । নিতাই 
শ্লীবামের গৃহে থাকিতেন, তীহাকে পিতা বলিয়! ভাকিতেন এবং তদীয় 
পত্ী মালিনী দেবীরস্তপ্ত পান করিতেন। অবধূতেব পাগলামি দেখিয়! 
গৌর এক দিন বলিলেন, *ভাই সাবধান! খাইতে বসিয়া! ঘরময় ভাত 
ছড়াইও না; লোকে নিন্দা করিলে মনে কট পাঁই। নিতাই বলিলেন, 
তুমি আমাকে চঞ্চল দেখিলে শিক্ষা! দ্িও। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে 
আনন্দে কটির বসন মাথায় বাঁধিয়! যোড় পায়ে নাচিতে লাগিলেন । হিতে 
বিপরীত হইল। 

ভকতদলের মধ্যে যাহার যে বিষয়ে বিশেষ অগ্গুরাগ এবং উচ্চ ভাঁধ ছিল, 
গৌর তাহার গ্রশংল! করিতেন, তজ্জন্ত তাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি মান্ত করিতেন। 
সম্মুখে প্রপংমা করিলে কাহারো ক্ষতি হইবে কি নল! তাহা ভাখিবারও তখন 
সময় হয় নাই। মাতামাতি চলাঢলির ধর্ম, এ সব রাজনৈতিক বৈজ্ঞানিক 
চিন্ত! কাছাকেও নির্ব্বাক্‌ গম্ভীর করিয়। রাখিতে পারিত ন। হন খুলিয়া 


ভক্তিচৈতন্যচক্জিকা। ৬৫ 


গেলে মাতালের! যেকপ পরম্পরের গুণগান করে, সেইরূপ ইহাদের অবস্থা 
ছিল। ফলে ভাবুক লোকদদিগের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার স্বাভাবিক, আপনা- 
পনি ভিতরকার কথা বাহির হইয়! পড়ে । তাহার! সভ্যতার শাসন, ভত্রতার 
নিয়ম মানে না। বিশেষতঃ তখন সামাজিক প্রথা ব্যবহারপ্রণালী কবিত্ব 
এবং ভাবুকতার অঙ্ককুলেই ছিল । একে কবিত্বপ্রধান সময়, তাহার উপর 
প্রগল্ভা ভক্তির প্লাবন, এইজন্য তৎকালে অনেক কঠোরহদয় বিষয়ী 
ব্যক্তিও কবি হইয়া উঠিয়্াছিলেন | তীহাদের লৌকিক ব্যবহার, ভাষা, 
সমুদরায় রীতি নীতি কবিত্বরসে পুর্ণ ছিল। বৈষ্বদ্দিগের রচিত রাশি 
রাশি গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । রূপ, সনাতন, কবিকর্ণপূর 
ইশারা উতকুষ্ট কবি ছিলেন। চৈতন্ত-লীলার আদ্যোপাস্তে ভাবুকতা এবং 
কবিত্বেরই আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়। 

যে পরিমাণে ভক্তি ও ভক্তদলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্বেষী শাক্ত 
হিন্দু ও ধর্মমবব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মতসরতা। জিগীষাও সেই পরিমাণে 
প্রকাশ হুইয়! পড়িল। আশ্চর্যের বিষয় এই, ভক্তির এত মাতা মাতি 
ঢল! চলি; নিতাই গৌর অদ্বৈত প্রভৃতি মত্তমাতঙ্গগণের এমন জলন্ত প্রভাব, 
তজ্জন্ত সাধারণ জনগণের মধ্যে এত আন্দোলন উৎসাহ প্রমত্ৃতা, তথাপি 
অধ্যাপক পঙ্ডিতগণের কিছুই হইলনা। একটু ভক্কিরসও তাহাঁদের 
হৃদয়কে স্পর্শ করিল ন1। তাহাদের জীবন যেন জ্ঞানের মরুভূমি । চৈতন্তের 
ভক্তির প্লাবনে বঙ্গদেশে ভাসিয়! গিয়াছে, তথাপি ইহীর1 পূর্বেও যে অবস্থায় 
ছিলেন অদ্যাবধি সেই অবস্থাতেই আছেন। 

চাপাল গোপাল নামক এক জন ভ্রষ্টাচারী ব্রাহ্মণ ছিল। যেখানে 
সন্ীর্ভন হইত সেই গ্রবাসের গৃহদ্বারে একদ! রজনীযোগে সে জবাফুল, 
মদ্যতাণু, সিন্দুর রক্ত চন্দন প্রভৃতি বামাচারীদিগের পূজার সামগ্রী রাখিয়! 
গিয়াছিল। পর দিন সে সকল দ্রবা দেখিয়। বৈষুবের! আমোদ করিতে 
লাখিলেন। কথিত আছে, সেই অপরাধে এই ব্রাহ্মণ শেষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত 
হয় এবং বহুদিন পরে চৈতনম্বের প্রসন্নতা লাভ করে। 
এক দ্দিন গৌরসিংহ অনুরাগে মগ্ন হইয়া! ভক্তসঙ্গে বিরাজ করিতে 
করিতে হঠাৎ হরিদান এবং নিতাইকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “তোমরা 
অদ্য হইতে নবন্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম ঘোষণ। কর। প্রত্যেক 


ব্যক্তিকে বল যে, আমাদের এই ভিক্ষা, তোমর! সকলে হরি বল। ইহা 
নি 


৬৬ ভক্তিচৈতগ্তচক্দরিকা। 


ভিন্ন আঁষ কোন কথা বলিবে না! এবং গুনিবে না। দিবাঁবসানে আমাকে 
আনিয়া! সংবাদ দিবে ।” এ কথা গুনিয়া ভক্তগণ আহ্কাদের সহিত হরিবোল 
দিয়া উঠিলেন। হরিদাস ও নিতাই যে আজ্ঞ! বলিয়া তদ্দণ্ডে হরিনাম 
প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়৷ নদীয্বাবাসীর্দিগকে 
বলিতে লাগিলেন, “তোমর! হরি বল, হরিনাম গাঁও, হরিকে ভজ, তিনি 
প্রাণ ধন জীবন; অন্তএব ভাই, ভোমর1 একমন হইয়া হরভজন! কর, এই 
আমাদের ভিক্ষা! ।* ব্যাকুলভাবে আন্তে ব্যন্তে আসিম্া এই কথা৷ বলিম! 
তাহার! চলিয়া যান। তাহাদের সন্যাস বেশ দেখিয়া কেহ কেহবা ভিক্ষ। 
দিতে আসিত। তাহা দেখিয়1--“নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা । বল 
কষ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা! |” যাহারা! সুজন, তাহারা সুখী এবং আরজ হয়, 
কেহ সন্তষ্ট হইয। বলে, আচ্ছা! আচ্ছা! করিব। কেহ বা নিন্াাও করে । যাহার! 
শ্রীবাঁসের দ্বারে প্রবেশ করিতে ন! পারিয়1 ত্রুদ্ধ মনে ফিরিয়া আদিয়াছিল 
তাহার! মার মার শবে বাহির হইয়া! বলিতে লাগিল, “তোমরা সঙ্গদোষে 
পাগল হইয়াছ ধলিয়। আমাদিগকেও -পাগল হইতে বল ন!কি? নিমাই 
পণ্ডিতটে সকলকেই নষ্ট করিল।” কেহ বলে ৭এ ব্যাটারা চোর, চুরি করিবার 
জন্ত ছল্মবেশ ধরিয়াছে, তাহা না হইলে এমন করে কেন ? পুনরায় যদি 
আসে, ধরিয়া! রাজদ্বারে চাঁলাঁন করিব।” এ সব কথা শুনিয়া হরিদাস নিতাই 
ছুই জনে মনে মনে হাঁস্ন; গৌরাঙ্গের শিষ্য, কিছুতেই ভয় নাই, নাম প্রচার 
করিয়া প্রতি দিন গুরুদেবকে গিয়! সংবাদ দেন। এ দেশে হিন্দুধর্মসম্প্রদায়ের 
মধ্যে ধর্ম প্রচারের ভাব কোনকালে ছিল না, একা এক! নির্জনে বসিয়৷ 
সাধন ভজন করিয়া নির্বাণ মুক্তিলাঁভ করা হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য । বৌদ্ধ- 
দিগের ধর্ম প্রচারেরধর্ম ছিল) অপর ধর্শিদিগকে তাহার! অভিষেক কত" 
তেন। তদনস্তর চৈতন্য প্রচারের ধর্ম প্রবর্তিত করিলেন। ভ্রাতৃপ্রেমে 
সম্বন্ধ হইয়! একত্র সাধন ভজন করা এ ভাব চৈতন্য মহাপ্রভু দিয়] গিয়াছেন। 
ধ্থপ্রচার এবং সামাজিক সাধন এই ছুইটা নূতন ভাব তাহার হদ্দিস্থিত 
ভক্তির ধর্মের অবশ্তভ্ভাবী ফল, শ্বভাবতঃ আপনা হইতেই তাহা বাহির হইয়া 
পড়িয়াছিল। ভক্তির ধর্ম যেস্বাভাবিক এবং মানব প্রকৃতিসম্তত ধর্ম তাহা 
ইহ। দ্বার! বুঝ! যাইতেছে । 


জগাই মাঁধাই। 


এক দিন নিতাই ও হরিদাস প্রচার করিতে বাহির হইয়। দেখিলেন, 
পথের মধ্যে ছুই প্রকাণ্ড মাতাল, ভয়ঙ্কর ভ্রাকুটির মহিত বিচরণ করিতেছে । 
তাহার। আর কেহ নহে, প্রসিদ্ধ ছুরাচারী জগাই মাধাই। ইহাদের মত 
পাষণ্ড আর তখন কেহ ছিল না। জগাই মাধাই ব্রাহ্মণের ছেলে, ইহাদের 
পিতা পিতামহ ভদ্র এবং সম্ত্রান্ত লোক ছিলেন; কিন্তু ইহার! ছুই ভাই 
বালককাল হইতে মদ্যপান করিতে অভ্যাস করে । যৌবনকালে এমনি ছুদ্ধর্ 
ঘোর পাষও হইয়] উঠিল যে, কাহার সাধ্য তাহাদের নিকট যায়, ষেন 
পিশাচের মত ব্যবহার । গোমাংসের সঙ্গে হ্বরাপান করিত, লোকের ঘরে 
সি'দ দিত, আগুন লাগাইত, বন্ত মহিষের গায় পথের মাঝে ছুইজনে পবম্পর 
মাবামারি গালাগালি করিত, অশ্লীল কথ। কহিত; তাহাদের ভয়ে লোক 
অস্থির হইয়! পড়িয়াছিল। যেখানে সেখানে ছুইআজনে গোলযোগ করিয়া 
বেড়াইত। সম্মুথে কাহাকে পাইলে হয়ত বিনামূল্যে দুইটা কিলই বনাইয়া 
দিত। নিতাই গৌর ধেমন প্রেমে মত্ত, ইহার! ছুই ভাই তেমনি সুরাপানে 
মন্ত। অভিভাবকের! অশটিতে না পারিয়। ইহাদিগকে একবারে ছাড়িয়া 
দিয়াছিল। এমন দু্ষম্ম নাই যাহা এই ছুইঞজনে না করিয়াছে। জগাই 
মাধাই পাষণ্ডের দৃষ্টান্ত স্থল, এবং পাপীউদ্ধারেরও একটি আশ্চয্য উদ্বাহরণ। 
পাপের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! শেষে মুক্তিলাভ কগত ইহার! বঙ্গদমান্গে 
চিরশ্মরণীয় হইয়। গিয়াছে । জগাই মাধাহয়ের ঘোর হছন্দশার কথা শুনিয়! 
এবং ম্বচক্ষে তাহাদের কুব্যবহার দেখিয়া পরপ্রেমী নিঠাই বড় হ্গথত 
হইলেন। ভাবিলেন, ইহাদের যদি মনের পরিবর্তন হয়, তখেইত চৈতন্তের 
দান বলিয়। আমি পরিচর দিতে পারি । এখন যেমন ইহার। স্থ্ববাপানে মত্ত 
হইন্না আছে, তেমন বদি হরিনামরসে মত্ত হয়; এবং এখন যাহারা ইহা- 
দিগকে স্পর্শ করিয়। গঙ্গান্নান করে, তাহার যাঁদ ইহাদিগকে কখন পখিত্র 
বোধে স্পর্ন করে, তবেই আমার হরিনাম প্রচার সার্ক। ফলতঃ ইহাদের 
উপর নিতাইয়ের অত্যন্ত দয় হইল । বান্তবিকও এমন দয়ার পাত্র নবদ্ধীপে 
কেহ আর তখন ছিল কি না সন্দেহ। নিতাই হরিদ্াসকে বলিলেন, 
হরিদাস! তুমি যবনহস্তে অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াও তাহাদিগকে আশীর্বাদ 
করিলে, প্রভৃকে বলিয়! যদি এই ত্রষ্টপ্রক্তি শ্রান্মণতনয়দ্য়ের কিছু করিতে 
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পার! পতিত নরাধমদ্দিগকে উদ্ধার করাইত তাহার কার্য্য। হরিদাস 
বলিলেন, ঠাকুর, কেন আর আমার মাথা থাও, তোমার যে ইচ্ছ। প্রভুরও 
সেই ইচ্ছা । নিতাই বলিলেন, চল তবে আমর! এঁ ছুই জনের কাছে প্রভুর 
আদিষ্ট নাম প্রচার করি। সকলকেইত তিনি এ নাম শুনাইতে বলিয়াছেন, 
বিশেষতঃ মহাপাপীর প্রতি তাহার বিশেষ কৃপা । বলিবার ভার আমাদের 
আছে, আমর] বলিয়া যাই, তার পর তিনি যাহা জানেন করিবেন। এই 
বলিয়! ছুই জনে জগাই মাধাইয়ের নিকট নাম প্রচার করিতে গেলেন। 
নিকটস্থ ভদ্র লোকের! নিষেধ করিল যে, তোমরা] উহাদের নিকটে গেলে 
এখনই প্রাণ হারাইবে, এই দেখ আমরা ভয়ে দুরে রহিয়াছি, সাবধান ! 
নিকটে কদাপি গমন করিও না। নিতাই তাহা ন শুনিয়। হরিদাসকে 
লইয়া তাহাদের নিকটবস্তী হইলেন এবং বলিলেন, "তোমর! বল রুষ্ণ ভজ 
কৃষ্ণ লহ কষ নাম , ঠিনি নাত তিনি পিতা তিনি ধন প্রাণ। অনাচার 
ছাড়িয়া ছে জগাই মাধাই! তোমব। হরিভজন কর।” এ কথ গুনিয়! 
তাহার! ক্ষিপ্ত বুষের ন্যায় আরক্ত নয়নে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, 
ছুই জন সন্নযাসবেশধারী মন্গষ্য নিকটে দণ্ডায়মান। দেখিবামাত্র ক্রোধভরে 
অমনি ধর! ধর! বাঁলয়! তাড়া করিল। নিত্যানন্দ হরিদাস প্রাণভয়ে 
দৌড়িতে লাগিলেন, তাহারাও গালি পাড়িতে পাড়িতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল। 
ধরে আর কি! কোন রূপে সাধু দই জন প্রাণ রক্ষা করিলেন । ভদ্র সঙ্জ- 
নেরা বলিতে লাগিল, "তখনই আমর! নিষেধ করিলাম উহাদের নিকট 
তোমর। অগ্রসর হইও না, এখন দেখ মহা শঙ্কটে পড়িলে। হায়! হায়! 
হায়! উহাদের হাতে পড়িলে কি কাহারে রক্ষা আছে ?” পাষ তী বিদ্বেষীরা 
মনে মনে হাসে আর বলে, এইবার ভগুদ্দের উচিত শান্তি হইয়াছে! ক্রমা- 
গত ছুই জন পাছে পাছে দৌড়িতে লাগিল । ধরি ধরি করে আর ধরিতে পারে 
ন1। প্রকাণ্ড স্ুলকাযর দুই ষণ্ড। তঙ্জন গঞ্জন করিতে করিতে চলিল। বলে, 
তোরা আজ যাবি কোথা? জগ! মাধা এখানে আছে তোরা জানিস না? 
নিত্যানন্দ মনে ভাবিলেন, আচ্ছা বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, এখন প্রাণ 
রক্ষা হইলে বাচি ! বৃদ্ধ হরিদাস দৌড়িতে পারেন না, ক্লাস্ত হুইয়। পড়িলেন, 
মহা! বিপদ হইল, মাতালও পাছ ছাড়ে না। হরিদান নিতাইকে বলিলেন, 
| তোমারই বুদ্ধতে আজ অপমৃত্যুতে প্রাণটা গেল। মদ্যপায়ীকে হর্মিকথ। 
গুনাইলে এই তাহার ফল হয়। যবনের হস্ত হইতে কৃষ্ণ রঙ্গ! করিলেন, 
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এবার চঞ্চলবুদ্ধির সঙ্গে পড়িয়। মার! গেলাম । নিতাই হাসেন আর দৌড়ান। 
তিনি বলিলেন, ও হে হরিদাস ! আমি চঞ্চল নহি, ঠাকুরের আজ্ঞা আমি 
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করি । সে আজ্ঞা পালন না করিলেও সর্বনাশ 
হয়, আবার করিলেও দেখ এই দশা ঘটে। তাহার দোষ তুমি দেখ না, 
কেবল আমাকেই দোষী করিতেছ। এইরূপে আমোদ ও বিবাদ করিতে 
করিতে ছুই জনে চলিলেন, মাতালছ্য়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। চৈতন্তের 
বাড়ীর নিকট গিয়! তাহার! পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, আর তাহাদিগকে 
দেখিতে পাইল না। অবশেষে আপনার! ছুই জন পরস্পরে হড়াহুড়ি 
কিলাকিলি আরস্ভ করিল। কোথায় তাহার! ছিল আর কোথায় আসি- 
য়াছে কিছুই জ্ঞান নাই। ভক্তদ্বয় মাতালের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়। 
সাধুবৃন্দপরিবেষ্টিত গৌরচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন । তাহার নিকট 
এই ভয়ানক বিপদেব কথা! সমস্ত বর্ণন করিলেন। গঙ্গাদাস ও শ্রীবাঁস 
জগাই মাধাইয়ের ছরবস্থার কথ! বিশেষ অবগত ছিলেন, তাহার। বিস্তারিত- 
রূপে তাহ। প্রভৃকে জানাইলেন। গৌব বলিলেন, তাহাঁব! এখানে আপিলে 
আমি তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। নিতাই বলিলেন, তুমি তাহা- 
দিগকে যাহাই কর, কিন্তু তাহার। ছুই ভাই থাকিতে আমি আর কোথা ও 
যাইব না। কিসের তোমার এত গৌরব? সেই ছুই জনকে যদি তুমি 
উদ্ধার করিতে পার, তবে বুঝি তোমার মহিমা । আমাকে উদ্ধীর করিয়া 
যত তোমার মহিম। তাহা হইতে অধিক মহিম! প্রকাশ পাইবে যদি তুস্তি 
ইনাদ্িগকে ভাল করিতে পাঁর। বিশ্বস্তর হাসিয়া কহিলেন, নিতাই) *্ুঁখি " 
যখন তাহাদের মলগলচিস্তা করিতেছ তখন নিশ্চয় জানিবে, অচিরে কৃষ্ণ 
তাহাদের বন্ধন মোচন করিবেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তমণ্লীর মধ্যে 
হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। হরিদাদ অদ্বৈতৈর নিকট সে দিনের বিপদের 
কথা এবং নিত্যানন্দের চঞ্চলতার কথ সমুদ্ধায় বলিতে লাগিলেন। তিনি 
বলিলেন, *্প্রভু আমাকে চঞ্চলমতির সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। সে বা কোথা, 
আমি ব! কোথা । নিতাই কথন জলে পড়িয়া সাতার দেয়) কুমীর ধারিতে 
যায়। ছোট ছেলেদের তাড়না করে, তাদের অভিভাবক পিতা আবার সে 
জন্ত তাহাকে মারিতে আসে, আমি কোনব্ধপে হাতে পায়ে ধরিয়া তাহা- 
দ্বিগকে থামাই । কুমারী দেখিলে বলে আমি বিবাহ করিব। ষশাড়ের উপর 
চড়ে, পরের গন্ষর ছুধ ছুহিয়! খায়। আমি যদি কিছু বলি, তোমাকে গান 
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পাড়ে। বলে যে তোঁব অদ্বৈত আমার কি করিবে? চৈতন্তই বা কি করিতে 
পারে ? দেখিষ! শুনিয়! আমি অবাক্‌ হইয়! আছি। আজ দৈবযোগে প্রাণবক্ষা 
পাইয়াছে।” অদ্বৈত বলিলেন, “মাতালের! মাতালের সঙ্গে মিশিবে, তুমি 
নিষ্ভাবান্‌ হইয়! সে জন্য এত ভীত হও কেন? দিন ছুই পরে দেখিবে কি 
হুয। নিতাইকে আমি ভালরূপে জানি, সে সকলকে প্রেমে মাতোয়াল। 
করিবে ।” 

তদনত্তর কিছু দিন পর্য্যন্ত জগাই মাধাই কখন গঙ্গাভীরে, কখন 
চৈতন্তের বাড়ীর নিকটে ঘুরিযা! বেড়াইত । শেষ গৌর যে ঘাটে স্নান করি- 
তেন সেই খানে উহাঁরা আড্ডা কবিল। ইহাদের ভয়ে একাকী রাত্রিকালে 
ঘাটে কেহ যাইতে সাহন করিত না। কিন্তু যদিও ইহার! ছুই ভাই অতি 
ভয়ানক মাতাল, তথাপি মন তাহাঁদেব বড় শাদা ছিল। তাহার সরলভাবে 
অকপট মনে দুক্ধন্ম করিয়৷ বেড়াইত, ভদ্রতা ব৷ ধন্ধের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া 
কুটিল মন্ত্রণ! বা যুক্তি বিজ্ঞান কপট কৌশলের সাহায্যে নিকৃষ্ট প্রবৃ্তি 
চরিতার্থ করিত না, এই জন্ঠ সহজে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম ভয়। পরে 
চৈতন্ত যেখানে কীর্তন করিতেন তথায় গিয়া ইহাব1 সমস্ত রাত্রি জাগিয়। 
কীর্তন শুনিত। ভিতরে যাইবার সুযোগ পাইত না, বাহিরে থাকিয়! 
মুদঙ্গ মন্দিরার সঙ্গে তালে তালে নাচিত, নান! রঙ্গ ভঙ্গ করিত। মদের 
সঙ্গে সঙ্গে গৌরের সন্কীর্ভন যেন তাহাদের চাটনী হইল। সেই খানে 
বনিয়। মদ্য পান করিত আর কীত্তন শুনিরা নাচিত। মদের নেশার সঙ্গে 
কাহারে। কাহারে ধর্মের ভাব হয়, এই জন্য অনেকে মাদকবিশেষকে সাধনের 
অঙ্গ এবং অনুকূল উপায় বশিধ! থাকেন। কিন্তু তাহা! নিতান্ত বিকৃত 
উপায়, আধ্যাত্মিক প্রেমের নেপাই এ পথের অনুকূল সহায় । নেশার সঙ্গে 
হরিসঙ্কীর্তনের রস মি-শ্রত হইয়। জগাই মাধাইয়ের মনের ভিতরে কিভাব 
উৎপন্ন করিত তাহ! সেই অন্তর্যযামী হরিই জানেন। তাহার1 গৌরচন্দ্রকে 
দেখিয়া! বগিত, নিমাই পণ্ডিত, তোমার মঙ্গলচণ্তীব গীত কি সমাপ্ত হইল? 
তোমার গায়েন গুলি সব ভাল, তাহাদিগকে আমর দেখিতে ইচ্ছ! কার, 
বেখানে যাহা আমব! পাইব তাহাদিগকে আনিয়া দ্রিব। এই বলিয়া উপ- 
হাস বিদ্রপ করিত। ভক্গণ তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে দূরে পলায়ন 
কবিতেন। 

এক দিন নিত্যানন্দ নগব ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়! আদিতেছেন, এমন 
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সময় বিকৃত গম্ভীর শ্বরেকে রে! কে রে! বলিয়৷ পথের মাঁঝে জগাই মাধাই 
তাঁহাকে ধরিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথা যাঁও ? তোমার নাম 
কি? ইহাদের প্রতি নিতাইয়ের যথার্থই একটু টান হইয়াছিল) তিনি 
বলিলেন, আমার নাম অবধূত, আমি প্রতুর গৃহে যাইতেছি। মাধাই নাম 
শুনিবামাত্র ক্রঁধভরে তাহার মস্তকে কলমির কান! ফেলিয়া! মারিল, 
তাহাতে মস্তক বিদ্ধ হইয়া অজত্রধারে শোণিতশ্রোত বহিতে লাগিল, নিতাঁই 
কাতর অন্তরে ইষ্টদেবভাঁকে ম্মরণ করিলেন। কিন্তু রক্তধার1 দেখির! 
জগাইয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। মাধাই পুনরায় প্রহারে উদ্যত হইলে 
জগাই তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, তুই কেন নির্দয় হইয়া এই 
বিদেশী সাধুকে মারিলি? পরিত্যাগ কর, ক্ষমা দে, অবধূতকে আর প্রহার 
করিস্‌ না, ইহাতে কি তোর ভাল হইবে? গগুগোল রক্তপাত দেখিয়া পথের 
লোকেরা চৈতন্কে এই সংবাদ জানাইল, তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎ- 
ক্ষণাঁৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন । হইয়া দেখেন যে নিত্যানন্দের সর্বাঙ্গে 
শোণিতধারা বছতেছে, কিন্ত তিনি প্রসন্নচিত্তে জগাঁই মাঁধাইয়ের নিকট 
দণ্ডায়মান আছেন । তাহ] দেখিব! মাত্র শোকে ছুঃখে ক্রোধে গৌরাঙ্গ 
একবারে অস্থির হইলেন, আপনার উত্তরীয় বসন দ্বারা অবধূতের ক্ষত মস্তক 
বাধিয়া দ্রিলেন। তাহাকে অধীর দেখিয়া নিতাই বলিলেন প্রভূ, তুমি 
ক্ষাস্ত হও, এই ছুই জনের শরীর আমি তোমার নিট ভিক্ষা চাহিতেছি। 
মাঁধাইকে মারিতে দেখিয়া জগাই আমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিল, 
'দৈবে রক্তপাত হইয়াছে, আমি কোন ছুঃখ পাই নাই। জগাইয়ের দয়ার 
কথ! শুনিয়া গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়! বলিলেন, নিত]ানন্দকে বাচা- 
ইয়া তুমি আমাকে আজ কিনিয়! রাখিলে, কৃপাময় রুষ্খ তোমাকে কৃপা 
করুন! আমি আশীর্বাদ করি অদ্য হইতেই তোমার প্রেমভক্তি লাভ হউক! 
ভক্তগণ পাপীর প্রতি শ্রীচৈতন্তের দয়] দেখিয়। হরিধ্বনি করিলেন। পূর্বেই 
জগার মন কতকটা নরম হইয়। আসিয়াছিল, পরে এই আনীর্বাদ বাক্য 
শুনিয়া ও নিজের দুর্গীতি অনুভব করিয়৷ একেবারে সে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। 
গৌরের পদ ধারণ করিয়া উচচৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিল। এক দিকে 
ঘোর অত্যাচার, প্রহার, শোণিত পাত; অপরদিকে প্রেমালিঙ্গন, স্নেহপুর্ণ 
গুভাশীর্ববাদ, ইহ! কে সহিতে পারে ? প্রেমের প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়া পাষণ্ড 
্রাতৃদ্য় হৃতবুদ্ধি হইয়া রহিল। গাপের পূর্ণাবস্থার ভীষণ মুর্তি এবং প্রেমের 
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কমনীয় পবিত্র ভাব এক সঙ্গে না দেখিলে পাপী ব্যক্তি সে পাপ হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হয় না। পাপ অল্পে অল্পে যখন নরহত্যা, ঘোর হুক্ষিয়ায় পরিণত 
হয়, তৃর্থন তাহার বিকটাকাঁর দর্শনে মন চমকিয়া! উঠে। প্রকাণ্ড পর্বত- 
সর্মান তুলারাশির উপর এক কণিক। অগ্নি পড়িলে যেরূপ হয়, এখানে ঠিক 
তাহাই হইল। পাষগদলন হরিভক্তির প্রভাব ছুরস্ত মাধাইও আর অতি- 
ক্রম করিতে পারিল না, গৌর নিতাইয়ের উজ্জল প্রেমপ্রতিভ। এবং মধুর 
অমায়িক ব্যবহার সন্বর্শনে সেও অবসন্ন হুইয়৷ পড়িল। অনস্তর গৌরের 
চরণে পড়িয়া সে বহু বিনয় সহকারে কাঁদিতে লাগিল। বলিল ঠাকুর ! 
আমর! ছুই দ্রেহ এক জীবন, এক জনকে যদি কৃপা করিলে, আমাকে কেন 
আর তবে বঞ্চিত রাখ ? চৈতন্ত কহিলেন, নিত্যানন্দের অঙ্গে তুমি রক্ত- 
পাত করিয়াছ, তাহার দেহ আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি তোমার কিছু 
করিতে পারি ন।, যদি তিনি তোমাকে ক্ষমা! করেন তবেই তুমি রক্ষা পাইতে 
পার। বাহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছ তিনিই তোমাকে রক্ষা! করিবেন । 
মাধাই তখন নিতাইয়ের চরণ ধরিয়া! ক্ষম। প্রার্থনা করিল, এবং কাতর- 
ভাবে অন্ুতাপাশ্র বিনর্জন করিতে লাগিল। নিতাই বপিলেন, আমার 
সক্কতি আমি তোমাকে দিলাম, তোমার অপরাধ সব দূর হইল। এই 
বলিয়! মাধাইকে তিনি গাঢ় আলিঙ্গন দান করিলেন। শক্রর প্রতি এতাদৃশ 
অভূততপূর্বব প্রেম দেখিয় সকলে অবাক্‌ হইয়া রহিল । তখন ছুই জনে 
দুই ভাইয়ের পদতলে পড়িয়া আপনাদের উৎকট পাপ ম্মরণ করত আত্ম- 
গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহাপ্রভু বলিলেন, গুন 
জগাই মাধাই, তোমর। যদ্দি আর পাপ নাকর, তবে তোমাদের সমস্ত 
পুরাতন পাপ আমি গ্রহণ করিলাম, তোমাদের সে জন্ত আর কোন ভয় 
নাই। ভগবানের কৃপায় যথার্থ অনুতাপ যদি হয়, তবে পুরাতন পাপ- 
রাশি সমূলে উৎপাটিত হুইয়। যায় । পাঁপদুর হওয়ার তাৎপধ্য একবারে 
তাহা। সমূলে বিনষ্ট হওয়া, এই জন্ত গৌর তাহাদিগকে এই আশাবাক্য 
শুনাইলেন। অভয় প্রাপ্ত হইয়া জগাই মাধাই তাহার চরণে বার বার 
লুঠিত হইতে লাগিল । অতঃপর গৌরাঙ্গ বৈষণবদিগকে বলিলেন, এই ছুই 
জনক্কে আমার গৃহে লইয়| চল, আজ আমি ইহাদিগকে লইয়। সন্কীর্ভন 
করিব। ভক্তগণ একত্রিত হইয়। আনন্দের সহিত গভীর নিনাদে খন 
হরিসন্কীর্তন আরম্ভ করিলেন, তখন জগাই মাঁধাই পৃথিবীতে শ্বর্ণের শোভা 
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দর্শন করিল। তাহার! ক্রমাগত ভক্তদিগের চরণধূলিতে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিল । এই সময়ের জন্য কোন রসগ্রাহী সাধু প্রেমবিক্রয় নিতাই চৈত- 
ন্তের মুখে নিয়লিখিত সক্কীর্ভনটা তুলিয়! দিয়াছেন ;- 
“আয় রে আয় জগাই মাধাই আয়! 
মেরেছে তার ভয় কি আছে আয়। হরিসঙ্কীর্ভনে নাচবি যদি আঁয়। 
ও রে মার খেয়েছি না হয় আবার খাব, ও রে তবু হরিনাম দিব আয়। 
ও রে মেরেছ কলির কাণা, (মাঁধাইরে ! ওরে মাধাই ) 
ওরে তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়। 
ওরে আমর! ছু ভাই গৌর নিতাই, ওরে ছু ভাইয়ে তরাঁব ছ ভাই আয়। 
তোদের প্লান করাবৰ গঙ্গীজলে, হরিনামের মাল। দিব গলে আর । 
ওরে আয়রে মাধাই কাছে আর, হরিনামের বাতাঁস লাগুক গায় আয় 1৮ 

ছুই ঘণ্টা পুর্বে বাহার! মহা ঘোর নরকে ভূবিয়া ছিল তাহারা একবারে 
স্বর্গে প্রবেশ করিয়া পতিতপাৰন হরিনামরসে মন্ত হইল, ইহা! অপেক্ষা 
আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া আর কি হইতে পারে? যেন পাঁপের নদী পুণ্য- 
সাগরে গিয়া মিলিত হুইল । মনুষ্য হইয়] কেহ যদি সমুদ্র শোঁবণ করে, তাহা ও 
ইহার নিকট আশ্র্ধয নহে। বাহিরের অনাধ(রণ অলৌকিক কোন ঘটনা 
এইরূপ মহাপাপীর মন পরিবর্তনের সঙ্গে কখন তুলন! হইতে পারে না। 
আজন্ম মূর্খ পাষণওড মদ্যপায়ী, বিষম দুক্ষিয়ার যাহার! সাক্ষাৎ অবতার, হরি- 
ভক্তিরূপ দৈবশক্তিগুণে এবং পবিভ্রাম্া ভক্তদিগের অগম্পর্শে তাহারাঁও 
পুনর্জন্ম লাভ করে। জগাই মাধাই অবিশ্রান্ত ক্রন্দনের সহিত গৌর নিভা 
ইকে কতই স্ততি মিনতি করিল ! নাম সঙ্কীর্ভনের পুণ্যভূমিতে তাহাদিগকে 
বিলুষ্ঠিত দেখিয়া সকলে বিমোহিত হইলেন। পাপিষ্ঠ ভাতৃদ্বয়ের সেই ক্রন্দন 
অন্নতাঁপ স্তব আর্তনাদ শ্রবণে পাষাণ ভেদ হইয়া যাইতে লাগিল। ভক্তগণ 
চৈতন্তকে প্রশংসা করিয়! বলিলেন, প্রভে। ! কাহার বাপের সাধ্য যে তোমার 
এই মহিম! বুঝে ? তুমি দুবাত্মা মদ্যপ জগাই মাধাইকে পদানত কৰিলে! 
গৌর বলিলেন, অদ্য হইতে তোমর1! আর ইহাদিগকে মাতাল বলিয়। দ্বণা 
করিও না, ইহাদের যে কিছু অপরাধ থাকে তাহা! মার্জনা করিয়! তোমর] 
এই ছুই জনকে আশীর্বাদ কর। জগাই মাধাই প্রভূর ইঙ্গিত বুঝিয়া তত- 
ক্ষণাৎ সমস্ত ভক্তবৃন্দের চরণধূলি লইতে লাগিল। জগ চিরজীবনের 


পাপরাশির উপর অনুতাপ অশ্রু পড়িয়া যেন নিমেষের মধ্যে সমস্ত ঘৌত 
১৩ 


শু ভক্তিচৈতন্তচক্দিকা | 


করিয়া! ফেলিল। বৈষ্ণব ভাগবতগণ সকলেই অত্যন্ত সন্ত হইয়া তাহা- 
দ্িগকে আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর চৈতন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে আশ। দিয়া 
বলিলেন, আর তোমাদের কোন চিস্তা নাই) আজ তোমরা সশরীরে 
স্বর্গলাভ করিলে । এই বলিয়া তাহাদিগকে উঠাইয়া পরম আনন্দের 
সহিত ন্বৃত্য গীত সন্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। আহা মে কি চমৎকার 
শোভা ! সেই বিখাত পুরাঁতন পাপী জগাই মাধাই গলদশ্রলোচনে গৌর- 
চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল ! চৈতন্ত সকলকে আজ্ঞা করিলেন, 
তোমর! এই ছুই জনকে আর পাপী মনে করিয়! পরিহাস করিবে না, 
আপনাদের সমতুল্য জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা করিবে, তাহা! না করিলে তোমাদের 
সর্বনাশ হইবে । উদ্ারাত্মা বৈষ্ণবগণ তাহার কথ! শুনিয়া জগাই মাধাইকে 
প্রণাম করিতে লাগিলেন। সত্য সত্যই তখন আর তাঁহার পাগী ছিল 
না, ভগবানের কৃপায় সাধুভাবে পরিণত হইয়া গিক্রাছিল। অভ্যাসের পাপ 
শীত্র যায় ন। সত্য, কিন্তু ঈশ্বরেব কৃপাবারি সংস্পর্শে অচিরে তাহা ধৌত 
হইয়! যায়। 

পর দিন সেই মত্ততার বেশে ধুলিধুষরিত অঙ্গে হরিনাম কীর্তন করিতে 
করিতে কলে গঙ্গান্নানে গিষ! জলক্রীড়া করিলেন । তক্তদলের মধ্যে আমোদ 
প্রমোদ হাসি মস্কাবাঁম যথেষ্ট ছিল। জলকেলীর সময় প্রতু ভৃত্য, গুরু শিষ্য 
ভেদাভেদ জ্ঞান থাকিত না। গৌর অগ্রেই বৈষ্ণবগণের চোখে মুখে গায়ে 
জলের ছিটা মারিলেন, শেষ পরস্পরে মহ! জলযুদ্ধ হইল । গৌর তাহাতে সক- 
লকে পরাভূত করিলেন। পরে ছুই ছুই জনে জল ফেলাফেলি করিতে লাগি- 
লেন। বান বুদ্ধ বিজ্ঞ ভক্তিতে তিনিও বালকের মত। এখনকার কালে 
সে সমস্ত অসভাতার পরিচায়ক, কিন্তু তখন এ বিষয়ে ভক্তদদিগের একটী 
বিশেষ আমোদ ছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে অটদ্বৈতাচার্য্যের কিছু অধিক রঙ্গ 
রস চলিত। নিতাই বৃদ্ধের চক্ষে সজোরে জলের ছিটা মারিলেন। বৃদ্ধ 
আমোদচ্ছলে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়। বলিলেন, শশ্রীবাস ত্রাঙ্গণের যেমন 
জাতি নাই, তেমনি কোথা হইতে একটা অবধূত আনিয়া! জুটাইয়াছে। এ 
ব্যক্তি পশ্চিমে গিয়া কত লেকের অন্ন খাইয়াছে, ইহার পিত। মাতা গুরু কে 
তাহাও জানি না; কোন্‌ কুগে জন্ম, কোথায় বাড়ী ঘর কিছুই স্থির নাই ; 
ফোথাকার একট। মাতাল!” এইরূপ পরিহাস করিয়! ছুই জনে জলব্রীড়া 
করিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, একবারে হার জিত বুঝ। যায় না, তিন 
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বার যুদ্ধকর। তীহার উৎসাহ পাইয়া নিতাই অদ্বৈত পুমরায় জলক্রীড়া! 
আরম্ভ করিলেন । 

পরে ভাগীরথীতীরে জগাই মাধাইকে বিশেষরূপে অভিষেক করা হয়। 
তাহাদের হস্তে তুলসীপত্র দিয়! চৈতন্য বলিলেন, “তোমর1 এই পত্রের 
সহিত সমুদ্ান পাপভার আমার হস্তে অর্পণ কর, আমি তোমাদের পাপ- 
ভার গ্রহণ করিলাম ।” তীহার আশাপ্রদ মধুব বাক্য শ্রবণে ভ্রাতৃদ্বয় 
কাদিয়া আকুল হইল। বলিল, প্রভে! ! আমাদেব যে পাপের অন্ত নাঁই। 
এ মহাপাষগদের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই বলিষ1 তাহার! গোরা- 
ঙ্গের চরণে পুনঃপুনঃ লুটাইতে লাগিল, ভক্তগণ উচ্চৈস্বরে হরিধবনি করিতে 
লাগিলেন। এই সময়কার দৃপ্ত অতীব আশ্র্দজনক হইয়াছিপ। তদনত্তব 
গৌর বিশ্বম্তর নিজের গল্পার মাল! তাহাদিগের গলাষ দিয়! সকলগকে বপি- 
লেন, আমি তোমাদের হস্তে এই ছুই জনকে সমর্পণ করিলাম । মহাপ্রহু 
চৈতন্তেব প্রচারক্ষেত্রে এমন মনোহর ব্যাপার আবৰহয় নাই। এই হইতে 
ইহার নাম বিশেষরূপে বিখ্যাত হয়, এবং কর্থা জ্ঞানী কুতার্কিক ভক্তি- 
বিদ্বেষী সকলে একেবাবে বিল্বম্নাপন্ন হইয়া বার। জগাই মাধাই হরিনাম 
মাতিবে এ কথা সহস। কাহারে! বিশ্বাস হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
ঘটনা সকলকে বিশ্বাস করিতে হইল। গৌরাঙ্গের প্রতাপ বাঁড়িল, সাধু 
ভক্তজনের আনন্দ এবং পাপী দীনাত্মাদ্িগের আশ! বৃদ্ধি হইল। হরিনামের 
যেকি অদ্ভুত মাহাস্থ্য তাহা! জগাই মাধাই পাপীদ্ধয়ের জীবনে উজ্দ্বনরূপে 
প্রকাশ পাইল। 

জগাই মাধাই প্রতি দিন উষাকালে গঙ্গা্গান করিরা ছুই লক্ষ হরিনাম 
জপ করেন আর পূর্ব পাপ স্মরণ কারর। কাদেন, কিছুতেই আর তাহাদের 
সে হুঃখের বিরাম হয় না। এক এক বার গৌরচন্দ্র বাপ! বলিয়! ভ্রাতৃ- 
দয় কাতরম্বরে বিলাপ করিয়া উঠিতেন। নিন্ম্শ দর্পণে যেমন নিজমৃত্তি 
দৃষ্টিগোচর হয়, ইহারা নবদ্ধীবনের দর্পণে তেমনি পূর্বজীবন দেখিয়া আপনা- 
দরিগকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন । সর্বদা! অনুতাপ আর 
নাম জপ, আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। চৈতন্ স্বর়ং কখন কখন ' 
ভক্তগণসঙ্গে তাহাদ্দিগের নিকট গিয়া প্রবোধ দিয়! আহার করাইয়। আদি- 
তেন। অনুতাপের প্রজশিত হুতাঁশনে জগাই মাধাইয়ের রাশি রাশি পাপ 
দ্ধ হইতে ল[গিল। কয়েক দিন পরে জগাইয়ের মন কথাঞ্চৎ শান্ত হইল, 
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কিন্ত মাঁধাই আর কিছুতেই স্স্থির হইতে পারেন ন।। তিনি অববৃত 
নিত্যানন্দকে প্রহার করিধাছেন ইহ! ষত বার স্মরণ করেন, ততবারই নয়ন- 
জলে বুক ভাপিয়! যায়। নিরন্তর এই ভাবিয়। তিনি বিস্তর খেদ করিতে 
লাগিলেন। পুনরায় এক দিন আবার নিতাইয়ের পদধারণ পূর্ব্বক ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলেন, এবং স্তবস্ততি বিনয় করিয়! বলিলেন, ঠাকুর ! আমি 
তোমার শ্রীনঙ্গে র্পাত করিয়াছি, এ অপরাধ কি আমার ঘ্বুচিবে ? নিতাই 
প্রেমভরে আলিঙ্কন দিয়া! মাধাইকে আশ্বস্ত করিলেন এবং বলিলেন, বাপে 
কি শিশু সন্তানের প্রহারকে কথন অপরাধ গণনা করে? মাধাই বলিল 
ঠাকুর ! আমি ষে যে লোকের বিকদ্ধে অপবাধ কবিয়'ছি তাহাদ্দের সকলকেত 
চিনি না, তবে কিন্ধপে তাহাদিগের নিকট ক্ষমা চাহিব, এক্ষণে উপায় কি 
বলিয়া দ্িন। নিতাই এই পরামর্শ দিলেন বে, তুমি গঙ্গান্নীনের পথে গিঘ। 
বনিয়। খক, যত লোক শ্নান করিতে যাইবে সকলকে বিনয়পূর্বক নমস্কার 
করিও, তাহা হঈলে তাহার! প্রসন্ন হইয়। তোমাকে আশীর্বাদ করিবে এবং 
তোমা অপরাধ ভঞ্জন হইয়া! যাইবে । মাধাই অবিলঘে গঙ্গাব ঘাটে গিয়] 
বসিলেন। লোকদিগক দেখিয ভাঙার মনে বড় আাহলাদ জন্মিল। তখন 
অবনত মস্তকে সজলনয়নে দণগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া! এইরূপে সকলকে বলিতে 
লাগিলেন, “জ্ঞাত কিংবা! অজ্ঞ।তপারে আমি বত অপবাঁধ করিয়াছি, তাহ! 
হইতে মুক্ত করিয়! তোমর। আমাব প্রতি প্রলন্ন হও!” নবদ্বীপবাপী নরনারী 
মাধাইয়েব ব্যাকুলতা বিনয় দেখির। কেহ আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিশ 
না। তাহার! প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিপ, নিমাই পণ্ডিত ধন্ত যে তিনি 
এমন লোককে সচ্চ'বত্র কপ্সিলেন ! তীঁহাঁব কীর্তনই যথার্থ কীর্তন । তিনি 
ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক | তাহাকে যাহারা নিন্দা করে তাহার। দুর্জন পাষণ্ড । 
মাঁধাইয়ের পরিবর্তন দেখি চৈতন্তকে ক্রমে অনেক লোক চিনিতে 
পারিল। তরদবধি অনেকে তাহার নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হইত । মাধাই 
নিজে কোদালি ধরিয়। পবিশ্রম কবিতেন আর গঙ্গাতীরে দিবানিশি তপ- 
স্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। পরিশেষে তিনি একজন ব্রহ্মচাঁবী সাধকের গায় 
সাধারণের চক্ষে প্রতীত হন। যেস্বানে তিনি থাকিতেন তাহ। মাধাইয়ের 
ঘাট বলিয়া বিখ্যাত হয়। 


রমভঙ্গ এবং পরিতাপ। 


বহিদ্বপার বদ্ধ করিয়। শ্রীবাসের গৃহে চৈতন্য প্রতি রজনীতে সঙ্কীর্ভন 
করিতেন। এক দিন কিছুতেই আর ভাবাবেশ হয় ন! ; নৃত্য করেন সুখ 
পাঁন না, হরি বলেন অন্তরে উল্লাস জন্মে না) পুর্ণ মাত্রাক্প ভক্তি না হইলে 
তাহার হৃদয় কিছুতেই আরাম বোধ হইত না। আখন মহা ছঃখিত হইয়া! 
বলিতে লাগিলেন, আজি কেন আমার প্রতি প্রভুর ক্কপা হইতেছে না? 
সকলেই মহ ভাবিত হইলেন, শেষ স্থির করিলেন দেখ তবে ঘরের মধ্যে 
কেহ হয়ত লুকাইয়! আছে। শ্রীবাস পণ্ডিত সমস্ত বাড়ী অন্বেষণ করিয়। 
অনেক কষ্টের পর শেষ দেখেন যে তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কীর্ভনের ঘরের 
এক কোণে ডোলের আড়ালে নুকাইয়া রহিয়াছেন। জামাতার গৃহবাপিনী 
গরিব বিধবা! শাগুড়ীর দুরবস্থা চিরকালই মমান। কীর্তনে রসভঙ্গ হুই- 
তেছে, চৈতন্ত অসুখ অনুভব কবিতেছেন, ইহাতে পারিষদগণের মনে কিরূপ 
ক্ষোভ বিরক্তি হইতে পারে তাহা! সহজেই বুঝা যায়। শ্রীবান ক্রোধভরে' 
শাশুড়ীর কেশাকর্ষণপুর্বক তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন । ছুঃখিনী 
নারী গৌরের কীর্ভন শুনিবে, নৃত্য দেখিবে, এই অভিলাষে ঘরের কোণে 
লুকাইয়াছিল, কিন্তু তাহা! কপ।লে ঘটিবে কেন? শাঁগুড়ী হইয়! জামাতার 
গৃহে ছুহিতার সহচরী হইয়! থাকা! অনেক পাপের ফল; সুতরাং সে বিধবার 
অনৃষ্ট আর হুরিসঙ্কীর্তন শুনা ঘটিল না। সেবাহির হইবামাত্র চৈতন্তের 
ভাবাবেশ উপস্থিত হইল, কীর্ভন জমিয়! গেল, ভক্তগণ ভাসিতে লাগিলেন, 
শ্রীবাসও পপ্রমে মন্ত হইলেন। তরনস্তর ভক্তগণ নির্ধিত্ে কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। চৈতন্য সেদিন এক একবার এমনি ব্যাকুল হইয়া! কাঁদিতে 
লাগিলেন যে, তাহ! শুনিয়! পাষাণ বিদীর্ণ হইয়! যায় । তিনি সকলকে বলি- 
লেন, “ভাই সকল ! হরি আমার প্রাণ জীবন পিত! মাতা, তাহার দাসত্ব 
ভিন্ন আমার অন্ত গতি নাই। তোমরা আমার চিরকালের বন্ধু, যদি কখন 
আমাকে ইহার অন্তথাচরণ করিতে দেখ তবে তখনই আমাকে বলিও |” 

জঞাতসারে সহজে কেহ তাহার পদধূলি লইতে পারিতেন না, বরং তিনিই 
বৈষবদিগের পদম্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে মহা। ব্যতিব্যস্ত করিয় তুলিতেন। 
অদ্বৈতকে তিনি গুরুর স্তায় শ্রদ্ধ। ভক্তি করিতেন, তাহার পাঁয়ের ধূল৷ লইতেন, 
কিন্ত তিনি লইতে গেলে চৈতন্য মহ! রাগ করিতেন) ইহাতে অদ্বৈত বড় 
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বিপদে পড়িতেন। যখন তাহার ভাবাবেশ হুইয়। চেতন! রহিত হইত, সেই 
অবসরে গোপনে অদ্বৈত আচার্য্য মনের সাধ পূর্ণ করিয়। নইতেন। এক দিন 

বিশ্বস্তরের কীর্তনে রসভঙ্গ হওয়াতে কে তাহাব পদধূপণি লইক্বাে এই সন্দেহ 
করিয়! তিনি অদ্বৈতকে ধরিয়াছিলেন। বিনয় তাহার বথেষ্ট ছিল। তাহা 
দেখিয়া পারিষদগণ মনে করিতেন এ সব ছলনা এবং আত্মগোপন করিবার 
ইচ্ছা। কিন্তু গৌবের কাছে সেটা হইবার যো! ছিল না, যাহ! তাহার মনে 
তাহাই বাহিরে প্রকাশ পাইত, অন্তর বাহির সমান ছিল। যেমন তীছাব 
হরিপ্রেম ব্যাকুলত।, তেমনি ভ্রাতৃপ্রেম সাধুভক্তি সরলতা । সে দিন কীর্তন 
করিতে করিতে শুর্লান্বর ব্রহ্ষচারীর তক্তিভাব দেখিয়া গৌর বড় আহ্লাদিত 
হইয়াছিলেন। শুক্লান্বর এক জন মহৎ লোক, ভিক্ষা করিয়৷ দিনপাত 
করিতেন, আর সর্বদ। হরিরসে মগ্ন থাকিতেন। চৈতন্ত বৈরাগ্য, দ্রীণতা, 
অনাসক্তি যাহার জীবনে দেখিতেন তীহাক্ষে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 

এক দিন শুক্লান্বরের ভিক্ষার ঝুলি হইতে তুল লইয়! তাহ! চিবাইতে লাগি- 
'লেন। ইহাতে বৈষ্বগণের পরম সন্তোষ জন্মিল। 

একদ্রিন বন্ধুবর্গের সহিত শচীকুমার নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন । 

কয়েক জন বিরুদ্ধবাদী বলিল, ওহে নিমাই পণ্ডিত! তুমি নিশাকালে লুক" 

ইয়! কীর্তন কর, আমর! বন্ধুভাবে নিষেধ করিপাম তাহাতো৷ শুনিলে না, এ 

কথ! কিন্তু রাজার কর্ণগোঁচর হইয়াছে ? শীঘ্র দেখিবে কি হয়, তোমাকে ধরি- 

বার জন্য রাক্জাজ্ঞ! বাহির হুইয়াছে। গৌর সে কথ। অগ্রাহা করিয়া কছি- 

লেন, আচ্ছা আচ্ছা! আমি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমাকে যে 
অন্বেষণ করিতে চায় আমি তাহাকে দেখা দ্িব। সেদিন কীর্ভনের সমর 
ভক্তগণকে তিনি বলিলেন, অদ্য পাষস্তীর্দিগকে সম্বোধন করিয়। নাম গাও, 
তাহাদের সকল ছ:খ দূব হউক। গৌরাঙ্গ কীর্তন আরম্ভ করিলেন বটে, 
কিন্ত কিছুতেই মার তাবোদয় হয় না, চিত্ত বড় অস্থির হইল । বন্ধুদিগকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, “ভাই সকল ! আজ কেন আমার ভাবাবেশ হই- 
তেছে না । আমার বা কোন অপরাধ হইল! তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়া 
আমার প্রাণ বাঁচাও ।* এই বলিয়। অনেক কাতরত প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। কি দুঃসহ বিরহজালায় তিনি দগ্ধ হইতেছিলেন তাহ কেহই 
বুঝিতে পারিল না । বৃদ্ধ অদ্বৈত সেই খানে শয়ান ছিলেন, উঠিয়া! ভ্রকুটি 
করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ইনি অনেক রঙ্গরস জানিতেন। যদিও বয়সে 
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সকলেয় অপেক্ষা প্রাচীন, কিস্ত বড় রসিক ছিলেন। আচার্য গোসাঞী 
প্রেমাহলাদে মত্ত হইয়! অনেক বিধ আমোদ পরিহাষ করিতেন । তিনি বলি- 
লেন, অদ্বৈত শুইয়া আছে, প্রেম হইবে কেন? আমি এবং শ্রীবাস বাহিরে 
পড়িয়। রহিলাম, যত সব তিলি মালীর লঙ্গে তোমার প্রেমবিলাস! অবধৃত 
হইল তোমার প্রেমের ভাগারী ! গোসাঞী ! তুমি বর্দি আমাকে প্রেম- 
যোগ ন! দ্দাও, তবে আমি সব শুষিয়া ফেলিব! বৃদ্ধের এ সকল অভিমানের 
কথ! ভিন্ন আর কোন মন্দ ভাবের নছে। চৈতন্ত কিছু না বলিয়া বিষাদিত 
মনে দ্বার খুলিয়! বাহির হইলেন, হরিদাস এবং নিতাই পশ্চাতে চলিলেন । 
প্রেমহীন দেহ ধারণে ফল কি, এই ভাবিয়া গৌরচন্ত্র একেবারে জাহুবীর 
জলে গিয়া পড়িলেন। নিতাই তখনই তাহার কেশে ধরিলেন, হরিদাস 
পদন্থয় ধরিয়! উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। কেন তোমর। আমাকে ধর? 
প্রেমহীন জীবনে কি কাজ আছে?” এই বণিক! বিশ্বস্তর তাহাদিগকে ধমক 
দিতে লাগিলেন। সকলে কম্পিত কলেবর। আজ নাজানি ঠাকুর বাকি 
করেন! নিতাই কীদিয়া আকুল হইলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়! তাহাকে 
বুঝাঁন হইল । তখন চৈতন্ত তাহাদিগকে এই অন্থুরোধ করিলেন যে, অদ্য 
আমি গোপনে বাদ করিব, এ কথ! তোমর! কাহাঁকেও বলিবে না। ইহা 
বণিয়া দে দিন সমস্ত রাত্রি তিনি নন্দন আচার্যোর গৃহে বাস করেন। রজ- 
নীতে তাহার সঙ্গে কথ। বার্তী কহিগ মন কতকট শান্ত হইল। এদিকে 
ভক্তগণ গাভীহারা বৎসের ন্যায় নান! স্থান অন্বেষণ করিয়া! ফিরিতেছেন, 
কোথাও আর গৌরের দেখা পান না) অদ্বৈত ছঃখে শোঁকে অনাহারে 
ভূতলে পড়িয়া! রহিলেন। পর দিন প্রাতে শ্রীবাসকে ডাকাইয়া তাহার সঙ্গে 
গৌরচন্ত্র অদ্বৈতের নিকট গেলেন এবং সকলের আনন্দ বর্ধন এবং সন্তোষ 
উৎপাদন করিলেন । 
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একদা গৌরাঙ্গ সুন্দর পারিষদবর্গকে ডাকিয়া! বলিলেন, অদ্য আমি 
প্রক্কতিবেশে নৃত্য করিব। গদ্দাধরকে কুল্পিণী, ব্রহ্মানন্দকে তালবুড়ী, 
নিতাইকে বড়াই, হরিদাসকে কোতয়াল, প্রীবাসকে নারদ সাজিতে হইবে। 
সম্ধাশিব এবং বুদ্ধিমন্ত খায়ের প্রতি অনুমতি হুইল যে, তোমরা চন্দ্রশেখ- 
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বের গৃহে শঙ্খ কাচুলী পাটসাড়ী অলঙ্কারাদি সমুদয় প্রস্তত রাখিবে। 
তাহারা তত্ক্ষণাঁৎ সামিযাঁনা খাটাইয়। সরাব উপব সবিষার পু্টলি জালিয়! 
রোঁসনাই কবিলেন। এ প্রস্তাবে বৈষ্চবদ্দিগের চিত্তে হা! আহ্লাদ জন্মিল। 
গৌব বপিলেন আমি সখীবেশে নৃত্য করিব, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভিন্ন 
তথায় ফেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা তিনি খুব শক্ত করিয়া! 
ধরিয়! বসিলেন, তাহাতে অনেকেরই মুখ শুকাইয়া গেল। অদ্বৈত সর্বাগ্রে 
মাটিতে অধৃচড় দিয়! বপিলেন, আমিত বাপু সেখানে তবে যাইতে পারিব 
না। অমি অঞ্জিতেন্দ্রিয় মনুষ্য) আজিকার নৃত্য দেখা আমার'কার্য্য নহে। 
ভ্ীবাম বলিলেন আমারও ত্র কথা। তখন চৈতন্ত গোসঞী মৃদুহান্ত 
করিষা বলিলেন, তোমর! সকলে না গেলে কাহাকে লইয়া তবে নৃত্য হইবে? 
কোন চিন্তা নাই, তোমরা আজ মহা! যোগেশ্বর হইবে, চল! তখন সকলে 
অভয় প্রাপ্ত হইয়! নৃত্য দেখিতে চলিলেন । শচীদেবী বিষ্ুুপ্রস্র] শ্রীবাসের 
গৃহিণী মালিনী এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণের পরিবার চন্দ্রশেখরের গৃছে সমা- 
গত হইলেন। বিষয়ট1 ঠিক কৃষ্ণযাত্রার মত। প্রথমে মুকুন্দ মন্কীর্ভন করিয়া 
যাত্রা! আরস্ত করিলেন। পরে হরিদাস প্রকাণ্ড এক যোড়। কৃত্রিম গোঁফ 
পরিষ! মন্তকে পাগড়ী বাধিয়। হস্তে দণ্ড লইয়া আসরে উপস্থিত হইলেন। 
শ্রোতৃবর্থকে জাগ্রত কর! তাহার প্রথম কার্য । তাহাকে দেখিয়া সকলে 
হাসিতে লাগিল। তদনস্তর শুভ্র কেশশ্মশ্রধারী বীণাহস্ত শ্রীবাস ঠাকুর 
নারদ হইয়া আমিলেন, রামাই ভৃত্য সায় তাহার সঙ্গে কুশাসন লইয়া 
উপস্থিত হইলেন । শচী মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই কি শ্প্রীবাস 
পণ্ডিত £ তাহাকে দেখিক্ সকলের মন বিস্ময়রসে পুর্ণ হইল । প্রথম রাত্রিতে 
গৌরচন্ছ্র রুল্সিণী সাজিয়া তছুপযুক্ত তাব ভগ্গী প্রদর্শন করিলেন । শিশু- 
পালের সহিত তাহার বিবাহ না হয়, কৃষ্ণ তাহাকে বলপুর্বক অধিবাস 
দিবসে হরণ করিয়] লইয়। ষান, এই প্রার্থন! করিয়া কৃষ্ণকে তিনি পত্র লিখি- 
লেন। রুক্সিণীন্ধপী গৌর বলিলেন, “হে যছুকুলসিংহ, তুবননুন্দর, তোমার 
যশের কথ শুনিয়। আমার চিত্ত লজ্জা পরিত্যাগপূর্ধবক্ক তোষার পানে ধাবিত 
হইতেছে । আমার হ্ৃষ্টত। ক্ষমা কর। আমি ধৈর্য্য ধরিতে পারিতেছি না। 
পত়্ীপদ দিয়া আমাকে তুমি দাসী করিয়া লও। আমি তোমার চরণে 
মন প্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করিলাম । নাথ, আমার গ্রহণ কর। যেন সিংহের 
ভোগ্য শৃগালের হস্তগত না হয়।” এই নকল কথ! গুনিয়। তক্তদল আনন্দে 
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কীদিঘ্বা উঠিল। এই যাত্রা! ভগবানকে পতিরূপে সাধন করিবার একটা 
উপায় । 

পরে গদাধর ও ব্রহ্মানন্দ গোপিনী সাজিয়া অতিনয় করিলেন । তাহাদি- 
গকে কোতয়াল এবং নারদ বলিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? কে 
তোমরা ? অদ্বৈত বলিলেন, পনারী মাতৃব্খ কেন আর ইহাদ্িগকে লজ্জা 
দাও? বলি ও গো! তোমরা নৃত্য গীত কর, প্রচুর ধন পাইবে, আমাদের 
ঠাকুর নৃত্য গীত বড় ভাল বাঁসেন। তখন সখীঘয় গাইতে এবং নাচিতে 
লাগিলেন । গদাধর বড় ভাবুক, তিনি নিজে মুগ্ধ হইয়া সকলকে মুগ্ধ করি- 
লেন। প্রেমসলিলে সকলের চিত্ত দ্রবীভূত হইল। বৃদ্ধ অদ্বৈতের প্রতি 
আদেশ ছিল তিনি ইচ্ছা মত নান! সাজে সাজির! নাচিবেন। তিনি সে 
দিন নাঁনা প্রকার রঙ্গ ভঙ্গী করিয়াছিলেন। পরিশেষে বিশ্বস্তর গোপীকার 
বেশে নিত্যানন্দকে সহচরী করিয়া আসরে সমাগত হইলেন । তাহার রূপে 
চারিদিক আলোকময় হইল। তিনি পরমাসুন্দরী দেবকন্তার ন্যাক্স দিব্য 
লাবণ্যময়ী সথী সাজিয়। সকলকে একবারে আশ্যর্যযরসে নিমগ্ন করিলেন। 
যেন ভক্তি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী জননীর স্ায় হইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইল, 
গৌর বিশ্বস্তর বলিয়া কেহ আর চিনিতে পারিল না। তীঁহাকে দেখিয়া 
সকলের মনে মাতৃভাব সমুদিত হয়। আদ্যাশক্তি তগবতী জননী বলিয়া 
তাহাকে ভক্তগণ করপুটে স্তব স্তুতি বন্দনা করিলেন। প্রেমতক্তিরসে বিগ- 
লিত হুইয়] দর্শক নরনারী সকলে কাদিয়া একবারে আচ্ছন্ন হইল। বিশ্বস্তর 
মাতৃভাবে শ্রোতাগণের হৃদয়ে এমনি ভক্তি উদ্দীপন করিলেন যে,চন্ত্রশেখরের 
গৃহ আনন্ধাম হইয়া! উঠিল । শেষ নিতাই ভাবে মৃষ্ছিত হইয়! পড়িলেন। মহা 
আনন্দ কোলাহল । ভাবে ভোর হুইগ়া একদিকে স্ত্রীগণ শচীর চরণে পড়িক়া 
কাদিতেছে, বাহিরে শ্রোত1, গায়ক নর্তক ভক্তিতে সকলেই কাদিতেছে, এমন 
সময় হঠাৎ রাত্রি প্রভাত দেখিয়া! সকলে বড়ই ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগি" 
লেন। কথিত আছে তাহাদের বিষম ব্যাকুলত1 আত্তি দর্শনে সেই মাতৃ- 
বেশধারী চৈতণ্ত সকলকে স্তন্ত পাঁন করাইয়া সুস্থির করেন। সে ভাবের 
তেজ সপ্ত দিবস পর্য্যস্ত ছিল॥ 

ভাবুক বৈষ্ণবদল প্রেম ভক্তির রসেই উন্মত্ত, মনে যখন যে ভাবের উদয় 
হইত, তখন বিপরীত প্রক্ৃতিবিশিষ্ট বস্ত এবং ব্যক্তিতেও তাহার! দে ভাবের 
ছবি দেখিতেন। ভাবাবেশের অস্ত নাই, নবনীতের স্তায় কোমল প্রকৃতি 
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যেন গলিয়াই আছে। যা হউক, ধাত্রাতে কিছু আনন্দ এবং উপকার 
অধিক হইয়াছিল। এ প্রকার নৃত্যের তাৎপর্য এই যে, পুকষেরা পুরুবস্ব 
বিস্বৃত হইয়! প্রক্কতিভারাপন্ন হইলে কামরিপুর হস্ত হইতে একবারে নিষ্কৃতি 
লাভ করে। সখীতাবে ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত মাধু্যরল আম্বাদন করিয়া- 
ছিলেন ইহ! সেই নিঃস্বার্থ কামগন্ধহীন প্রেমলীলার অচ্ছকরপ। নারী প্ররৃ- 
তির প্রতি সন্মান ভক্তি প্রদর্শনওই ইহার অন্ততব এক উদ্দেম্ত । ঈশ্বরকে 
পতিভারে ভজন] করাই তাহাদের মতে সর্ববোৎকষ্ট ধর্সাঁধন, ইহা! ঈশ্বরপ্রেমের 
চরষাবস্থা। এরূপে না ভজিলে ভক্তের প্রেমপিপাসা চরিতার্থ হয় না 
অনেকের এই বিশ্বাদ ছিল। ব্রজগোপীর। নিষ্কামভাবে ভগবান্কে সর্বস্ব 
অর্পণ করিয়! তাহাকে প্রাণপতিরূপে গ্রহণ করত মাধুর্যরদ সম্ভোগ করেন। 
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টৈতন্ গদ1ধর ও নিতভাইকে লইয়া! নান! ভাবে নানা স্থানে বিহার করিয়। 
বেড়ান, যেখানে সেখানে সঙ্কীর্থনে মত হন, শুদ্ধচিত্ত তক্তগণ সকলেই সুখী, 
কেবল অদ্বৈতৈর আর কিছুতেই মনঃক্ষোভ নিবৃত্ত হয় না। তাহার আস্ত- 
রিক ইচ্ছ! যে দাশ্তভাবে শিষ্যের স্তাপ্স চৈতন্তের সঙ্গে থাকেন, কিন্তু তিনি 
বলবান্‌ যুবাপুরুষ, বলপূর্ব্বক বৃদ্ধের পদধূলি লগ়েন। অদ্বৈত এ বিষয়ে এক 
উপায় মলে মনে স্থির করিয়। পরম দ্িত্র হরিদাসের সঙ্গে শাস্তিপুর চলিয়! 
গেলেন। তথায় গিয়া কেবল যোগব্ধশিষ্ঠ পাঠ করেন আর তক্ির গৌরব 
হান করিয়া জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন । ছুলিয়৷ ছুলিয়! 
বলিতে লাগিলেন, “বিষুটভক্তি দর্পণ, জ্ঞান লোচন স্বরূপ, চক্ষুহীন জনের 
দর্পথে কি প্রয়োজন ? সর্ব শাস্ত্র পাঠ করিয়! দেখিলাম জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ পদ্দার্থ।” 
বৃদ্ধের রঙ্গ দেখিয়! হরিদাস কেবল হাঁসিতেন আর কিছু বলিতেন ন!। 

কিছু দিবস পরে এক দিন চৈতন্য দেব নগরে ধিচরণ করিতে করিতে 
নিতাইকে বলিলেন, চল আমরা শাস্তিপুর যাই। বে ইচ্ছা সেই কার্য, 
অমনি ছুই জনে গঙ্গা পার হইয়! শাস্তিপুরে চলিলেন। পথিমধ্যে ললিত 
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পুর নামক কোন গ্রামে গঙ্গার তটে কুটারমধ্যে এক সঙ্ন্যাসী বাম করিত, 
্রাতৃঘ্বয় তৃষ্ণায় এবং পতশ্রাস্তিতে কাতর হইয়া তাহার নিকট গরিয়া উঠিলেন। 
গৌর সেই মন্গ্যাসীকে দণ্ডবত প্রণাম করিলেন । সন্্যাসী সন্ত চিত্তে আশী- 
বরবাদ করিয়! বলিল, তোমার ধন বংশ বিদ্যা লাভ হউক, বিবাহ হউক! 
আশীর্বাদ শুনিয়! শচীনন্দন বলিলেন, গোসাঞ্ী ! এ কি প্রকার আশীর্বাদ ? 
বল যে ভগবানের চরণে ভক্তি হউক । সন্যাসী ছুঃখিত হুইয়! বলিল, হে 
ব্রাঙ্গণভনয় ! আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিলাম, তুমি কোথায় কৃতজ্ঞ 
হইবে, ন! আবার নিন্দা করিতেছ ? পৃথিবীতে জন্মিয়া যে ব্যক্তি বিলাস সুখ 
ধন প্রশ্বর্য) উত্তম কামিনীর সহবাস ভোগ ন। করিল তাহার জীবনই বৃথা। 
ইহাতে কি তুমি লজ্জা পাইতেছ ? তোমার বিষ্ুভক্তি থাকিলই বা? যদি 
অর্থ না থাকে তবে কি খাইয়া! বাচিবে? গৌর শুনিয়া হাপিয়া সঙ্্যাসীকে 
বলিলেন, দেখ, যাহার ভাগ্যে ষাহ। আছে তাহাই হইবে, ভক্তিই সার, 
তদ্বযতীত যত কিছু সকলই মিথ্যা, অসার। জীবের চিত্ত বিষয়সুখে বড় 
সম্তষ্ট হয় ; তাই শাস্ত্র এবং ধর্মসাধন প্রণালী এইরূপ নিরুষ্টভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়া থাকে । সন্গ্যাপী এ কথ শুনিয়া মনে করিল, সঙ্গের এই অবধৃত 
যুবাটিকে কি মন্ত্র দিয় পাগল করিয়াছে । নিতাই তাহাকে বলিলেন, 
মহাশয় ! ছেলে মানুষের সঙ্গে আর বিচারে কাঁজ নাই, আমি আপনাকে 
চিনিয়াছি। তখন সে সন্তষ্ট হইয়া অতিথিদ্ধয়কে ফল মূল ছৃগ্ধী আহার করিতে 
দিল। পরে ইঙ্গিত করিয়! নিতাইকে বলিতেছে, তোমার এ সব চলে কি? 
আইস আনন্দ করা যাউক। নিত্যানন্দ অনেক তীর্থ, অনেক দেশ ভ্রমণ 
করিয়াছেন, বামাচারী মদ্যপায়ী ঙ্গ্যাসীর ভাব গতি সব বুঝিতেন। পুনঃ 
পুনঃ মান কর, আনন্দ কর বলিতে লাগিল, শুনিয়া চৈতষ্ঠ অবধূতকে 
ইহার অর্থ দ্িজ্ঞাসা করিলেন। শেষ ষখন বুঝিলেন যে সন্যাসী মদ 
খাইতে অন্থরোধ করিতেছে, তখন তিনি বিষ্ণু! বিষ | বলিয়া কাণে হাত 
দিলেন এবং তদ্দণ্ডে আচমন করিয় ছুই জনে গম্য স্থানে প্রস্থান করিলেন। 
সন্ন্যাসী কেবল মদ্যপায়ী নছেন, তাহার কুটীরে একটা স্ত্রীলোকও দেখা 
গিস্বাছিল। কথিত আছে এই স্থান হইভে গৌর নিতাই গঙ্গার জলে ভাসিতে 
ভামিতে শাস্তিপুরের ঘাটে গিয়া উঠেন। 

গৌর নিতাই অটদ্বতভবনে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বুদ্ধ আচার্য্য 
জ্ঞানমাহাত্থ্য বর্ণন করিতেছেন আর ঢুলিতেছেন। ইহা দেখিয়াই চৈতগ্ঠের 
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মন মহাক্রোধে উত্তেজিত হইয়! উঠিল। আচার্ষ্যকে তিনি জিজ্ঞাস! করি- 
লেন, বল দেখিজ্ঞান বড়, কি ভক্তি বড় ?£ গৌরকে রাগাইয়! মার খাইবার 
ইচ্ছাতেই অদ্বৈত এই চাঁতুরী খেলিয়াছিলেন ; তিনি উত্তর দিলেন, জ্ঞানই 
সর্ধকালে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান বিনা ভক্তিতে কি হয়? শচীনন্দন ষাই এই কথ! 
গুনিলেন অমনি ঘরের দাওয়া হইতে বৃদ্ধকে নামাইয়া উঠানে ফেলিয়! 
দমাদম কিল. মারিতে লাগিলেন । ভক্তিব প্রতি কণামাত্র অনাস্থা দেখিলে 
তিনি ক্ষিপ্ত হুইয়! উঠিতেন। একান্ত নির্ভর আত্মত্যাগ তাহার ধর্ম ছিল, 
তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র জ্ঞানাভিমান, সাধন ভঙ্গন তপস্তাগত তমঃ স্থান 
পাঁইত না। এই জন্ত বুদ্ধকে প্রহার করেন। সীতাঠাকুরাণী দেখিলেন 
ঘোব বিপদ উপস্থিত, আস্তে ব্যন্তে আসিয়া! বলিলেন, আরে কর কি! 
করকি! বুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাখ রাখ! যদ্দিকিছু ভাল মন্দ হয় তোমার ঘাড়েই 
সব ঝৌক পড়িবে। কেইব তীহার কথ। গুনে, গৌরচন্ত্র মহ! তর্জন গঞ্জন 
ও প্রহার আরম্ভ করিলেন। রঙ্গ দেখিয়! নিতাই হাসেন, হরিদাস ইই- 
দেবতাকে ম্মরণ করেন, এ দিকে বুদ্ধ কৃতার্থ হইয়া! আনন্দসাগরে ভাসি- 
তেছেন। প্রহার সমাপ্ত হইলে অদ্বৈত বলিলেন, তুমি ভালই করিলে, 
যেমন অপরাধ করিয়াছিলাম তেমনি শান্তি পাইলাম। ইহাতেই আঁমার 
আনন্দ। এখন কোথা গেল তোমার সে স্তব স্ততি ? এই কথা বলেন, 
আর নানা অঞ্জভঙ্গীর সহিত হাসে তালি দিয়। উঠনময় নাচিয়৷ বেড়ান । 
অতঃপর বিশ্বস্তরকে কহিলেন, শান্তিত দিলে, এখন পদছায়। দাও, তোমার 
পাতের উচ্ছিষ্ট আমার প্রাপ্য । এই বলিয়া তিনি গৌরচন্দ্রের চরণে মস্তক 
রক্ষা করিলেন। তখন চৈতন্য সসম্তরমে উঠি বৃদ্ধকে কোলে লইলেন, 
চারি দিকে ক্রন্দনেব রোল উঠিল প্রেমের নদী বহিতে লাগিল, নিতাই 
হবিদাস অদ্বৈতৈর পরিবার পুত্র দাস দাসী সকলে কাদিয়া! একেবারে অস্থির 
হইল । দেখিয়! শুনির। বিশ্বন্তর কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত 
প্রসন্ন হুইয়। অঙ্গীকার করিলেন, তোমার অন্রোধে আমি শত অপরাধে 
অপরাধীকেও ক্ষমা করিব। তখন অদ্বৈতৈর আনন্দের সীম! পরিসীমা 
রহিল না। প্রেম ভক্তির বিচিত্রতা কে বুঝিবে। ভক্তের দাস হইবার 
অন্য কতই আগ্রহ ! অদ্বৈত বলিলেন, তোঁমাকে লঙ্ঘন করিয়া ষে আমাকে 
ভক্তি করিবে, সে বিনষ্ট হইবে । যে ভোমার দাস না হয় সে আমার 
কখন প্রেষ হইতে পাখিবে না। চৈতন্য বলিলেন, বাহারা আমার 
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স্বগণদিগকে ভাল না বাসিয়। আমাকে ভাল বাফিতে আসিবে তাহাদিগকে 
আমি গ্রাহ করিব না। 

কত ক্ষণ পরে গৌর হাস্তমুখে বলিলেন, আমি কি আজ কিছু চঞ্চ- 
লত। প্রকাশ করিয়াছি ? বুদ্ধ বলিলেন, না, এমন কিছু নয়! নিত্যানন্বকে 
গৌর বলিলেন, যদি আমার কিছু চাঞ্চল্য দেখিয়। থাক, ক্ষমা করিতে হইবে $ 
ইহাতে হাসির ঘট। পড়িয়া গেল। পরে অদ্বৈতের গৃহিণীকে তিনি বলি- 
লেন, শীত্র গ্রিক! রন্ধনের আয়োজন কর। ন্রাপায়ী মাতাঁলদিগের সঙ্গে 
ইহাদের ব্যবহার আচরণের অনেক মিল আছে। তদনস্তর চারি জনে 
গ্গান্নান করিয়া আসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ কাল উপস্থিত হইলে সীতা- 
দেবী দ্বারদেশে হরিদানকে এবং ঘরের ভিতরে তিন জনকে বসাইয়া আহার 
করাইলেন। নিতাই সেদিন ঘরের মধ্যে ভাত ছড়াছড়ি করিয়া বৃদ্ধকে 
বড় বিরক্ত করিয়। তুলিক়্াছিলেন। বুদ্ধ ক্ুত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক প্রশং- 
সার ছলে অনেক নিন্দ। করিলেন, ঠাট্টা তামাসা, ফষ্টি নষ্টি অনেক হইল, 
শেষ ছই জনে কোলাকোলি আলিঙ্গন। এই ছুই জনের মধ্যে প্রেমের 
কদ্দল প্রায়ই হইত। অবৌধ বৈষ্ুবেরা তাহ! বিদ্বেষ বিবাদ মনে করিত। 
বন্ততঃ ইহা! ভক্তদিগের বাল্য লীল! খেল! ভিন্ন আর অন্ত কিছু নহে। 
কয়েক দিবস পরে চারি জনে আনন্দ করিতে করিতে পুনরায় নবদ্বীপে 
ভক্তসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন। 

শশা টিটি উ 
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মাতাল হুরাচারীদিগের প্রতি চৈতন্তের বড় দয়া ছিল। এক দিন মদ্য- 
পায়ীদিগের পল্লীর ভিতর দিয়া আসিতে আদিতে সুরার আত্বাণ পাইয়। 
তিনি শ্রীবাসকে বপিলেন, আমি উহাদের বাড়ীতে যাইব। শ্রীবাস বলি- 
লেন, তাহা হইলে আমি জলে ডুবিয়া মরিব, এমন কর্ম কখন তুমি করিতে 
পাইবে না। স্রাসক্ত ব্রাহ্মণগণ নিকটে আসিয়া কেহ বলে, নিমাই পণ্ডিত, 
তোমার নাচ গান আমাদের বেশ ভাল লাগে । কেহ হাতে তালি দিয়া! হরি 
বলিয়া নাচে, কেহ ব! সঙ্গে সঙ্গে আমে ; সে দিন গৌরকে পাইয়া তাহাদের 
বড় আমোদ বোধ হইয়াছিল। মদ্যপামিগণের রঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া গৌর 
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হাসিতে লাগিলেন । উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্ঠ আঁছে তাই বুঝি এত 
আকর্ষণ! 

সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে দেবানন্দ নামে এক 
পণ্ডিত থাঁকিতেন। তিনি এক জন জ্ঞানী শাস্তচিত্ত শুদ্বস্বভাব মোক্ষাঁভি- 
লাষী, আজন্ম উদাসীন্। তাহার ভক্তি ছিল না, অথচ তিনি ভাগবত পাঠ 
করিতেন; স্ৃতরাং তাহার ভাবার্থ বোধগমা হইত না। চৈতন্ত এক দিন 
এই বিপ্রের ভাগবত পাঠ শুনিয়া! যৎপরোনান্তি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। ভাগবতের ন্যায় পীযুষপরিপুরিত গ্রন্থ কঠোর মায়াবাদীর হস্তে 
কলঙ্কিত হইবে, ইহা! তাহার পক্ষে অঙহা। ভাগৰত তাহার পরম আদরের 
ধন ছিল, সর্বদা তিনি তাহার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন এবং অপর ভক্তমুখে 
তাহ শুনিতেন। কিছুদিন পরে পথে দেখ।পাইয়া দেবানন্দকে তিনি বড় 
ভর্খগন! করেন। তাহার কারণ এই যে, অনেক দিন পূর্বে একবার শ্রীবাস 
এই ব্রাঙ্মণের নিকট ভাগবত গুনিতে যান। শ্রীবাঁদ ভক্তিপথের লোক ; 
স্থতরাং রসমম়ী ভাগবতকথা শুনিয়া তিনি ভাবে মগ্ন হইয়া কাদিতে লাগি- 
লেন, ভাবাবেশে তাহার চিত্ত বিহ্বল হইল। চিরকৌমার্যাত্রতধারী দেবা- 
নন্দ ভাগবত পড়েন কেবল শ্রী পর্য্স্ত, কখন ভাবও হয় না, এ প্রকার 
ভাবাবেশ কখন কাহারো হইতে দেখেনও নাই $ শ্রীবাসের ঘন ঘন নিশ্বাস 
ও ক্রন্দনের শব্দে পাঠের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, কেহ কিছু শুনিতে পায় 
ন! দেখিয়। দেবানন্দের ছাত্রগণ মহা বিরক্ত হইল। পরিশেষে শ্রীবাসকে 
ধরাধরি করিয়। সকলে দূরে ফেলিয়! আমিল। দেবানন্দও কিছু নিষেধ 
করিলেন না। ক্ষণকাল পরে গ্রাবাম চেতন! পাইয়স। অতিশয় ব্যথিত হুন | 
এই ব্যাপার চৈতন্ত জানিতেন, তজ্জন্য দেবানন্দকে অনেক তিরছ্।র করি- 
লেন। সেত্রা্ষণ আর ন। রাম, না গঙ্গা, মলিন যুখে অধোবদনে আপনার 
আশ্রম[ভিমুখে চলিয়া! গেল। চৈতন্ত যাহা! বলিলেন সে কথ! ভুলিবার নহে, 
দেবানন্দের মন তাহাতে আন্দোলিত হইতে লাগিল, ভিনি লজ্জিত হইলেন। 
লঙ্জার বিষয়ও বটে। কত সাধ্য সাধন! করিয়! একটু ভক্তির ভাব কত 
লোকে পায় না, তাহার প্রতি এত অবহেল।! দেবানন্দ অতিশয় অনুতপ্ত 
হইলেন। কিছু দিনপরে এক জন বৈষ্ণবের সাহায্যে তিনি চৈতন্তের 
প্রসাদ প্রাপ্ত হন। 

কোন সাধুকে কেহ অপমান করিলে চৈতন্ত তাঁহাকে সহজে ছাঁড়িতেন 
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না। হুর্ববাসা খধি যেমন রাঁজধি অন্বরীষকে বিনা অপরাধে অভিসম্পাত 
করিয়া শেষ মহা বিপন্গ্রত্ত হন, স্থদর্শন চক্রের ভয়ে ব্রহ্মা বিষুঃ মহেত্বরের 
নিফট গির! কার্দিয়। পড়েন, শেষ ভগবানের আদেশে অস্বরীষের আশীর্বাদ 
প্রসন্নতাঁর ভিখারী ছইয়] বৈষ্ণবাপরাঁধ হইতে নিষ্কৃতি পান ; বিশ্বস্তর ঠিক 
অনেকের সম্বন্ধে এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন । বাহার নিকট অপরাধ 
তাহাকে প্রসন্ন না করিয়া যদি মহা! যাগ যজ্ঞ তপন্তা কর ঈশ্বর তাহা! গ্রাহ্থ 
করিবেন না, এ কথা তিনি নিজমুখে দুর্বাসাঁকে বলিয়! দিয়াছিলেন। এমন 
কি, চৈতন্য শচীর প্রতিও এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন । বিশ্বরূপ সন্ন্যাপী 
হইলে কিছু দিন পরে বিশ্বস্তরও অদ্ধৈতৈর নিকট যখন যাতায়াত করিতেন, 
গৃহধর্মে মন দিতেন না, স্ত্রীর নিকট থাঁকিতেন না, তখন শচী বিরক্ত হইয়া 
অদ্বৈতকে কটু কথা বলিয়াছিলেন। তাহার সংস্কার ছিল যে, প্র বুদ্ধই 
আমার সন্তান ছুইটিকে গৃহত্যাগী করিয়াছে । জ্ত্রীঘণাতি সহজে উতলা, মনের 
হুঃখে অদ্বৈতে তিনি অনেক কুকথ| বলিপ্না ফেলেন। এ জন্য গৌর 
মাতাকে দিয়া আবার অদ্বৈতের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করান। এই উপলক্ষে 
বৈষুবাপরাঁধ ভগ্ন সকলকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সকলকেই তিনি 
প্রেমযোগ শিক্ষা! দিয়! যখন স্বীয় জননীর প্রতি তদ্দিষয়ে উদাসীন রছিলেন, 
তখন শ্রীবাস ঠাকুর বনু বিনয় সহকারে এ বিষয়ে অনেক অন্থুরোধ করেন । 
পরে শচীদেবী অদ্বৈতের পদধূলি লইয়1 বৈষ্ণবাপরাঁধ হইতে মুক্ত হন। 
শ্রীবাসের শাশুড়ীর মত আর একজন ব্রহ্গচারীরও একবার সেই দশা 
ঘটিয়াছিল। ইনি চৈতন্তের নৃত্য দেখিবার জন্য গ্মতিশর ব্যাকুল হন 3 
শ্ীবাসকে অনেক বলিয়। কহিয়। এক দিন তাহার গৃছে লুকাইয়। থাকেন। 
শ্রীবাম ভাবিলেন, ব্রান্গণ ব্রহ্মচারী ফলমূলাহারী গুদ্ধসত্ব লোক, কীর্তন 
শুনিবে ইহাতে বোঁধ হয় কোন দৌষ নাই ; তাঁহাকে লুকাইয় থাকিতে 
বলিলেন। সন্ধা। হইলে কীর্তন আরম্ভ হইল, কিন্তু সে দিন ভাবের জমাট 
আর বাধে না; ব্রদ্চচারী তথায় লুকাইয়! 'আছেন, শ্রীবাসকে তখন সে কথা 
বলিতে হইল। চৈতন্ত বলিলেন, বাহির কর উহাকে ! কেবল পয়ঃপান 
করিলে হরিভক্তি হয় না। আত্মত্যাগী শরণাগত দাস ভিন্ন সে বস্ত্র কেহ 
পার না। ব্রাঙ্মণ হরিধ্বনি গুনিয়া এবং নৃত্য দর্শন করিয়া! গলিয়া গিয়া- 
ছিল, শচীকুমারের অগ্নিষয় উপদেশ বাক্য শ্রবণে ততক্ষণাৎ বাহির হইল, 
এবং তাঁহার ভৎপন! তাড়নাকে পাপের দতুত্বরূপ মনে করিয়া লইল। 
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গোৌরচন্তর ব্রাহ্মণের দীনতা দেখিত্বা মস্তপ্রচিত্তে শেষ বলিলেন, তুমি তপন্তার 
অহঙ্কার করিও না, কিন্তু বিষুভক্তি সর্বোপরি মনে করিবে । ব্রহ্মচারী 
ককতার্থ হইল, সাধু বৈষ্বগণ হরিধবনির সহিত আনন্দ প্রকাঁশ করিলেন। 

এই সময় হরিসক্কীর্ভন প্রচারের সঙ্গে নঙ্গে চৈতন্তের দেবপ্রভাঁব 
সমস্ত নবন্বীপে বিস্তার হইয়া পড়ে। শচীর গৃহ প্রতিদিন শত শত 
নর নারী যাত্রী দ্বার পূর্ণ হইতে লাগিল। বিবিধ উপহাঁর পুষ্পমাঁল! 
লইয়! মহাপ্রভূকে সকলে দেখিতে আসিত, এবং গোপনে আসিয়! রাত্রি- 
কালে তাহারা কীর্তন শুনিত। পাষণ্ীদিগের দৌরাম্ম্যে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের 
বহিদ্ব্ণর বন্ধ করিরা ঝাখিতেন, ইহাতে অনেক ভক্তিপিপান্থ নির্দোষস্বভাঁৰ 
ব্যক্কিরাও বঞ্চিত হইত। সেই সমস্ত লোক চৈতন্তের গৃহে গিয়। উপদেশ 
শুনিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে স্নেহের সহিত এই শিক্ষা দিতেন যে, 
তোমরা সপরিবারে মহা মন্ত্র হরিনাম জপ কর, ইছাতেই তোমাদের আশ! 
পুর্ণ হইবে, সর্ধদা এই নাঁম লইবে, আর প্রতিবাসী দশ পাঁচ জনে স্ত্রী পুরুষে 
মিলিয়া, দ্বারে বসিয়া করতালি দিয় নিত্য হরিনাম কীর্তন করিবে। 





হরিভক্তির জয় ও নগরসস্ীর্তন। 





গৌরাঙ্গের আদেশাহুসারে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নগরবাসিগণ মৃদক্গ 
মন্দিরা করতাল বাঁজাইয়। কীর্ভন করিতে লাগিল। ঘরে ঘরে হরিনাম 
আরম্ভ হইল। প্রেমিক নিমাই নিজেও কখন কখন গিয়! তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিতেন, আপনার গলার মাল! খুলিয়া তাহাদের গলায় পরাইয়! 
দিতেন, বিনীত তাবে দত্তে ভূণ করিয়া "ভাই সকল ! সর্ব] হরি হরি বল” 
এই বলিয়! অনুরাঁগভরে দ্বারে দ্বারে সক্কীর্তন প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। 
তীহার উৎসাহ ব্যাকুলতা৷ অন্গুরাগ দর্শনে নদীয়াবাদী লোক সকল মাতিয়! 
উঠিল। সন্ধ্যাকালে চারিদিকে বাদ্যনিনাদ, তৎসঙ্গে গভীর হরিধ্বনি, তাহ! 
শুনিতেই এক আমোদ । প্রবল পবনসংযোগে হুতাশন যেমন সহত্র জিহ্বা 
বিস্তার করিয়া! নিমেষের মধ্যে শত শত বাসগৃহ দগ্ধ করিয়া! ফেলে, তেমনি 
দেখিতে দেখিতে গৌরের হবিপ্রেমানল হৃদয়ে হৃদয়ে জগিয়! উঠিল; এক 
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স্থানে নির্বাণ করিতে গেলে আর দশ স্থানে ধূধূ করিয়৷ সে আগুন জপিয় 
উঠে। মহা দাবাগ্সির ন্যায় তাহা নানাদিকে অল্পকাল মধ্যে বিস্তার হইয়া! 
পড়িল। এত দিন যে অগ্নি প্রচ্ছন্নভাবে কতকগুলি তক্তের মধ্যে বদ্ধ ছিল, 
এক্ষণে তাহা নান! স্থানে দেখ! যাইতে লাপিল। চৈতন্তের এই প্রভৃত 
প্রভাব দর্শনে রাজপুরুষ ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ মহ! প্রমাদদ গণিতে 
লাগিলেন। শ্রাঙ্গণেরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না, অথচ 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য গৌরব ইহাঁও সহ হয় না) ঘোর বিপদে পড়িল, 
হিংসা বিদ্বেষের আগুনে তাহাঁব! দগ্ধ হইতে লাগিল । 

যেধে পথে বৈষ্ণবগণ নৃত্য করিয়া নামকোলাহুল করিতেন, এক দিন 
নগরের কাজি সেই পথ দিয়া যাইবার সময় সে লমস্ত শুনিতে পাঁইলেন। 
মহা কোলাহল রব শ্রবণে তিনি আক্ফালন করিতে করিতে তাহাঁদিগের 
পানে ধাবিত হইলেন ; ভয়ে কে কোথায় পলাঁইয়। গেল, কেহ বা! পদাতিকেব 
হস্তে ছুই চারি আঘাতও খাইল। কাজি তাহাদের মুদঙ্গ ভাঙ্গিলেন, এবং 
ভয় দেখাইয়া বলিয়৷ গেলেন, যদি পুনরায় এরূপ দেখি, তবে আমি তোঁমা- 
দের জাতি নাশ করিব, ধরিয়। বাধিয়! লইয়! যাইব, আজ ক্ষমা! করিলাম । 
এ সময়ে সৈয়েদ হোসেন সাহা! গৌড়ের সিংহাসনে বিরাঁজ করিতেন । তদ- 
নস্তর বিদ্বেষী দুষ্টমতি জন কতক লোক সঙ্গে লইয়! কাজি পথে পথে কয়েক 
দিন ভ্রমণ করেন, সুতরাং নগরবাসিগণ তাহাদের ভয়ে লুকাইয়। থাকে। 
ছুর্বলচিত্ত নবানুরাগী বৈষ্ণণবগণ প্রকাশ্তে আর বড় কিছু করিতে পারে ন]। 
তখন পরিণাঁমদর্শী ভীরু স্বভাব অল্পবিশ্বাসী ও বিরোধী ব্যক্তির বলিতে 
লাগিল, হরিনাম লইবে মনে মনে লও, পথের মাঝে গণ্ডগোল চীৎকার না 
করিলে কি হয় না? কোন্‌ পুরাণে এমন কথা আছে? বেদবাক্য লঙ্ঘন 
করিলে এইরূপ শান্তি হয়। ইহাদের জাতি যাইবে বলিরাঁও কি ভয় নাই? 
এবার নিমাই পণ্ডিতের অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। নিত্যানন্দ যে করিয়! বেড়ান, 
কোন্‌ দিন বা তাহার প্রাণ যায় দেখ। ভক্ত বৈষ্বগণ এ সব কথার আর 
কোন উত্তর দিতে পারে না, আতঙ্কে সকলে জড়সড় হইল। চৈতন্ত সমস্ত 
বৃত্তান্ত শুনিলেন, ভীরু নিপীড়িত হরিভক্কের! তাঁহাকে দুঃখের বিবরণ সকল 
জাঁনাইল। তখন নবাবি আমল, যেখানে যে কর্মচারী থাকিত, সেইখানে 
তাহার একাধিপত্য, ছিল। ব্রাহ্মণ এবং দন্ত্রাস্ত পণ্ডত লোকেরা চৈতন্তের 
বিরোধী, অধিকত্ত কাঁজিও বিরোধী হইয়া উিল। কিন্তু চৈতন্ত কিছুতেই 
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ভীত ব! নিরুদ্যম হইবার লোক নহেন$ বিরুদ্ধাচার শুনিয়া তাহার উৎ- 
সাহাগ্নি আরও জলিয়! উঠিল ; সকলকে আজ্ঞ। দিলেন, অন্য সন্ধ্যাকালে 
নগরের পথে পথে সন্কীর্ভন হইবে । এ কথ শুনিয়া ভক্তগণ মহা আনন্দে 
পুলকিত হইলেন। নান আহার বন্ধ হইয়। গেল, উৎসাহের সহিত সকলে 
কীর্ভনের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

এই প্রথম নগরসন্ীর্ভন, অতি সমারোহের সহিত ইহ] সম্পন্ন হইয়াছিল । 
এ প্রকার সন্কীর্তন প্রণালী গৌবাঙ্গদেবই প্রথমে প্রচলিত করেন। পথে 
কীর্তন বাহির হইবে, ভক্তগণ সঙ্গে লইয়॥ বিশ্বস্তর নৃত্য করিবেন, এই সংবাদ 
পাইয়া! দগরবাসী নরনারী বালক বালিক। যুবা বুদ্ধের মন যেন একবারে 
মাতিয়! উঠিল। অধিবাসীদিগের চিত্ত মহা কৌতৃহলাক্রান্ত হইল । চৈতন্ত 
পূর্বব হইতেই কে কোন্‌ দলে নাচিবে, কে কাহার সঙ্গে গাইবে সমস্ত ঠিক 
রুরিয়! দিলেন। সর্বাগ্রে আচার্য্য গোসঞ্ী নৃত্য করিবেন ভাহার সঙ্গে 
এক দল গায়ক থাকিবে । দ্বিতীয় দলে হরিদাস নাচিবেন তাহার সঙ্গে আর 
এক দল লোক কীর্তন গাইবে। তৃতীয় দলে শ্রীবাস পঙ্ডিত অন্ত এক দল 
'গায়কের লহিত নাচিবেন। এইরূপ স্থির হইন। নিত্যাননের পানে 
চাহিবা মাত্র তিনি বণিলেন, প্রভূ, আমি একাকী নৃত্য করিতে পারিৰ 
না, তোমার সঙ্গে খাকিব। গৌর তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া আপনার 
নিকটে বরাখিলেন। তদনস্তর গোধূলি মময়ে শত সহস্র লোক একত্রিত 
হইয়। মশাল জালিল। প্রত্যেকের হস্তেই এক একটি আলোক, তাহাতে 
চতুর্দিক দ্িবালোকের স্তার প্রকাশ পাইতে লাগিল; এবং মৃদঙ্গ করতাল 
সহ গন্তীর হরিধ্বনি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সকলে বাহির হইবার 
জন্য প্রস্তত রহিয়াছেন এমত কাঁলে গৌরসিংহ ভীম গর্জনে হরিনামের 
হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। সেই ভীষণ ধ্বনি তড়তের ভ্তায় সকলের 
অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। েনাপতির আদেশে সৈম্ভগণ যেমন রণক্ষেত্র 
অগ্রদব হয়, তন্রপ সকলে উৎসাহ উদ্যমে মাতিয়া উঠিল। পণ্ুরাজ 
নিংহের ঘোর গর্জানে শৈলকন্দর যেরূপ প্রতিধ্বনিত হয়, চৈতন্তের 
গ্রামুখবিনিঃস্থত সেই হুরিধবনিতে তেমনি ভক্তবৃন্দের চিত্তগুহায় প্রতিধ্বনির 
তরঙ্গ উঠিগ। এইরূপে ভক্তগণ সমবকুশল মহাঁপরাক্রমশালী বীরের স্তায় 
বিজয়নিশান হস্তে লইয়া! দলে দলে হরিনাম গান করিতে করিতে রাজপথে 
বহির্ধত হইলেন। তাহাদের গলে পুপ্পমালা, বক্ষে ও ললাটে চন্দনরেখা, 
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এবং দেবতুল্য অঙ্গশৌভা৷ দর্শনে বোধ হইতে লাগিল ষেন ধরাভলে শত শত 
তারকা উদ্দিত হুইয়াছে। তাহার মধ্যে পুর্ণশশধরের ন্তায় গৌরহ্ুন্দর 
কনকবিনিন্দিত ভুজযুগল উত্তোলন; করিয়া মু মন্দ গমনে হাস্ত মুখে নৃত্য 
করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার প্রফুলকমলসদৃশ প্রেমবিকসিত 
মুখমণ্ডলে মধুব হান্তহ্যতি নিরন্তর শোভা পাইতেছিল ; এবং সন্তপ্ড হৃদয় 
অনাথ দীনজনের মস্তক রাখিবার স্থল তাহার সেই সুশীতল বিশাল বক্ষ 
অগুরুচন্দনে চর্চিত হইয়া যেন পাপভারাক্রাস্ত জীবদিগকে সন্গেছে নিমন্ত্রণ 
করিতেছিল। কি অপরূপ সে লাবণ্য! প্রিয়তম গৌরচন্ত্রের স্থকোমল 
হস্ত যাহার দেহকে একবার স্পর্শ করিয়াছে তাহার ভবযস্ত্রণা তিরোহিত 
হুইয়াছে। তাহার কে স্বামিত মালতীকুস্থমমালা দোছুল্যমান, স্কন্ধে 
রজতোজ্জল শুন্র যজ্রন্ত্র, স্কুদীর্ঘ স্থল কোমলাঙ্ষ প্রশস্ত ললাট দর্শনমাত্র 
হৃদয়সিদ্কু মহাবেগে উদ্বেলিত হুইয়! উঠে। তাহার সেই কমলনয়নের 
অবিরল্ল প্রেমধারা, হরিনামের বিশাল ঘন গর্জন, মনোহর পাদবিক্ষেপ, 
সমীরণবিতাঁড়িত সুন্দর অলকদাঁম, তেজোময় দেহকাস্তি; অদ্বৈত হরি- 
দাসাদি প্রমত্ত ভক্তগণের উন্মাদবৎ নৃত্য ; পারিষদগণের উল্লামকর গভীর 
স্বরলহরী কালের আবরণ ভেদ করিযা যেন এখনও পর্য্যস্ত আমাদের' 
চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুপিতেছে। সেই অদুষ্টপূর্ব নগরসন্ীর্তনের' 
মনোহর বৃত্তান্ত বর্ন করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন বা্পবারিতে পরি- 
পুর্ণ হয়। এইরূপে গৌরচন্দ্র যখন সহত্র সহত্র লোক সমভিব্যাহারে হরি- 
নামস্ুধা বিতরণ করিতে করিতে চলিলেন, তখন বোধ হইল যেন স্বর্গের 
দেবতাগণ মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে যে স্থান দিয় তাহার! 
চলিয়া গেলেন সেখানকার লোঁকদিগের বুকের উপর দিয়! প্রবলবেগে, 
একটী বান ডাকিয়া! গেল, মেদিনী কাপিতে লাগিল। অদ্বৈত, হরিদাস, 
শ্রীবাস তিন দলের অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন ; সকলের পশ্চাতে, 
তৈতন্যদেব, তাহার এক দিকে নিত্যানন্দ অপর দিকে গদাধর। হচ্ছ! 
হয় জলদক্ষরে সেই রূপের বিচিত্র ছবি চিত্তপটে অস্কিত করিয়! অনিমেষ, 
নয়নে দর্শন করি ; এবং ততন্বারা হৃদয়ের ক্ষোভ নিবৃত্ত করি। কিন্তু তাহার 
প্রকৃত ছবি মনে আসিলে চিত্ত ব্যাকুল হইয়! উঠে, জীবনের গতি স্থগিত 
হয়; অন্তব করিলে লিখিন্ডে পারি না, লিখিতে গেলে সে শোভা অস্ত- 
হিত হয়। 
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দ্বিকআলোকময় করিয়া! সুগন্ভীর নাদে হরিগুণ গান করিতে করিতে 
গঙ্গার শ্োতের স্তায় রাজপথ বহিয়! সকলে চলিলেন। ভক্তগণের পদসঞ্চা- 
লনে রাশি রাশি থুলি উডদ্ডীন হইয়। নভমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল, নারীগণ 
মঙগলধ্বনি করিতে লাগ্িল। সকলের মুখেই হরিনাম। যে কখন কোন 
কালে গান করে নাই সেও গান করিতেছে । উৎসাহে যেন অখ্ি বৃষ্টি হই- 
তেছে। কীর্ভনে কীর্তনে প্রতিঘাত হইয়! চতুর্দিকে প্রতিধবনির তরঙ্গ 
উঠিল। প্রজলিত ভাবাবেপে উন্মত্ত ভক্তূড়ীমণি গৌরচন্দ্র পথিমধ্যে কখন 
ধূলিধ্ষরিত হুইয়া তদুপরি অজত্র প্রেমবারি বর্ষণ করিতেছেন, কখন 
পুলকে কদম্বাকৃতি হুইয়! মুচ্ছিত হইতেছেন, কখন প্রমত্ মাতঙ্গের ন্যায় 
নম্ফ গ্রদীনপূর্ব্বক বল হরি! বল হরি! বলিয়া সকলকে মাতাইয় তুলি- 
তেছেন। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়।৷ সহজ মান্ষ পাগল হইয়া যায়। সে 
নৃত্য সে কীর্তন সে উৎসাহ যাহার একবাব দেখিল তাহাদের বুক ভাঙ্গিয! 
গেল। শেষ তিন দল হইতে শত শত দল প্রস্তুত হইল; কে কোথায় গায়, 
কে কোথায় নাচে, ষেন একটা প্রকাণ্ড মেলা । সকলেই উন্মত্ত কেহ যে 
কাহারে! গান শুনিবে সে পথ নাই, প্রত্যেকেই গ্লাইতেছে। অতি ভষঙ্কর 
কোলাহলধ্বনি ! এক্ষণকার সভ্য বাবুরা হইলে হয়ত বলিতেন, মস্তি 
গলিয়। যাইবে চল পলায়ন করি। ন! হয় পাগলাগারদে ইহাদিগকে পাঠা- 
ইবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গের নৃত্য কীর্ভনে সে দিন পাষও 
দলন হইয়াছিল। লম্পট দুরাচারীব। ধূলায় লুটাইতে লাগিল। কত লোক 
যে দেখিতে আপিয়াছিল তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না। তখন নবদ্বীপে 
বিস্তর লোকের বনতি ছিল। বিষুভক্তগণ আপনাদের গৃহদ্বার কদলীবৃক্ষ, 
পূর্ণকুস্ত, আন্মশাখা, ও পুষ্পমাল৷ দীপাদি দ্বারা শোভিত করিয়াছেন, এ 
সকল দেখিস! ভক্তগণের উৎসাহানল ক্রমেই জ্বলিয়! উঠতে লাগিল। শক 
এক জনের অগ্মিময় মুর্তি অবলোকনে প্রাণ যেন কাপিয় বায়। বৃদ্ধ অদ্বৈত 
সে দ্বিন কত রঙ্গেই যে নাচিয়াছিলেন তাহা আর বলা যায় না। 

ভক্তগণ এই ভাবে মত্ব হইয়। গঙ্গাপুলিনের পথে চলিলেন। ইহার 
ভিতর আবার চঞ্চলমতি বাহ্‌ উৎসাহী অনেক যুবা আসিয়! প্রবেশ করিয়া- 
ছিল। তাহাদের উৎসাহ যথেষ্ট বটে, কিন্তু তাহার গতি অন্ত দিকে । কেহ 
পাষণ্তভীদ্বিগকে ধরিতে যায়, কেহ তাহার্দিগকে ভক়্ দেখায়, কেহ মাটিতে 
কিল মারে, দত্ত ধর্ষণ করে, বিরোধীদিগের ঘরের চাল ধরিক্া] টানে ঃ উৎসা- 
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হের সঙ্গে তাহার! দয়া ভক্তি বিনয় যোগ করিতে পারে নাই। আবার 
অন্য দিকে প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণ কেহ কাহারে' স্বন্ধে উঠিতেছেন, কেহ 
কাহার পায়ের ধুল! গ্রহণ করিতেছেন, কেহ গড়াগড়ি দিতেছেন, কেহ 
মুখে এবং বগলে বাদ্য বাজাইতেছেন, কেহ কোলাঁকোলি করিতেছেন, 
কেহ কাহার চরণে পড়িয়! কাদিতেছেন, কেহ গাছের ডাল ভাঙ্গিতেছেন ? 
কেহ বলিতেছেন, আমি নিমাই পণ্ডিত, জগৎ উদ্ধার করিতে আসিয়াছি 
যাহার! নিতান্ত উদ্ধতপ্ররুতির যুব। তাহারা বলিতে লাগিল, সে কাজি ব্যাটা 
আজ কোথ1 ? নাঁনা৷ ভাবের আবির্ভাব, সমস্ত লিখিয়1 উঠা যায় না । ভক্ত- 
দিগের মত্ততা দর্শনে বিরোধী শাক্তগণ হিংসানলে পড়িতে লাগিল । তাহাদের 
মধ্যে কেহ বলে, এই সময় ষদি কাজির লোক আমে তাহা হইলে বেশ মজ! 
হয়! সব ব্যাটা পলায়। কেহ বলে আমি ভাই তাহা হইলে উহাদিগকে 
ধরিয়া দিব। কেহ বলে চল কাজিকে ডাকিয়! আনি, তবেই ইহারা সব 
পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িবে। আর একজন বলিল ন৷ ভাই, 
তাহাতে কাঁজ নাই, মিথ্যা করিয়া বলি চল ষে, এ কাজি আসিতেছে! 
ভাবুক বৈরাগীর দল তাহা হইলে এখনি শুনিয়। ভয়ে মরিবে। সেদিন 
কিসের ব! ভয়, আর কাহার কথ! কে বা শুনে, সমস্ত লোক হরিনাঁমে একে- 
বারে মাতিয়! উঠিয়াছে। চৈতন্ত আপনি কীদিয়! নয়নজলে সকলকে ভাসা- 
ইতেছেন। সেবেগ যে প্রতিরোধ করিতে পারে সে সামান্ত পাধণ্ড নহে। 
গৌরের সেই প্রেমবিগলিত নেত্র, উর্ধধ বাহুযুগল, ভাবময়ী তনু, অপূর্ব মুখশ্রী 
মনে হইলে এখনও আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়। 

পতুয়ার চরণে মন লাগুহু রে শারঙ্গধর, তুয়ার চরণে মন লাগুহ রে” এই 
গান ধরিয়া গঙ্গার ধারের পথে যাইতে যাইতে জীবনুক্ত মাঁধাইয়ের ঘাটে 
ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইয়। সকলে কীর্তন করিলেন। তদনস্তর কাজির 
বাড়ীর পথে কীর্ভনের দল প্রবেশ করিল। দূর হইতে ভীষণ বাদানাদ 
শ্রবণে কাজি তত্ব জানিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। দূত কিছু দূর আসিয়া 
দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, “খোদাবন্দ ! বড় বিষম ব্যাপার! লক্ষ লক্ষ 
লোকসঙ্গে নিমাই পণ্ডিত আসিতেছে, সে বামণকে দেখিলে ভয় হয়। সহ 
সহত্র মশাল জলিতেছে, গান বাঁদ্যের শবে কাণ যেন খপিয়। পড়ে ৮ বলিতে 
বলিতে বস্তার শ্রোতের স্তাঁয় চৈতন্তের সৈচ্্দল কাজির দ্বারে আসিয়! উপ- 
স্থিত হইল। কাজি শ্বগণলহ ভয়ে প্রস্থান করিলেন। চঞ্চলমতি যুবক দল 
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মহ! উন্মভ হুইষাঁ উঠিয়াছে, তাহাবা কি করিবে তাহ! ভাবিক্ব! ঠিক করিতে 
পারে না। কেহ কাজির ঘর ভাঙ্গে, কেহ বাগান উজাড় করে, কেহ বাড়ীর 
মধ্যে যায়, কেহ হাক মারে ) মহা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল। অবোধ 
লোক নকল গৌরের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারে না, তাহারা মনে করিল 
বুঝি তিনি কাজিকে প্রহার করিতেই আনিয়াছেন। তাহার বল ও, 
প্রশ্রয় পাইয়। সকলে আপনার্দের নষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিতে লাগিল। 
কাজির লোক জন কতক কীর্তনের দলে মিশিয়! কপটভাবে হরি হরি 
বলিয়া হাততালি দিতে লাগিল। ষাহার দাড়ি ছিল সে মুখ নামা- 
ইয়। লুকাইয়া রহিল। বিস্তব লোক, ভয়ানক সমারোহ, কেই বা 
তাহাদিগকে চিনিয়। বাহির করিবে! উৎসাহে আপনাকেই আপনি 
সকলে ভুলিষ| গিয়াছিল চিনিতে পারে নাই, অন্তকে আর তবে কিবপে 
চিনিবে ! তদনস্তর গৌর কাজিকে ডাকাইলেন। সে ব্যক্তি তখন ভয়ে 
বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়! গিয়াছে । পরে দূর হইতে মাথ! নোয্লাইপ্া; নিকটে 
আসিয়া কাজি গৌরকে বলিল, তোমার নান। নীলাম্বর চত্রবর্তীকে আমি 
চাঁচা বলিতাম, অতএব তুমি গ্রামসম্পর্কে আমার ভাগন। হও, এক্ষণে আমাব 
অপরাধ ক্ষমা কর। গৌরচন্ত্র তাহাকে সম্মান করিয়া বসাইয়। আপ্যাপ্সিত 
করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার বাড়ীতে আমরা অতিথি 
হইলাম, আর তুমি লুকাইয়া! রহিলে ? এক্ষণে আমার দুইটী ভিক্ষা । দুগ্ধ- 
বতী গাভী মাতা, বৃষগণ পিতান্বরূপ হুইক়1 শক্ত উৎপাদন করে, ইহা'দিগকে 
তোমর! আহার করিও না। আর নবদ্বীপের মধ্যে কীর্তন যেন বন্ধ না.হয়। 
কাজি বলিল, গোমাংস ভক্ষণ আমাদের ধর্ম, সম্কীর্ভন সম্বন্ধে আমি বলিয়! 
দিয়াছি, আমার বংশে কেহ কখন উহার উপর হস্তক্ষেপ করিবে নাঁ। তোমা- 
দের হিন্দুরাই আনাঁর নিকট আসিয়া! অভিযোগ করিয়াছিল, আমার কিছু 
অপরাধ নাই । তাহারা আসিয়া বলিল, ষে “নিমাই পঙ্ডিতের কীর্তনের 
জালায় আমরা তুমাইতে পাই ন।। ইহার! হিন্দুধন্ম মানে না, এক্প কীর্তন 
কর আমাদের কখন ধর্ম নয়। ইত্যার্দি জনেক প্রকার অভিযোগ করিয়া- 
ছিল, তাই আমি কীর্তন বন্ধ করিতে বাধ্য হই।” কাঁজির সঙ্গে ক্ষণকাল 
ধর্দালাঁপ করিল চৈতন্ত মহাশ্রভু কীর্তন করিতে করিতে বণিক তন্তবায়পল্লী 
ঘৃরিয়া! গাঁদিগাছা, পারভাঙ্গার ভিতর দিয়া দরি্র প্রীধরের গুঁছে উপস্থিত হই- 
লেন। অত্যন্ত পিপাসার্ড হইর়াছিলেন, তথায় একটি ভগ্ন লৌহপাত্রে জল 
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ছিল, তাহাই পান করিলেন। তদর্শনে শ্রীধরের আর আঁননের সীমা রহিল 
না। গরিব ব্রাহ্মণ একেবারে মোছিত হইয্সা গেল। গৌর বলিলেন, অদ্য 
আমি শুদ্ধ হইলাম । তোমার জল পান কত্রিম্ক। অধ্য হম্বিপদে আমার ভক্তি 
জন্মিল, আমি ধন্ত হইলাম । এই কথা৷ বলিতে বলিতে সাহার নয়নযুগলে 
প্রেমধ্ার! বছিতে লাগিল । লমস্ত ভক্তগণ শ্রোভ্বর্গ ভাবরসে ডুবিয়া রোদ 
করিতে লাগিলেন। সেদিন অজত্রধারে ভক্তিআোত বহিয়াছিল। পরে 
সেই ভগ্ক লৌহপাঁনপাত্রে লকলেই জল পান করিলেন । শ্রীধর কৃতার্থ হইয়। 
গেলেন, তাহার ছই চক্ষে জল ঝরিতে লাগিল। শ্রীধরের উঠানে নৃত্য 
সন্কীর্তভন করিয়! নানা স্থান ঘুরিয়। তক্তগণ নগরকীর্তন সমাপ্ত করেন। মনুষ্য 
'যে কি বন্ত তাহা! এই মান্নবরতন পৌরকে দেখিলে কতক চিনিতে পারা যায়। 
আহা ! যে জীবনে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয় তাহ] কি লামান্ত পদার্থ? 
ভগবান্‌ এই দকল ব্যক্তিকে ধরাতলে পাঠাইয়স! বলিয়া দেন যে, মনুষ্যকে 
এইরূপ হইতে হইবে, এবং ইহ যানবজীবনের আদর্শ ॥ কি চমৎকার স্থখের 
সাধুসঙ্গই ছিল! গৌরসহবাসেব্র পবিল্ব বাষু অঙ্গে লাগিলে প্রাণ পুলকিত 
এবং উদ্দাপ হইত। এমন এক আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি তিনি পাইয়াছিলেন 
যে, তাহাতে লোৌকগুলকে একেবারে মুগ্ধ করিয়! ফেলিয়াছিল। ধন্ত শ্রীগৌ- 
রাঙ্্ ! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম । 

এক দিকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের যেমন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, চৈতন্যের 
ভক্তি প্রমত্তত। তেমনি বাড়িয়! চলিল ; তিনি ভক্তিরসময় হইয়া সাধু মহা- 
আ্মদিগের উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলেন, হরিনাম শুনিলেই অমনি নাচিয়া 
উঠিতেন। দিন রাত্রি বৈষণবদিগের সঙ্গে বাস, বাঁড়ীতে কেবল জননীর 
অন্গরোধে নাম মাত্র এক একবার আসিতেন। ক্রমশঃ প্রেম ঘনীভূত 
হইস্বা! তাহাকে এমনি মত্ত করিতে লাগিল ঘে, উপহাসচ্ছলে পথে ঘাটে 
হষ্ট বালকগণ হরি বলিয়া! হাততালি দিয়! তাহাকে উন্মাদ করির। তুলিত ! 
এক দিন কয়েকটি বাক গঙ্গাপ্ধানের পথের মধ্যে এইরূপ করাতে তিনি হত- 
চেতন হইয়া! পড়িয়াছিলেন, শচী তাহা শুনিয়া অতিশক়্ ছুঃখিত! হন। 

শেষ যেন তিনি পাগণের মত কথাবার্তা কহিতেন। শ্বশনং কৃষ্ণকেও 
চোর দস্যু বলিয়! গালি দিতেন ! কখন গোপী গোপী, কখন যথুর! বৃন্দাবন 
ইত্যাদি বাক্য পুনঃ পুনঃ জপ করিতেন। দিনকে রাত্রি, রান্রিকে দিন 
বলিয়! জুম হইত। তক্কিন্ন আবেশে ভক্তের হৃদয়ের ভাব কখন কি প্রকার হন 
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কীর্ভনে কোন ব্যাঘাত “জন্মে এই জন্ত তিনি পরিবারস্থ সকলের ক্রনন 
নিবারণ করিয়া! আপনি কীর্ভনে যোগ দিলেন, হুঃসহ পুত্রশোঁক সংবরণপূর্ববক 
হবিনাম গানে নিমগ্ন রহিলেন। ক্ষণকাল পরে কীর্তন সমাস্ত হইলে গৌর- 
স্থন্দর এ সমুদায় কথা গুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়! বলিয়! উঠিলেন, কি! 
আমার অনুরোধে শ্রীবাস পুত্রশোক সংবরণ করিল? হায়! আমি এমন 
বন্ধুদহবাস কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব? এই বলিয়। তিনি কীদ্দিতে 
লাগিলেন। “ত্যাগ” শব্দ শুনিয়া! সকলেই বিন্ময়াপন্ন হইলেন। মনে 
সন্দেহ হইল, তবে বুঝি গোঁসাঞ্জী গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হুই- 
যেন। তদনস্তর ক্রন্দন ক্ষান্ত হইলে সন্ধীর্ভন করিতে করিতে মৃতদেহ স্বন্ধে 
লইয়! সকলে মিলে গঙ্গাতীরে চলিলেন। গৌরচন্দ্রও সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
পরে তিনি শ্রীবাসকে প্রবোধ দ্বিয়1 লিলেন, তুমি খেদ করিও না, আমাকে 
এবং নিত্যানন্দকে তুমি আপনার পুজ্জ বলিয়! জানিষে। চৈস্ৃন্যের প্রগাঢ় 
সহানুভূতির এই স্থমিষ্ট বাক্যে ্রীবাসের শোক ছঃখ বৈরাগ্য প্রেমে পরিণত 
হইল, তাহার ভ্রাতৃগণ ও পরিবার সকলেই ইহাতে সাস্বনা লাভ করিলেন। 
গৌর নিতাই যাহার নিকট পুত্রত্ব ত্বীকার করেন, তাহার আর কি সামান্ত 
সন্তানের জন্য শোক মোহ উপস্থিত হয়? শ্রীগৌরাঙ্গের এই সাত্বনা বচন 
কি মধুময়" শ্রীবাসভবনে ভক্তদলের মধ্যে যখন কীর্ভনের খুব মাতামাতি, 
তখন এক জন যবন দর্জি তথায় বস্ত্র সেলাই করিতে আসিত। কথিত 
আছে, যে চৈতন্যের প্রেমভক্তি দেখিয়! সে যবন বিহ্বল হইয়া! তাহাদের সঙ্গে 
যোগ দিয়াছিল। 





সন্যাস ব্রতগ্রহণ। 





অল্পন্দিন পরেই বিশ্বপ্তরের জীবনগ্রবাহ আর একটি নূতন পন্থা অযলগ্ব- 
নের জন্ত উৎসুক হইল। সংসারে পরিবারমধ্যে এরূপে অবস্থিতি করিলে 
তাহার ধর্দ প্রচারিত হইবে না, জীবের হুর্গতি খুচিবে না, লোকের স্বভাব 
উরিআ দেখিয়া তৎকাঁলে ইহা! তিনি মনে মনে বোধ হয় ঘথেঃ আন্দোলন 
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ফরিভেছিলেন; আভাসে তাহ ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও 
স্পষ্ট কিছু বলেন নাই; কিস্ত ভিতরে প্রভূত আন্দোলন চলিতেছে, ইহা! বাহ্‌ 
লক্ষণ দ্বার! প্রকাশ হইয়া! পড়িল। তিনি গৃহস্থাশ্রমে আছেন বলিয়া যদি 
লোকে এই সুমি ভক্তির ধর্ম গ্রহণে বীতরাগ প্রকাশ করে, এবং অক্মযাসী 
হইলেই জীবের মুক্তির পথ যদি পরিষ্কার হয়, তবে তাহাদের মঙ্গলের অন্থু- 
রোধে সেই পথই অবলম্বনীয়; এই ভাব এবং হরিপদ্দে একান্ত আত্মসম- 
পণের ইচ্ছা তীহাকে সর্বত্যাগী দওধারী করে। এই উপলক্ষে পারিষদ- 
বর্গকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেওয়াও বোধ হয় অন্ততর উদ্দেশ্য ছিল। নিতান্ত 
শোকাবহ ব্যাপার বলিয়া সহস। সে সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন নাই, কিন্ত দিন দিন 
তাহার চিত্ত ক্ষিপ্তের স্ায় হইয়। উঠিল। কখন গোগী গোপী জপ করিতেন, 
কখন কঞ্চকে চোর দস্যু বলিয়া তিরস্কার করিতেন; এ সকল প্ররেমবিকার 
আমাদের বুদ্ধির অগম্য, | 

নবদ্বীপের অধ্যাপক ও টোলের ছাত্রগণ তাহার হৃদয়ে অত্যন্ত বেদন। 
দিত। জ্ঞান ধর্থ্বের উচ্চাসনে বসিয়া! যাহারা সাধারণ জনসমাঁজকে 
পরিচালিত করে, তাহাদের কপট ধর্মভাব, কঠোরতা, অবিশ্বাস, 
অভক্তি, দেবাবমানন! দেখিলে প্রত বিশ্বাসী ও কোমলহদয় ভক্ত মহা- 
পুক্ষিগের মনে যেরূপ ক্লেশ ছুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে চৈতন্তের 
তাহা যথেষ্ট হইয়াছিল। ধর্মযাজক শাস্ত্রী আচার্য. গুরুদিগের ছর্ব্য- 
হার দর্শনে একেবারে তিনি নিরাশ হইয়াছিলেন। তাহারা নিজেও ভাল 
হইবে না, অন্যকেও ভাল হইতে দ্বিবে না, অথচ ধর্ম ভ্ঞান শান্ত 
বিধি লইয়া লোকের উপর কর্তৃত্ব করিবে, ইহা কি ভক্তিরসময় 
গৌরাঙ্গের কোমল প্রাণ সহ করিতে পারে? এই সমস্ত দেখিয়। শুনিয়! 
তিনি দেশতা?গ করিলেন । সন্ন্যাসী হওয়ার পর অনেক বিরোধীও 
তাহার মহত্ব হদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। এই সময় কেশব ভারতী এক 
দ্বিন নবন্ধীপে আসেন, বিশ্বত্তর তাহাকে আপনার আলয়ে লইয়! গিয়৷ সেবা 
গুক্রষা করিয়াছিলেন । সন্সযাসগ্রহণের কোন কথ! গোপনে তাহার সঙ্গে 
হইয়াছিল কি না! তাহা! অপর কেহ জানিতে পায়ে নাই। €মই উন্মত্ত 
প্রেমাবস্থায় চৈতন্ত এক দিন বিষু্পুজ! করিতে ধান, এমনি অন্তরের বিরহ 
ব্যাকুলতা, এবং ভাবের প্রচুরত। যে, নয়নজলে তাহার পরিধেয় বলন ভিজিয়। 
গেল। তিন বার বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন তিন বারই যেন শ্নান কারয় 
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উঠিলেন? শেষ পরাস্ত হইয়া গদাধরকে বলিলেন, আব তুমি পুজা কর; 
আমার ভাগ্যে আর ঘটিল ন1। 

একদ! প্রেমবিকারে উন্মাদ প্রায় হইয়া গৌর বিশ্বস্তর ”গোপী* "গোপী” 
এই নাম জপ করিতেছেন। নিকটে এক জন টোলের ছাত্র বসিয়াছিল, 
ভক্তের বিচিত্র ভাব সে কি বুঝিবে? বলিল, হে নিমাই পণ্ডিত! তুমি 
গোপী গোপী কেন বলিতেছ, ক্ুষ্ণনাম কেন বল ন1? কৃষ্ণনাম লইলে পুণ্য 
হয়, তাহাই বল। টোলের ছাত্রেরা কি ধাতুর লোক তাহা! চৈতন্য বিলক্ষণ 
জানিতেন। এ কথা শুনিয়। তিনি উত্তর কবিলেন, সেই দ্য কৃষ্ণকে কে 
ভজে ? তাহাকে ভজিলে কি হইবে ? এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ 
করত এক খণ্ড যষ্টি হুত্তে লইয়1 ছাত্রের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। ছাত্র 
ভয়ে ভ্রতবেগে পলায়ন করিল, এবং ঘর্মমাক্ত কলেবরে দৌড়িতে দৌড়িতে 
অগ্ঠান্ঠ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবেশ রিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে 
লাগিল, “ভাই, নিমাই পঙ্ডিত এখনি মারিয়। ফেলিয়াছিল! সকলে ইহাকে 
সাধু সাধু বলে, আমি তাই দেখিতে গিয়াছিলাম, গিয়। দেখি যে সে গোঁপী 
গোপী জপ করিতেছে । আমি কৃষ্ণের নাম জপ করিতে বলিলাম, ইহাতে 
একবারে ক্রোধে অগ্নি অবতার হইয়। সে লাঠি লইয়া! আমাকে মারিতে 
আসিল, কৃষ্ণের নামে কত কটু কথা! বলিল, ভাখ্যগুণে আজ আমি বীচিয়া 
আলিয়াছি।* তাহার কথ' শুনিয়া আর সকল ছাত্রগণ চৈতন্তকে গালি 
দিক! নান! মতে নিন্দা করিতে লাগিল। কেহ বলে কেন, আমরাও 
ব্রাঙ্গ" তিনিও ব্রাঙ্গণ, তবে এত ভয় কিসের জন্য? তাহাকে বৈষণবই 
বা কিন্ধপে বলিব? তিনি বৈষ্ণব হইয়া ব্রাঙ্ষণকে মারিতে আসেন ! 
আমরা এত সহিয়! থাকিব কেন? তিনিত আর রাজ নন ? এস আম- 
রাও সকলে ঠিক হইয়া থাকি, পুনরায় যদি তিনি মারিতে আসেন, 
আমরাও আর সম্ করিব না। তিনি জগন্নাথ মিশ্রের সন্তান, আমরাও কিছু 
সামান্ত লোকের ছেলে নই ? সে দ্নিন আমরা তাহার সঙ্গে একত্র লেখা 
পড়া শিখিলাম, আজ তিনি গোসাঞ্ী কিরূপে হইলেন? এইরূপে তাহার! 
চৈতন্তকে অপমান তিরস্কার করিল । 

কয়েক দিন পরে নিমাই হঠাৎ পারিষদ ভক্তবৃন্দকে বলিয়! উদ্তি- 
লেন, "আমি কফ নিবারণের জন্ত পিপুল চূর্ণ করিলাম, কিন্তু তাহাতে 
দেখিতেছি কক আরও বৃদ্ধি হইল।” এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হান্ত করি- 
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লেন। এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে পারিল না, কেবল নিতাই মনে 
মনে বুিলেন, এবার প্রভূ গৃহত্যাগ করিবেন । এই ভাবিয়। তিনি হঃখেতে 
অতিমাত্র বিষ॥ হইলেন। তদনস্তর চৈতন্ত নিত্যানন্দের হস্তধারণপূর্বক 
নিভৃতে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখ নিতাই, আমি যাহ! করিব 
ভাবিলাম, তাহার বিপরীত হইল। কোথায় আমি জীব উদ্ধারের পথ 
পরিষ্কার করিব, না তাহাদিগকে সংহার করিলাম ! আমাকে দেখিয়া 
লোকের বন্ধন বিমোচন হইবে, তাহ। না হইয়! আরও সুদ হইল! হায়! 
আমাকে মারিতে চাহিয়া! তাহার। মহ! গাপে পড়িয়। গেল। আর আমার 
গৃহাশ্রমে থাক! উচিত হয় না, শীঘ্রই আমি সন্নাসত্রত অবলম্বন করিব। 
তাহ! হইলে গৃহী বলিয়া আর আমাকে তাহারা কেহ উপেক্ষা করিতে 
পারিবে না'।”» এই প্রাচীন হিন্দুস্থানে সর্বত্যাগী উদাসীন না হইলে, 
সন্গ্যাসত্রতধারী হুইয়। প্রকাশ্তরূপে বৈরাগীর বেশ ন! ধরিলে তাহার ধর্ম- 
ভাবের প্রভাব সাধারণের নিকট তত সমাদৃত হয় না, আসক্তিশুন্ত হইয়া 
গৃহেতে বৈরাগ্যধর্শ পালন করিলে তাহার প্ররুত মূল্য কেহ বুঝিতে পারে 
না, এই জন্য লোকশিক্ষার্থ গৌরকে প্রচলিত নিয়মান্ুসারে 'সন্নযাসরর্দে 
দীক্ষিত হইতে হইল । জীবের কল্যাণের জন্ত ইহা আবশ্তক হইয়াছিল, 
তাহা না হইলে তাহার ভক্তির ধর্ঘের মহিমা কেহ বুঝিতে পারিত না, 
এবং শিষাগণের সংসারবন্ধন শিথিল হইত না। যাহারা তাহার সঙ্গে 
থাকিয়! সঙ্কীর্ভনাদ্দি করিতেন তাহারাও এ পর্য্যন্ত গুঢ় সংসারাসক্তির হস্ত 
হইতে প্রায় কেহই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর 
সন্ন্যাসের প্রবল বৈরাগ্যাঘাত সকলের মর্্স্থানকে কম্পিত করিয়াছিল। 
গৌর বলিলেন, নিতাই, আমি নিশ্চয়ই এবার গাহ্থস্থাধন্ম পরিত্যাগ করিব, 
এজন্ত তুমি ছুঃখিত হইও না, আমাকে বিধান দাও, আমি চলিয়া! যাঁই। 
নিতাই বলিলেন, তোমাকে আর কে বিধান দিবে? যাহা তোমার ইচ্ছ! 
তাহাই তোমার কার্য্য; তথাপি আর পাঁচ জন ভক্তকে একৰার জিজ্ঞাসা 
কর। নিমাইকে বিদায় দিয় শচীদেবী কিরুপে প্রাণ ধারণ করিবেন 
ইহা ভাবিস্বা নিত্যানন্দ অতিশয় শোকার্ত হইলেন। নিতাইয়ের সঙ্গে 
কথ কহিয়! পরে চৈতন্ত মুকুন্দ গদাধর প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুকেও তদ্িষন্ 
জ্ঞাপন করেন। সোণার গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইবেন, চিরকালের জন্য গৃছ 
পরিবার শ্বদেশ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করিয়া! যাইবেন, মন্তকের ঘন চিকুর কুস্তণ 
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ছেদন করিবেন, ইহ1 শুনিয়া সকলে নানামতে বিলাপ করিতে লাগিলেন | 
এই বজ্বতুল্য নিদারুণ ৰাক্য শ্রবণে ভক্তগণের মুখ শ্লান হইল। মুকুন্দ কাতর 
হইয়া প্রার্থনা করিলেন, প্রভে! ! যদি তুমি নিশ্চয়ই যাও, তবে আর দিন 
কেক আমাদের সঙ্গে থাকিয়। কীর্তন কর। এ প্রস্তাবে গৌরের সম্মতি 
হইল। অনস্তর তিনি সরল হৃদয় পবমাঝ্মীয় গদাধরকে সন্নযাসের অভি- 
প্রায় অবগত কবাঁতে গদাধর হুঃখের সহিত বিরক্ত হইয়! বলিলেন, তোমার 
যত সব অন্তত কথা! তবে কি তোমার মতে গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব হইতে পারে 
না? ইহাত তোমাব বেদের মত নয়? দেখ ভাই নিমাই, প্রথমেই ত 
তোমাকে মাতৃবধের ভাগী হইতে হইবে । তিনি কি আর তোমাকে বিদান্ন 
দিয়া প্রাণে বাচিবেন? যাও যাহা ইচ্ছা কর, যদি মন্তক মুগ্ডন করিলে 
হুধী হও তবে ভ্তহাই কর! | 

গদ্দাধরের কথ! যদিও যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু চৈতন্যের যেবপ দায়িত্ব, পাঁপ- 
সমাজের প্রতি তাহার যে প্রকার গুরুতর কর্তব্য, দেশ কাল অবস্থা বিবে- 
চনা করিয়া দেখিলে গদাধরের কথা এখানে তত খাটে না। গৌর 
যদ্দিও যুবক, কিন্ত তিনি কি করিতে আস্বিয়াছিলেন, তাহ! একবার 
ভাবিয়া দেখা চাই। জীবের ছুঃখ হুর্গতি, ধর্মসমাজের জীবনহীন শু 
কঠোর ভাব দেখিয়া তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল । হস্তে প্রচুর অন্ন 
থাকিতে কি আর তিনি এই ঘোর হূর্ভিক্ষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন ? ধাহার সংমার তাহারই আদেশে তিনি সন্যাপী হইলেন, একটি 
পরিবার ত্যাগ করিয়া! সহত্র সহমত পরিবারকে ধন্মনিযমে নিয়মিত 
করিলেন। বতই অনাসক্তচিত্ত বৈরাগী কেন তিনি হউন না, পরিবার 
মধ্যে থাকিলে অবোধ কুতাঞ্ষিক লোকে বলিবে গৃহীর নিকট আবার 
বৈরাগ্য ভক্তি কি শিখিব? এ দেশে বৈরাগ্যনন্বন্ধে সাধারণেব এমনি সংস্কার 
যে, ঈশ্বরাদেশে নিজের শরীর রক্ষা করিতে দেখিলে, কিংবা! আত্মীয় 
পরিবারের প্রতি কিঞ্চিৎ মান্না মমত। প্রকাশ করিলে তাহারা বলে, 
এ ব্যক্তি স্বার্থপর; কেন না, সে যথা নিয়মে পান আহার করে, এবং 
পরিবারকে ভালবানে। সংসারে অনাদক্ত থাকিন্পা ভক্তি বৈরাগ্যের 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কিন্ত সংসান্ের কুটিল চক্র সমুদার় 
ভেদ করিয়া তাহ! দেখাইতে, এবং রিপুসংগ্রাম ও বৈষয়িক প্রতিকূলতার 
উপর জন্বলাত করিতে করিতে এ দিকে যে জীবনলীলা সাঙ্গ হইস্কা আইসে ! 


উক্তিচৈতগ্যচন্তরিষা । ১০৩ 


"অতএব গৌর আপনার ধর্বৃদ্ধিতে নিজের সম্বন্ধে ধাহ! শ্রেন্ঃ বোধ করিয়া" 
ছিলেন তাহার উপর আর তোমার আমার কোন কথা চলে না। গৌর 
আপনি সন্ন্যাসী হইয়াও অন্যকে গৃহী করিয়াছেন । তাহার ধর্ম গৃহীর ধর্ম! 

গৌরগতপ্রাণ বৈষ্বগণ ও আত্মীয় বন্ধু প্রতিবাপী এই নিদারুণ 
সংবাদ গুনিয়া সকলেই হা হঃখিত হইল, অনেকে ভগ্মমনা হইয়া আহার 
নিদ্রা পরিত্যাগ করিল | হায়! সন্ন্যাসী হইলে আর তবে আমরা তাহাকে 
দেখিতে পাইব না, আর তিনি নবদীপের মৃত্তিক! স্পর্শ করিবেন ন1। 
গৌরধনে বঞ্চিত হুয়া তবে আমর] কি লইয়। থাকিব ? এমন সক্কীর্তভন আর 
কে শুনাইবে? এই বলিয়া তাহারা থেদ্দ করিতে লাগিল। কোমলহদয় 
গৌরচন্জ্র বন্ধুগণকে শোক হঃখে নিতান্ত কাতর দেখিয়া বুাইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “ভাই সকল! আমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করিতেছি, 
কিন্ত তোমরা আমার চিরসঙ্গী জানিবে । চিরকাল আমি তোমাদের সঙ্গে 
থাকিব। আরও ছুই বার এইরূপ অবতার ও লঙ্কীর্ভন এ দেশে হইবে, তোমরা 
চিন্তা দূব কর, আঁমাব জন্য আর তাবিও ন11* অতঃপর তিনি সকলকে 
আলিঙ্গন দান করিয়! সুখী করিলেন । 

পুত্রবৎসলা শচীমাতা প্রথমে যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিলেন, 
ছুর্জয় শোকাবেগে তখন তাহার সুচ্ছ্গাহইল। অনস্তর বহু বিলাঁপ ক্রদন 
করিয়। বলিলেন, রে বৎস নিমাই ! তুমি অদৈত শ্রীবাসাদির সঙ্গে গৃহে 
বলিয়া সঙ্ীর্ভন কর, ছুঃখিনী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া! কোথাও ঘাইও ন1) 
তুমি বনচারী হইলে আর আমার প্রাণ বাঁচিবে না। বিশ্ববূপ একবার 
হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি পতিহীনা অনাথিনী, 
কেবল তোমার মুখ চাহিয়া জীবিত আছি; তুমিও যদি আমাকে পরিত্যাগ 
করিবে, বে কাহাকে লইয়া! আমি থাকিব? মাঁভাকে বধ করিয়া কিন্ধূপে 
তুমি লোকদিগকে ধর্ম শিখাইবে? হায়! হায়! বুক যে ফাটিয়া! যায়ঃ 
তবে আর কি আমি তোর চাদ মুখ দেখিতে পাইব না? হাতে ধরিয়। 
বলি বাপ! ছুঃখিনীকে অকুল পাথারে ভাসাইয়! তুমি যাইও না। তুই 
যেআমার অঞ্চলের নিধি, প্রাণের অধিক, জীবনের সন্বল। শোকে অধীর] 
জননীর নয়ন-যুগলে অবিরল অশ্রধারা! দেখিয়। এবং তাহার মর্দভেদদ 
কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া চৈতন্যের ক্ঠরোধ হুইল, তিনি আর কিছু বলিতে 
পারিলেন না। শেষ শান্্রবচন দ্বারা তাহাকে বৈরাগ্যপর্ণ পরমার্থতত্বের 
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মন্ধ কিছু বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে মায়ের শোঁকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত 
হইল। 

এই ভাবে ছুই চারি দিন যাষ, ভক্তসঙ্গে চৈতন্য পুর্বববৎ নাম সন্কীর্তন 
করেন, তাহাব সহবাসে থাকিয়া! ক্রমে সকলে স্ন্যাসের কথ। ভূলিম্। যাইতে 
লাগিলেন। এদিকে বিশ্বস্তর গোপনে গোপনে নিতাইকে বলির! রাখিরা।- 
ছেন যে, আমি আগাঁমী উত্তরাষণ সংক্রাস্তির দিবসে গৃহত্যাগ করিয়া 
কার্টোয়। নগরে কেশব ভারতীর নিকট দও গ্রহণ করিব। গদাধর, 
মুকুন্দ, চন্দ্রশেথর এবং ব্রহ্মানন্দও এ কথা জানিতেন? তাহারা পাচ জনে 
প্রস্তত হই়। রহিলেন। যাইবার পুর্ব দিন সমস্ত সময় ধর্মালাপ নাম সন্ধী- 
ভন এবং বন্ধুগণের সঙ্গে অনেক কথা বার্তা হইয়াছিল । এ পাচ জন এবং 
শচী ভির কল্যকার কথা আর কেন জানেন ন। | লন্ধ্যাকালে গৌরচন্ত্র বন্ধু" 
বর্গের সহিত ভাগীবথীতীর পর্যটন করিয়। রজনীযোগে শ্বীয় বাসভবনে সক- 
লের সঙ্গে জালাপ করিতে বসিগেন। ভক্তগণ প্রতিদিন কেহ পুষ্পমালা, 
কেহ সুগন্ধি চন্দন আনিষ1 গৌরফেছকে সজ্জিত করিতেন । কেহ বা উপাদেয় 
ফল শহ্ত আনিয়! উপহার দ্িতেন। অনস্তর ভক্তমণ্লীমধ্যে হরিগুণ 
গান, সংপ্রসঙ্গ প্রেম ভক্তিব বিনিময় হইতে লাগিল; রজনী প্রভাত 
হইলে নবন্বীপচন্দ্র সমস্ত অন্ধকার করিয়া সন্ন্যাসে চলিয়া যাইবেন, শচী 
এবং ওর পাচ জন ব্যতীত আর কেহ তাহা অবগত নহেন। নবদ্ধীপ- 
ধামে গৌরচন্দ্রের এই শেষ দরবার । তিনি ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, *ভাঁই সকল ! তোমবা হরিনাম বিনা আর কিছু জানিবে না, 
সদা সর্বদ1 নামগুণগানে রত থাকিবে, হরিনামের জয়ধ্বনি করিবে, শরন 
ভোঞঙন জাগরণে নিরস্তব তাহার নাম বদনে বলিবে। ষ্দি আমার প্রতি 
তোমাদের স্নেহ ভালবাস! থাকে, তবে আমার এই উপদ্ধেশে তোমরা পালন 
করিও ।” পরে প্রসঙ্নমুখে শুভদৃষ্টিতে একে একে মকলকে বিদায় দিলেন। 
এমন সময় গ্রীধর এক লাউ হস্তে করিয়া আসিয়া! উপন্থিত। শ্রীধর ঠাকুর 
গৌরাঙ্গের বড় প্রিক্নপাত্র, স্থতরাং তাহার লাউ থোড় ইত্যাদি লমন্তই তাহার 
বড় মিষ্ট লাগিত। সর্ধশ্য ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন, তথাপি দ্বীন সেবক পরম 
ভাগবত শ্রীধহ্রর লাউ উপেক্ষা করা হইবে না; জননীকে সেই রাত্রিতেই 
লাউ রন্ধন করিতে অন্মতি দ্বিলেন। 

সকলে বিদায় হইলে আহারান্তে বিশ্বস্ত শয়ন করিলেন, হরিদাস, 
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গদাধর বহিষ্থারে প্রহরী রহিলেন। অপর জীবসকল নিদ্রায় নিমগ্ন, চারিদিক 
নিস্তব্ধ, কিন্ত সে কাল দিশিতে শচীর চক্ষে আর নিদ্রা নাই ; নয়নজলে 
তীাভাঁর বক্ষ ভানিক়1! যাইতেছে, কেবল তত্বোপদেশের গুণে এবং পুজের 
অলৌকিক প্রভাবে অপেক্ষাকৃত তিনি শান্ত হইয়া আছেন। পতিপ্রাণা 
অবলা বিষ্ুপ্রিয়। পর দিবসে কি ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত হইবেন তাহার 
কিছুই জানেন ন। চৈতগ্ত তাহাকে কোন কথাই বলেন নাই। বরং সে 
রাত্রে তিনি বিশেষরূপে তাহাকে প্রেম প্রদর্শন করিলেন । নিশাপ্রভাতে 
যে ছঃসহ শোকের ব্যাপার প্রতীক্ষা! করিয়! রহিয়াছে তাহার সঙ্গে পূর্ব 
রঞ্জনীর কি বিপরীত সম্বন্ধ ! এক দিকে স্গেহপুর্ণ পারিবারিক ৫প্রমবন্ধন, 
অপর দিকে ডোর কোৌপীন পরিধান,শিখাস্থত্রপরিত্যাগ, চিরবৈরাগ্য ; নিশাস্তে 
সঙ্গাসের নির্ঘর অক্ত্রাঘধাতে সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয্স! যাইবে, অথচ তাহার 
পূর্বে কতই মায় মমতা শ্রীতি স্নেহ! কি মলৌকিক অনাসক্তি ! নিদ্রাভি- 
ভূতা স্ুবর্ণপ্রতিম! বিষ্প্রিয়াকে অনস্ত শোকসিন্তে নিমগ্ন করিয়৷ প্রভু 
ংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন। 

রাত্রিশেষে চৈতন্ত বহির্গমনের আয়োজন করিতেছেন দেখিস! হরিদাস 
এবং গদাধর তাহার সঙ্গে যাইতে চাঁহিলেন। মহাপ্রভুর মনে তখন আর 
একটি নূতন ভাব আবিভূতি হইয়াছে। ছুই আশ্রমের মন্ধিস্থলে পতিত 
হইয়া তিনি দাবানলদঞ্ধ অরণ্যের ভার ভীষণ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া- 
ছেন। তাহাদিগকে বলিলেন, “আমার সঙ্গী আঁর কেহ নাই, কেবল 
সেই এক অদ্বিতীয় আমার সঙ্গী ।” পুত্রের গঙ্নশব্ শ্রবণে শচী দ্বার 
রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। গৌর তখন পাগলের প্রাপ্ত। জননীর ছুইটি হাত 
ধরিয়া অতি বিনয় ও ব্যাকুলতাঁর সহিত বলিতে লাগিলেন, “মাতঃ ! তোমার 
অপরিশোধ্য খণে আমি আবদ্ধ আছি। তুমি আমার জন্ত কত কষ্ট সহ করিলে, 
নিজের স্থৃথেক্র প্রতি একবারও দৃষ্টি কর নাই, আমার লালন পালন শিক্ষা 
পাঠ, সুখ স্বাস্থ্য বুদ্ধির জন্যই চির দিন ঘত্ব করিয়াছ; এ থণ আমি কোন 
কালে শোধ দিতে পারিব না। শুন জননি! ঈশ্বরের অধীন সমস্ত, 
নংসার, তিনি সংযোগ করেন, আবার তিনিই বিয়োগ করিয়। দেন, তাহার 
ইচ্ছ1 বুঝিবা'র শক্তি কাহার আছে. তোমার পরমার্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত ভার 
আমার উপর রহিল ।” পুনর্বার মাতৃবক্ষে ্ত্ত রাখিয়া বলিলেন, “তোমান্ন 


সকল ভার আমার উপরে রহিল।” যত কিছু তিনি বলিলেন, শচী তাহা 
১৪ 
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নিরুত্তর হইয়! শুনিয়! অবিশ্রান্ত নয়নঞ্জলে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলেন? 
অনন্তর সেই গুণধাম পুত্র গৌরচন্ত্র মাভার পদধূপি মস্তকে ধারণপূর্র্বক 
'াহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহির্গিত হ্টলেন। কিছু দূব একাকী গিধাঁছিলেন, 
তাঁহার পর উপরিউক্ত পাঁচ জন ভক্ত পথে গিয়। তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হন। 

প্রাণাধিক অঞ্চলের নিধি পুত্রফে বিদায় দিয়। রোরুদ্যমানা শচীমাত। 
ধরাসনে পড়িয়! রহিলেন। চিরছৃঃখিনী বিষুওপ্রিয়! বাণবিদ্ধ কুরঙ্গিণীর হ্যায় 
অধীর হইয়া কাদিতে লাগিলেন । আনন্দময় গৌরের গৃহ একবারে যেন 
ঘোর শ্মশানের স্তাঁয় হইয়া উঠিল । মাতা ও বধূর আর্ভনাদে আকাশ ফাটিতে 
লাঁগিল। উধাকালে স্নান করিয়া মহস্তগণ গুরুদেবকে প্রণাম করিতে 
আসিয়। দেখেন গৃহ শূন্ত, শোকের মলিন বসনে সমুর্দায় আচ্ছন্ন, নবদ্বীপ 
অন্ধকার করিয়া গৌর কোথায় চলিয়। গিয়াছেন ! পতিবিরহিণী বিষ্ুপ্রিয়! 
এবং শোফাতুরা শচীর অজত্র অশ্রধার! তাহাদিগকে গৌবশোকে ব্যাকুল 
করিয়া ছংখসাগরে ডুবাইল। মহস্ত বৈষ্বগণ শিরে করাঘাত করিয়া 
তথায় বসিয়া! পড়িলেন, চতুর্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। যে এ কথ! 
শ্রবণ করে সেই ছঃখেতে ব্যাকুল হয়। শচী বলিলেন, বতসগণ ! তোমরা 
এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়! ধাও, আমি যে দিকে ইচ্ছা সেই দ্বিকে চলিম্ব! 
যাই। কাহার মুখ চাহিয়া আর আমি গৃহে বাস করিব? নগরবাসী নরনারী 
এই ব্ষম শোকাবহ সংবাদ শ্রবণে শচীগৃহে উপস্থিত হইয়া! হা! হতোহশ্মি! 
করিতে লাগিল। কঠোর হৃদয় চিরবিরোধী ব্যক্তিরাও রোদন করিতে 
লাগিল। সমস্ত নগর ধেন গৌরবিরহে আকুল হইয়। শোকফবসন পরিধান 
করিল। নয়নের জলে নবদ্বীপ ভাসিতে লাগিল। প্রতিবাসীরা তখন 
বলে, হায়? সে চন্দ্রানন আর কি দেখিতে পাইব না! কেছ বলে, ঘরে 
আগুন দিয়া চল আমর! বাহির হই, এবং কর্ণে কুগুল পরিয়া ধোগীর বেশ 
ধারণ করি । চৈতন্ত য্দি দেশ ছাড়িলেন তবে আর আমাদের বাঁচিয়। ফি 
লুখ ? শত্র মিত্র জ্ঞানী কর্মী তার্কিক সকলেই শোকার্ত হইল। গৌর যেন 
বৈরাগ্যের বিশাল লৌহ দণ দ্বারা সকনকে চূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন। 
অতি বড় বিষন্বাসক্ত ঘোর সংদারীর মনও এ কথ! শুনিয়া উদান হইয়াছিগ। 
অত্বৈত স্্রীবালাদি ভক্তমণডী পূর্ব রজনীতে প্রতৃর সঙ্গে কীর্তনাদি করিয়াছেন, 
প্রাতে আর তাহাকে কোথাও দেখিতে পান না; পাগলের ভার দিশাহারা 
হইয়! কতক ক্ষণ ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়। যখন প্রকৃত ঘটনা তাহার! 


তক্তিচৈতন্যচক্দ্রিকা । ১০৭ 


শুনলেন, তখন ধিনি ষে ভাবে ছিলেন তিনি সেই ভাবেই রহিয়! গেলেন, 
আর কার্দিবার শক্তিও থাকিল না। হরিদাস অদ্বৈত প্রভৃতি সকলেই 
অকুল শোকসাগরে ভামিতে লাগিলেন। 

এ দিকে গঙ্গ। পার হুইয়! উষাকালের তরূখ সুর্যের ন্যার মত্ত নিংহ গৌর- 
রা কাটোয়াভিসুখে যাঁর! করিলেন। পুর্ব কথান্সারে গদাধর, নিতাই, 
চন্রশেখর, মুকুন্দ, ব্রক্ষানন্দ পাঁচ জনে পথিমধ্যে তাহার সঙ্গে মিলিত 
হুন। কাটোয়া পৌছিতে সমস্ত দিন অভিবাহিত হইল। কেশব 
ভারতীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া! গৌর তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণনম কারয়া, 
বলিলেন, আর্য! অন্গ্রহপূর্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করুন! এট 
কথা বলিতে বলিতে প্রেমজলে তাহার সর্ব শবীর অভিসিঞিত হইল । শেষ 
মহা হস্কার ধ্বনি করিয়া নাচিতে লাগলেন, দেহে ভক্তির অষ্ট সাত্থিক, 
বিকার প্রকাশ পাইতে লাগিজ, 'মুকুন্দ মধুব স্বরে গান আরম্ভ করিলেন, 
নিমেষের মধ্য তথায় ভাবের তরঙ্ক উঠিল। ভক্ত গৌরের তেজঃপুঞ্জ 
দেহ, অদ্তত মুখজ্যোতি, প্রেমের মত্ততা, ভাবের উচ্ছাস, মত্ত যাতঙ্গবৎ 
নৃত্য কুর্দ্ন নিরীক্ষণ করিয়! ভারতী গোসাঞী চিত্রপুততলিকার গ্ভাঁয় স্তম্ভিত 
হইয়া রহিলেন, দর্শকবৃন্দ মোহিত হুইয়া গেল। গৌরচন্তর দস্তে তৃণ ধারণ 
করিয়! সকলের নিকট দাস্মুক্তি ভিক্ষ। চাহিতে লাগিলেন। তাহার ক্রন্দন 
হাস্ত হুঙ্কার নৃত্য দেখিয়া! তত্রত্য নরনারীগণ কাদিতে লাগিল। ভারতী, 
রলিলেন, "গুন বিশ্বস্তর ! তোমার সন্যাসধন্ম গ্রহণের প্রস্তাব শুনিয়া আমার 
অন্তর কম্পিত হইতেছে । তুমি এমন সুন্দর যুবা, পুরুষ, জন্মাবধি দুঃখের 
লেপমাত্র জান ন।, এখনও অপত্য মন্ততি তোমার হয় নাই, পঞ্চাশ উ্ধ, 
হইলে তবে সংসারকামন! নিবৃত্ত হয়, অতএব তোমাকে নন্নযানী কর] বিচার- 
সিদ্ধ হইতেছে না। তবে বদি একান্তই সন্গ্যাসী হইতে ইচ্ছ! কর, গৃহে গিয়! 
জননী এবং আর সকলের নিকট বিদায় লইয়া! আইস, তত্তিনন কেমন করিস 
এ কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি” এ কথ! শ্রধণে গৌর নিতান্ত কাতর; 
হইস্জ] কৃতাঞ্ুলিপুটে কাদিতে কাদিতে কহিলেন, *তোমার নিকট আমি আর 
কি বলিব, ধর্মের তত্ব আম্মি কি জানি * সংসারে আসিয়! এই ছুক্সভ মানব 
গ্ম পাইয়াছি, ক্ষণতন্কুর এই দেহ, বিলম্ব করিতে গেলে য্দি দেহ ধ্বংস হইয়া 
যায়ঃ তবে আর আমি বৈষ্ণবের সঙ্গ কবে করিব! তুমি আমাকে নিরাশ 
কনিও না, তোমার প্রমাদে আমি কৃষ্ণের দাস হইয়! থাঁকিব।” এই বলিয়। 


১০৮ ভক্তিচৈতন্যচক্দিকা। 


অত্যন্ত ব্যাকুলতাঁর সহিত তিনি ভারতীর চরণাপিঙ্গন করিলেন। তখন 
ভারতী গোস্বামীকে পরাস্ত হইতে হইল। তাদুশ বাকুলত! দেখিয়া কি 
আর কেহ স্থিব থাকিতে পারে? বিশ্বস্তর 'ইতঃপুর্কে স্বপ্নযোগে এক মন্ত্র 
পাইয়াছলেন তাহা ভারতীকে জানাইলেন এবং সেই মন্ত্রে পুনর্বার আপনি 
দীক্ষিত হইলেন। দণ্ডী ভাবতী যখন তাহাকে সঙ্গ্যামী করিতে সম্মত 
হইলেন, তথন্ন গৌরের আহলাদের আর সীম! রহিল না, উত্বত্ত প্রায় হইয়া 
তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন। কাটোয়াবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা 
এই অলৌকিক ধর্মোন্মভ্ততা দেখিয়। স্তব্ধ হুইয়! রহিল। শত শত লোক 
একতিত হইয়া! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে লাগিল । নারীগণ তঃখিত হইয়া 
বলে, আহা ! এমন সুন্দর রূপ আরত কখন দেখি নাই! নয়ন যে আর 
ফিরাইতে পারি না। হায়! এমন যুবাকালে সন্গ্যাপী হইলে ইহার মাত। 
কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ! স্ত্রী ইহা শুনিলে যে তৎক্ষণাৎ প্রাণে মরিবে ! 
লোকদিগকে এই প্রকারে শোক বিলাপ করিতে দেখিয়৷ গৌর তাহাদিগকে 
মন্বোধন করিয়। বলিলেন, ও গো মা বাপ সকল ! তোমর! আমাকে আশী- 
ব্বাদ কর, হরিপদে মস্তক সমর্পণ করিব এই আমার বড় সাধ। তিনি আমার 
প্রাণপতি, তাহাকে ছাড়িয়া! আমার আর অন্ত গতি নাই। এই কথা বলি! 
তিনি অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। 

পর দন প্রাতে চন্ত্রশেথর দীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় আয়োজন প্রস্তত 
করিয়! রাখিলেন। নিকটস্থ অধিবাসিগণ সকলে দলে দলে দেখিতে 
আসিল। গঙ্গাতীরস্থ ভারতীর আশ্রম হরিধবনিতে পরিপূর্ণ হইল। কেশব 
ভারতী শিষ্যের অন্কুপম দেবভাব দশনে আপনাকে আপনি ধন্ত মনে 
করিতে লাগিলেন। যথাকালে গৌরস্তন্দর মন্তক মুগ্ডুন করিবার জন্ভ 
নাপিতের নিকট বপিলেন। তখন চারিদিক হরিধ্বনি ও ক্রন্দনকোলাহলে 
শব্ধামীন হইয়া উঠিল। এক দিকে সঙ্গী তক্তগণ বসনাবৃত ব্দনে অবিশ্রাস্ত 
রোদন করিতেছেন, অন্ত দিকে দর্শক নরনারীগণ চীৎকার স্বরে ফকাদিয়। 
বলিতেছে, হায়! হায়! ইহার জননী এবং ভার্য্য! কেমন করিয়া প্রাণ 
ধারণ করিবে। একে পরম দুন্দর গৌর রূপ, তাহাতে যুব বয়স, মনোহর 
চিকুর কেশ; নাপিত আর কিছুতেই স্ষুর ধবিতে পারে না। সে ক্ষৌরি 
করিবে কি নিজেই কীদিয়া অস্থির হইল। চৈতন্ত এক দণ্ডের জন্যও স্থির 
নহেন। সহজেই তক্তির প্রবল আবেশে উন্মাদ, তাহাতে ক্রহ্ষচর্য্যব্রতের 
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অগ্নিময় মাগরগর্ভে প্রবেশ করিতেছেন, কিছুতেই আর স্থির হইতে পারেন 
না। বিক্ষারিত ভাবরসে শরীর কদম্বাকৃতি হইতেছে, অন্ুরাগের ভীষণ 
বায়-হিল্লোলে ভ্বদগ্নসিদ্থুমধ্যে নব নব ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে, তছুপরি 
প্রেমের সূমন্দ লহরীলীল1 সমুখিত হইয়া মত্ত হস্তীর স্তায় চিত্তরকে উন্মাদ 
করিয়া! তুলিতেছে ; এক একবার হরি ! হরি 1 ঝলিম়ন। ভীম গর্জনে হুঙ্কার 
করিতেছেন, নাপিতের নাধ্য কিষে শিখা মুণ্ডন করে। মন্তকে হস্তম্পর্শ 
করিতে গিয়া! নাপিত কাপিতে লাগিল। সে বলিল, ঠাকুর! তোমার 
শিরোমুণ্ডন কর। আমায় কর্ম নয়, কেহ যদি পারে করুক, আমি পারিব নাঃ 
তয়েতে আমার সর্ধাঞ্গ কম্পিত হইতেছে । অধম নাপিত জাতি আমি, 
তোমার মাথায় হাত দিয় সেই হাত আমি আবার কার পায়ে দিব? আমার 
দ্বারা ইহা! হইবে না। তখন মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া তাহাকে প্রবোধ বচনে 
বলিলেন, তুমি আর এ ব্যবসায় করিও না, কৃষ্ণের কৃপায় তুমি ইহলোকে 
সুখী হইবে এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করিবে । তৎপরে বহু কষ্টে সমস্ত 
দিনে ক্ষৌরিকার্য্য সমাধা হইল। গৌরাঙ্গ নিজপ্রদত্ত মন্ত্র গুরুম্খ হইতে 
পুনর্ধ্বার গ্রহণ করিয়া চতুগুণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। কি নাম 
রাখিবেন ইহা! ভাবিয়া! ভারতী গোম্বামী আর সকলের নিকট বুদ্ধির পরামর্শ 
লইতেছিলেন, এমন সময় প্শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত* এই দৈববাণী হইল। ঠচতন্ত 
যখন মস্তক মুণ্ডন করিয়! অরুণ বসন পরিধানাস্তর এক হস্তে দণ্ড অপর হস্তে 
কমগ্ুলু ধারণ করিলেন, তখন বোধ হইতে লাগ্িপ যেন তিনি মহাবৈরা- 
গ্যের জলন্ত হুতাঁশনে অবগাহন করিয়া উঠিলেন। ভপ্তকাঞ্চততুল্য গৌর 
দেছে রক্তবদন কি অপুর্ব দেবপ্রভাই বিস্তার করিধ্কা! তখন অন্তাচলচুড়1- 
বলম্বী লোহিত বর্ণ তপনের নভ্তায় তাহার শোভা হইল। বৈরাগ্যের 
প্রদীপ্ত কিরণে মুখমণ্ডল যেন ধক ধকৃ করিয়! আলিতে লাগিল। যেদিকে 
তিনি নয়ন ফিরান সে দিক্‌ যেন একবারে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। নবীন 
ব্রহ্মচারী ভক্তাবতার বিশ্বস্তরের এই সন্্যাসবিবরণ গুনিলে ন্ুদৃছ় সংসার- 
বন্ধন ছিন্ন হইয়। ঘায়। দীক্ষার পর হইতে ইহার নাম শ্রীকষ চৈতন্ত 
হইল । ১৪৩১ শকে [ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ] পঁচিশ বৎসর বয়সে উত্তরায়ণ সংক্রা- 
স্তির দিবসে চৈতত্ত মন্ন্যাসত্রত অবলম্বন করেন। গৌরসন্ন্যাসের এই অনি- 
ব্রচনীয্প ভাবদর্শনে মোহিত হুইয়। প্রেমদান নিম্ব লিখিত সঙ্গীতটি রচন। 
করিয়৷ গাইয়াহিলেন। 
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( কীর্তন) পি দেখিলাম রে, কেশব তারতীর কুটীরে, অপরূপ' জ্যোতি, 
গৌরাঙ্গমূরতি, ছনয়নে প্রেম বহে শত ধারে। 

গৌব মন্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাতি গায়, কছু দুটায়ে ধরায় 
নয়নজলে ভাসে রে; কাদে আব বলে হরি, স্বর্গ মর্ত্য ভেদ করি, নিংহ রবে 
রে; আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কতাঞ্জলি হয়ে, দাস্তমুক্তি যাচে দ্বারে দ্বারে। 

কি বা মুড়ায়ে ঠাচর কেশ, ধরেছেন যোগীব বেশ, দেখে ভক্তিভাবা- 
বেশ, প্রাণ কেঁদে উঠে, রে ; জীবের ছুঃখে কাতর হুষে, এলেন সর্বস্ব ত্যজিয়ে 
প্রেম বিলাতে রে; প্রেমদাসের বাঞ্চ! মনে, চৈতুন্তচরণে দাস হয়ে সঙ্গে 
বেড়াই ঘুরে।” 

ভারতী গেম্বামী চৈতন্তকে সন্ন্যাসী করিয়া সে দিন মস্ত রাত্রি আনন্দ 
মনে উভয্কে হুবিসম্ীর্তভন কবিলেন। লোকগুরু প্রেমিক ভক্জকে তিনি 
শিষ্যত্বে বরণ করিয়। আপনিও কৃতাথনন্য হইলেন, ভক্তি প্রেমের আস্বাদন 
গাইলেন। . তদনভ্তুর গুকস্থানে বিদায় হইয়া সেই বৃহদ্বতধ্ারী ভক্তিরস- 
পিদ্ধু চৈতন্ত গোসাঞী বনগ্রস্থানের ইচ্ছা! প্রকাশ করাতে, ভারতী বলিলেন, 
আমিও তোমার সঙ্গে যাইব, বর্ধদা আমি তোশমার সঙ্গে হরিসন্কীর্তন 
করিয়া বেড়াইব। গমনকালে চৈতন্তদেব চক্রশেখওরকে কোলে লইয়! 
গলদক্রুলোচনে উচ্চৈঃন্ববে কাঁদিতে কাদিতে বলিলেন, “ভুমি গৃহে প্রত্যা- 
গ্রমন কর এবং মকল বৈষ্ুবকে সংবাদ দাও যে আমি বনপ্রস্থান করিলাম । 
কিছু চিত্ত করিও না, তুমি আমার পিতা, আমার হৃদয়ে সর্ধবদ! তুমি 
আছ, কোন কালে আমার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হইবে ন1।” 

চন্রশেখর ভগ্নাস্তঃকরণে গুছে ফিরিয়া আমলেন। তাহাকে দেখিয়া 
শচীর্দেবীর প্রথমে আর বাক্য নিঃসরণ হুইল না। তদনস্তর উথলিত শোক 
বেগে ব্যাকুল হইয়া! আনুলার্িত কেশে উন্মাদিনীর ভ্তায় দৌড়িয। গিয়া 
চন্দ্রশেখয়ের নিকট তিনি পুত্রবার্ভ। জিজ্ঞান] করত বনু আর্তনাদ করিতে 
লাগিলেন। পুনরায় ক্রন্দনের উপত্র গভীর ক্রন্ধনের ধ্বনি নবদ্বীপকে 
অংচ্ছম্ করিল। চত্রশেখর কথা কহিবেন কি, শচীমাতা! ৭ বিস্ু প্রিয়ার 
অবস্থা দর্শনে তাহার এক গুণ শোক দশ গুণ বৃদ্ধি হই! উঠিল । রোদনশব 
শুনি গৌরভক্ত শোধদক্ধ বৈষব ও প্রতিবাসিগণ তথায় উপস্থিত 
হুইলেন। গৃছমধ্যে বিষুপ্রিরা। জীবন্মুতের ন্তাকস ভূমিতে পড়িয়া বক্ষে 
করাঘাত হানিতেছেন। শচী কীদিযা বণিলেন। ও রে চক্রশেখর ! তুই 
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আমার প্রাণের বিশ্বস্তরকে কোথায় রাখিয়া আসিলি বল! কোন্‌ শ্রামে 
(কোন্‌ দেশে কোন্‌ সঙ্গ্যানীর আশ্রমে কিরূপে নিমাই মাথ মুড়াইল ! কোন্‌ 
নিষ্ঠর নাপিত তাহার সুন্দর কেশ ছেদন করিল! কোথায় গিয়। আদার 
সেই প্রাণাধিক গৌরচন্ত্র ভিক্ষা করিল! কি ভাৰে সে এখন কোথায় আছে 
সমস্ত আমাকে বল! হার! সে টাদমুখ আর আমি চুম্বন করিতে 
পাইব না! আমার সকল দ্রিকৃ যে অন্ধকার হইল! তেমন করিয়া আর 
কাহার পাতে আমি ভাত বাঁধিয়া দিব! তাহার কোমল অঙ্গে কে আর 
হাত খুলাইবে! সে ধে পাগল আত্মবিস্বত, ক্ষুধার সময় কে তাহাকে 
থাওয়াইবে ! মা বলিয়া কে আর আমার নস্তপ্ত প্রাণকে শীতল করিবে! 
হায়! হায়! আমার হৃদয়ের ধন নিমাই, তুমি কোথায় রিলে! বাপ? 
এক দিন তোরে ন৷ দেখিলে আমি সমস্ত সংসার শৃন্ত দেখিতাম, এখন তোর 
অদর্শনে কিরূপে জীবন ধারণ করিব! হ1! এ নির্দয় প্রাণ আর কত 
ক্ষণ দেহে থাকিষে ! আমার যে সকল আশা কুরাইয়া গেল! পৃথিবী 
অরণ্যমযব হইল ! আমি এধন কোথায় গিয়া! কাহার নিকট ধঈ্লাড়াইব! বিষম 
শোকে অতিভূত হইয়া! শচীমাঁতা শিরে আঘাত ধরিলেন, সর্ধাঙ্গে কধির 
ধারা বহিতে লাগিল । অপর দিকে বিষুণিয়! ছর্ব্বিষহ পতিবিরহ যন্ত্রণার 
অনলে গ্ধ বিদগ্ধ হইয়। হাহুণকার করিতেছেন। বাহার তাহাকে প্রবোধ 
দিতে যায় তাহারা আপনারাই কীদিয়া আকুল হইয়! কিরিয়! এসে । 
চন্ত্রশেখরকে দেখিয়া! এইফীপে সকলের শোকানল শ্রদীপ্ত হইয়াছিল । প্রস্ভুর 
সন্গ্যাসবার্ভী এবং বনগমন সংবাদ শ্রবণে অছ্ৈত মুচ্ছিত হইয়া গড়িলেন, 
আর আর তক্তগণ ধৈর্য্য গাতীর্ধ্য হারাইয়া! কেহ বর্লেন, এ প্রাণ আর রাখিব 
না, কেছ বলেন, বিবাগী হইয়। এক দ্দিকে চলিয়া যাইব। সেই আনলোর 
মেল! ভক্তসমাঞ্জ ভাঙ্গিয়। এখন যেন বিষম শোকেপ্ধ আলয় হইল । এমন 
সময়ে তা্থারা এই দৈববাণী শুনিলেন,--"পুররাপর ভোমরা শ্রীগৌরাঙ্গের 
সঙ্গে মিলিত হইয়! পূর্ববৎ নামসন্ীর্ভন এবং প্রেমবিহার করিবে । কয়েক 
দিন পরে তাহার দেখা পাইবে, নিরাশ হইও ন11” দৈধবাণী শ্রধণে সকলে 
ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, এবং শচীকে বেষ্টন করিয়। সেই গুভ দিনের অন্ত 
প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। 

চন্ত্রশেখরকে গৃহে পাঠাইয়! চৈত্তন্ত অবশিষ্ট কয়েক জন বন্ধু এবং কেশব 
ভারতীকে সঙ্গে লইয়! পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। এক্ষণে ভক্তিচন্রিকার 
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সছিত বৈরাগ্যের মধ্যাক্কি কুর্য্য মিলিত হুইল। প্রেম পুণ্যের ঘনীভূত 
জ্যোতিতে চৈতন্তের হৃদয়াকাণ জ্যোতিত্বান হইল। তখন তিনি চারি দিক্‌ 
হরিময় দেখিতে লাগিলেন । শমন্ন্যাস প্রহণের পর কয়েক দিন ভাগবতোক্ত 
এই শ্লোকটি তিনি বারংবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন ;--৭এতাং সমাস্থায় 
পরাস্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্তমৈর্মহপ্তিঃ। অনস্তরিষ্যামি, ছুরস্তপারং তমো- 
সুকুন্নাংস্বিনিষেবয়ৈব |» অর্থাৎ পূর্বতন সাধুর্দিগের অবলম্িত পরমাত্মনিষ্ঠ। 
আশ্রয় করিয়! মুকুন্দচরণসেব! দ্বারা আমি এই ছুস্তর মোহাম্বকার উত্তীর্ণ 
হুইব। ভক্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্ত ষে গ্রামের ভিতর দিয়! যান বোধ হয় যেন 
একটী উজ্জ্বল অগ্নিশিধা চলিয়া গেল। পথে পথে গ্রামে গ্রামে লোকের 
মমারোহ হইল। তাহার গমন ারত সহজ নয়, একজন মহাপুরুষ যাট- 
তেছেন তাহ। সকলে বুঝিতে পারিল। মদমত্ব মাতঙ্গের হ্যাঁ এমনি দ্রত- 
বেগে তিনি চলিতে লাগিলেন, যে সঙ্গিগণ ঠাটিয়া উঠিতে পারেন ন!। 
তদ্দেশীয় প্রাকৃতিক শোভ1 সন্দর্শনে পুলকিত হুইয়| আনন্দের তরঙ্গে 
ভাগিতে ভািতে ক্রমাগত চগিলেন। বীরভূম অঞ্চলে বক্রেশ্বরের বনমধ্যে 
কিছু দিন নির্জনবাস করিবেন এই তাহার অভিপ্রায় । সন্ধ্যাকাল উপস্থিত 
হইলে কোন পল্লীমধ্যে এক ত্রাঙ্গণগৃহে অতিথি হইয়া আহারান্তে তথায় 
সকলে নিত্তরিত আছেন, প্রহরেক রাত্রি থাকিতে তাহার! দেখেন যে 
চৈতন্ত কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গিগণ মহ 
ভাঁবিত হইলেন, গৃহস্থের মনও বড় চিত্তিত হইল নানা স্থান অন্বেষণ করিয়। 
তাহার! শেষ দেখিলেন, প্রাস্তরমধ্যে একাকী বসিয়া গোসাঞ্জী কষ রে 
বাপ! কোথ। গেলে ! এই বলিয়। এমনি চীৎকার রবে কীাদিতেছেন, বে 
তাহ! এক ক্রোশ দূর হইতে শুনা যাইতেছে । কি ব্যাকুলতাই তাহার ছিল! 
আর কত রোদনই.বা! তিনি করিতেন ! চক্ষে. যেন গঙ্গানদী বহিয়া। যাইত। 
তাহার এক বিন্দু জল পাইলে আমাদের পাপদগ্ধ জীবন শীতল হয় ।*ইচ্ছা হয়, 
মনের অনুরাগে একাকী প্রান্তরে বসিয়া তেমনি করিয়া! কাদি। ঠৈতন্তের 
প্রেমের ক্রন্দন গুনিলে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হইত। ক্রন্দনের শব্দানুসারে 
সঙ্গিগণ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়। সেইখানে সকলে মিলে কীর্তন আরম্ত 
করিয়! দিলেন, বিরহের উত্তাপ কতক বাহির হুইয়া গেল, তার পর প্রভু 
গম্যস্থানে যাত্র। করিলেন। বক্রেশ্বর পৌছিতে চারি ক্রোশ পথ বাকী আছে 
এমন সমর ধাত্রীকের গতি পুনরায় পুর্ববাভিমুখে ফিরিল। গৌর বলিলেন, 
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আমি নীলাচল যাত্রী করিব, জগন্নাথ প্রভু আমাকে যাইতে আজ্ঞা করিয়া- 
ছেন। পথে আসিবার কালে কোথাও আর হরিনাম শুনিতে পান না) 
তজ্জন্ঠ দুঃখিত হুইয়। মাসিতেছেন, সহসা! এক রাখাল বালক হরিনাম গান 
করিয়া উঠিল, তাহ শুনিয়। গৌরাঙ্গ মহা সন্তুষ্ট ছুইলেন। তদনস্তর গঙ্গা- 
স্নানের ইচ্ছা হইল । এমনি প্রবলবেগে গঙ্গার অভিমুখে তিনি আসিতে 
লাগিলেন, যে নিত্যানন্দ ব্যতীত আর কেহ সঙ্গে যোগ দিয়া উঠিতে পারি- 
লেন না। ভাগীরথীর নির্মল সলিলে অবগাহনান্তর সুস্থতা লাভ করিয়া 
তথায় নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে রজনী যাপন করেন। তৎপর দিবস 
অপর লঙ্গিগণ পৌছিলেন, তখন দলবদ্ধ হইয়া সকলে নীলাচল যাত্র! করি- 
লেন। কিয়দ্দ,র আসিক। চৈতন্ত নিতাইকে বলিলেন, তুমি নবদ্বীপ যাও, 
গিয়। বৈষ্ণবদিগকে বল আমি নীলাচলে চলিলাম, ফুলিয়! গ্রামে হরিদাসকে 
দেখিয়! শাণ্তিপুত্ নগরে অদ্বৈত আগচার্যের ভবনে আমি অপেক্ষা 
করিব, তুমি বন্ধুবর্গকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র তথায় আসিবে । অতঃপর নিত্যা- 
নন্দকে বিদায় দিয়! মহাপ্রভু হরিদাসের আশ্রমে চলিলেন। নিত্যানন্দকে 
দেখিয়া এবং তাহার মুখে শুভ সংবাদ শুনিয়া শচীমাতা এবং ভক্তবৃন্দ 
আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন । যে দিন হইতে গৌর গৃহত্যাঁগ করিয়া- 
ছেন সেষ্ট হইতে শচীর মুখে অন্ন যায় নাই। দ্বাদশ দিন উপবাসী আছেন। 
নিত্যানন্দের প্রবোধ বচনে শান্ত হইয়। তিনি রন্ধন এবং ভোজন করেন । 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্তচরিতামুতে বর্ণিত আছে, নিতাই গৌরকে 
বৃন্দাবন যাইতেছি বলিয়! ভুলাইয়া কালনার পথে গঙ্গার ধারে ধারে একবারে 
তাহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে আনয়ন করেন । এবং গঙ্গাকে যমুনা 
বলিয়। প্রভৃকে তিনি বুঝাইয় দেন। গৌর ভিজ! কৌপীন বহির্বাস পরিয়া- 
ছিলেন, অদ্বৈত আসিয়া তাহ। ছাড়াইয়া শুষ্ক কৌপীন পরাইয়! দিয়া, 
নিজভবনে লইয়। যান। 
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শান্তিপুরে ভক্তের মেলা । 





শীস্তিপুরে ট্চতন্ত 'আনিয়াছেন শুনিয়া নান! স্থান হইতে সহজ সহঅ 
'€লাক তথায় ধাবিত হইল। প্রহৃত উৎসাহে হরিনাম কীর্তন করিতে 
করিতে লে দলে সকলে গঙ্গা পার হইতে লাগিল। এত লোকের ভিড় 
হইল যে নৌকায় আর ধরে না। কেহ কলসী বুকে, কেহ কলাগাছের 
ভেলায়, কেহ ব! সীতার দিয়! পার হইল । আবাল বৃদ্ধ বনিত৷ সকলেই 
চলিল, ছুই এক খান নৌকা! ডুবিযাও গেল, কিন্ত কাহারো! প্রাণের হানি 
হয় নাই। চতুর্দিক হইতে উর্ধশ্বাসে লোক লঞ্ল ফুলিযার দিকেও 
দৌড়িতে লাগিল। একটা প্রকাণ্ড উৎসবের মত হইয়! ঈাড়াইল। গৌর- 
বিরহশোকের জলন্ত আগুনেৰ উপর তাহাব পুনর্দর্শন লালস। উদ্দিত 
হইয়। লোকের প্রাণকে যেন অস্থির করিয়াছিল। আশা উৎসাহে পুল- 
কিত হইয! সকলে নামনক্কীর্ভন কবিতে করিতে রাহির হইলেন, কেহ কেহ 
শচীদেবীর শিবিকাঁর সঙ্গে চলিলেন। এই সময় চিরহুঃখিনী বিষুপ্রিয়! 
যে কথাটী বলিয়াছিলেন তাহ! শুনিলে হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হয। হরি- 
ধ্বনি সহকারে দলে দলে নরনারী সকলে চলিল, শচীদেবীও চলিলেন; 
বাত্রিগণের আনন্দফোলাহলে গগনমেদ্িনী কম্পিত হইল, ইহা দেখিয়া 
বিষ্ুপ্রিয়। আর কিছুতেই ধৈধ্য ধারণ করিতে পারিলেন না। এই বলিয়৷ 
তিনি কাদিতে লাগিলেন, হায় ! সকলেই আমার গ্রাণনাথকে দেখিতে চলিল, 
সামি অভাগিনী এত কি অপরাধ করিয়াছিলাম যে তাহাকে একবার চক্ষে 
দেখিতেও পাইব না। হায়! বিধাত! যদি আমাকে প্রতৃপত্বী না করিতেন, 
তাহা হইলে আমিও তাহাকে দেখিতে পাইতাম। এই বলিয়া তিনি 
অজন্রধারে নয়নাশ্র বিবর্জন করিতে লাগিলেন । তাহার বিলাপ আর্তনাদ 
গুনিয়া ভক্তগণের হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইয়াছিল। শচীমাতা অনেক 
বুধাইয়া, ছুই এক জন আত্মীয়ের নিকট তাহাকে রাখিয়া চলিয়া! গেলেন। 
সম্্যাসব্রত অবলম্বন করিলে পত্ীর মুখাবলোকন করিতে নাই, এই জন্ক 
বিশ্ুপ্রিয়াকে পতিদর্শনে বঞ্চিত হইতে হইল। গয়! হইতে প্রত্যাগমনের 
পর শচীনন্দন আর গৃহীর ন্যায় সংসারধর্ম করেন নাই, গৃহথাসী বৈরাগী 
হুইয়] নর্বদঘ! ভক্তিনষেই প্রমত্ত থাকিতেন, তথাপি তাহাকে দেখিয়] বিষু*- 
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প্রিয়ার নৃয়ন পরিতৃপ্ত হইত। এক্ষণে তিনি যেন স্বামীর বৈরাগ্যব্রত গ্রহণের 
বলিত্বরূপ হইলেন। কি করিবেন, দাম আপনার প্রভুর আজ্ঞায় তাহার 
বিশেষ কার্ধ্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন ইহার উপর আর কথা নাই॥। গৌরের' 
দেবপ্রভাবে বিষুপ্রিয়াও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য সংসাররূপ! সামান্তা 
রমণীর স্ঠায় তিনি আর তাহাকে অভিসম্পাত করিতে পারিলেন ন|। 
নবদ্বীপবাসিগণ দলে দ্বলে শাস্তিপুরাভিমুখে চলিল। ওদিকে ফুলিয় 
গ্রামে চৈতন্যের আগমনসংবাদ শুনিয়। নান। স্থান হইতে লোক নকল তথায় 
গিয়! উপস্থিত হুইয়াছে। তাহাদের হরিনামকোলাহল শ্রবণে শচীকুমার 
গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সকলকে প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিয়। সুখী 
করিলেন। ভীঁহার অপরূপ নবীন সন্ন্যাসবেশ কি মনোহর ! সহস! সে 
তেজঃপুঞজ দেবস্্ী দর্শনে দর্শকবৃন্দ চমতকৃত হুইল এবং তাহার চরণে পড়িয় 
লুটাইতে লাগিল। তদনস্তর অদ্বৈতের গৃহে আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। 
তাহাকে নিজগৃহে পাইয়া বুদ্ধ আচার্য্য পাগলের মত হইয়! প্রভুর চরণে 
পড়িলেন, উভয়ে কোলাঁকোলি প্রেম সম্ভাষণ করিলেন। অদ্বৈতের বালক 
পুত্র অচ্যুতানন্দ ধূলিধুবরিত অঙ্গে প্রণাম করিল। গৌর তাহাকে কোলে 
লইয়। বলিলেন, তুমি আমার ভাই। এমন সময় অবধৃত নিতাই সদলবলে 
উপস্থিত হইয়া! গৌরের সহিত মিলিত হইলেন। বিচ্ছেদের পর সম্মিলন 
অতি সুখের অবস্থা, বৈষ্ণব তক্তগণ আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
প্রেমের মহাপ্লাবনে তখন ভক্তবৃন্দের হৃদয় ভাসিয়! গেল। একবারে সকলে 
মহাঁকীর্ভনে মাতিয়া উঠিলেন, ভাবের আবেগে আত্মহার] হইয়। নাঁচিলেন 
এবং গাইলেন। পরে বেগ কিছু কমিয়! আসিলে ইষ্টালাপ নমস্কার দণ্ডবৎ 
আলিঙ্গনের বিনিময় হইল। কন্্যাসগ্রহণের পর গৌরের কিছু গাস্তীর্য্য 
অধিক হইয়াছিল; নিয়মিতরূ'পে আহার পান করিতেন, বৈরাগ্যের শাসনা- 
ধীনে সর্বদা থাকিতেন। ভক্তদ্িগকে বাহু প্রপারণপূর্বক পৃথক পৃথক তাবে 
তিনি আলিঞ্গন দান করিলেন। অনন্তর শিবিকারোহণে শচ্ীমাত। আনিয়া 
উপস্থিত হইলেন। শোকে তাহার শরীর শীর্ণ হইয়াছে, চক্ষে নিরস্তর জল 
বরিতেছে, চৈতন্ত গদগদ ভাবে তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কবিলেন। শচীর 
নয়নঘ্বয় অশ্রজলে এমনি পরিপূর্ণ হইল, যে তিনি সন্তানের মুখ আর দেখিতে 
পান না। তদনস্তর গৌরকে কোলে লইয়! ন্নেহনীরে তাহার সর্বাঙ্গ সিক্ত 
করিয়া দিলেন। গৌরচন্্র যুব! বয়সে মন্তক মুণ্ডন করিয়া দ্খীয় বেশ 
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ধরিয়াছেন, রক্তবসন পরিয়াছেন, জননীর প্রাণে কি তাহা সন্ধ হয় !সেবেশ 
দর্শন করিয়। শচীর শোকসিন্ধু উথলিয়। উঠিল। তিনি নয়নজলে অন্ধপ্রায় 
হইয়! বারংবার পুত্রের মুখচুগ্ধন এবং নিরীক্ষণ করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতে 
লাগিলেন। প্রগাঢ় পুত্রবাৎসল্য এবং অকরুত্রিম মাতৃভক্তির কি চমৎকার 
সম্মিলনই এখানে হইল! অনস্তর শচীমাতা খেদ করিয়। বলিলেন, বাপ 
নিমাই ! বিশ্বরূপ যেমন নিষ্ঠ,রত1 করিয়াছে তেমন করিও না, এক একবার 
যেন দেখা পাই। গৌরের চক্ষু হইতে দরদরিত ধারে প্রেমাশ্র বহিতে 
লাগিল। তিনি জননীকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিয়। প্রবোধ বাক্যে 
বুঝাইলেন, এবং অঙ্গীকার করিলেন, আমি কখন উদাসীন হইব না, যেখানে 
তুমি থাকিতে বলিবে সেইখানে আমি থাকিব। কেবল গৃহাশ্রমে যাইতে 
পারিব না, ব্রহ্মচারীর পক্ষে তাহা নিষেধ । 

পরে সীতাদেবী শচীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া! গেলে গৌরচন্দ্র ভক্তবৃন্দের 
সঙ্গে ভালরূপে আলাপ করিতে বসিলেন। তিনি বলিলেন, তোমর। আমাব 
জন্য দুঃখিত হইও না, আমি চিরাদন তোমাদেরই থাকিব ; তবে জন্মস্থানে 
কুটুম্ধ লইয়] থাক] সন্ন্যাসীর ধরা নয়, এই জন্ত আমাকে দেশ পরিত্যাগ করিতে 
হহল। কিয়ংকাল পরে শচী মাতার সঙ্গে সকলে এই পরামর্শ স্থির করিলেন 
যে; নীলাচলে প্রতু যদ থাকেন, তাহা হইলে কখন বা আমর1ও তথায় যাইতে 
পারিব, হইল কখন ব। তিনিও গঙ্গাম্নান উপলক্ষে গৌড়দেশে আসিতে পারি- 
বেন। শচী দকল মায়া মমত] ত্যাগ করিয়। বলিলেন, আমার বিশ্বস্তর 
যাহাতে স্থখে থাকেন, আমি তাহাই করিব, তাহাকে লোকে নিন্দা করিবে 
ইহা আমার প্রাণে সহিবে না, যেখানে তিনি থাকিতে ভালবাসেন থাকুন, 
কেধল এক একবার আমি যেন দেখা পাই । চৈতন্য পৃব্বোক্ত প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। তাহারও মনে মনে এহবপ ইচ্ছা! ছিল। পরে শচীমাত। স্বহস্তে রন্ধন 
করিয়া ভক্তগণ সহ সন্তানকে ভোজন করাইলেন। ইহার পূর্বে কয়েক 
দিন গৌরাঙ্ষের প্রায় উপবাসেই গিগ়্াছিল। দশ দ্বিনকাল এখানে তিনি 
থাঁফেন। নগরমধ্যে সে কয়েক দিন অতিশর জনকোলাহল হইয়াছিল। 
এত লোক গৌরদর্শনে আসিধাছিল যে তাহ! গণনা কর যাঁর না। একদিন 
অদ্বৈত আচার্য্য চৈতন্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল তুমি জ্ঞানপথ ত্যাগ 
করিয়া ভক্ভিশিক্ষ। দিয়! থাক, তবে অদ্বৈতবাদপথের সন্গ্যাসত্রত কেন 
গ্রহণ করিলে ? ইহাতে তিনি এই উত্তর দ্বিলেন যে, আমি হরিবিরহে 
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কাতর হুইয়! তাহাকে পাইবার জন্য, এবং সংলাঁর ছাড়িয়া! নিরন্তর তাহার 
সেবার জন্যই যজ্ঞস্ত্র পরিত্যাগপূর্বাক মস্তক মুণ্ডন করিয়াছি । মার়াবাদ 
অট্ধত মত আমি কথন স্বপ্নেও কর্ণে শুনি না। দণ্ড ধারণ করিয়াছি 
তাহার তাতৎপধ্য এই যে, আমার মন পশুর সমান, হস্তে দণ্ড না থাকিলে সে 
পশুকে বশে রাখ! যায় না। অদ্বৈত গোস্বামী হাপিয়। বলিলেন, ঠাকুর ! তুমি 
আবার আমার নিকট প্রতারণ করিতেছ ! যখনই চৈতন্ত আপনাকে সাধা- 
রণ মন্ুুষ্যের স্তায় নিজের দৈম্তভাব প্রকাশ করিতেন তখনই অদ্বৈত এবং 
আর আর সকলে তাহাকে প্রবঞ্চক প্রতারক বলিয়! হাস্য করিতেন। এই 
জন্য বোধ হয়, এ কথ পুনঃ পুনঃ আর তিনি বলিতেন না, বলিলে আরও 
ৰিপরীত ঘটিত। ইহা বড় কৌতুকের বিষয় যে মহাপুরুষের! শত্রু, মিত্র, 
উভয়েরই নিকট প্রবঞ্চক বলিয়। পরিগৃহীত হন। কিন্তু ভগবত্তক্ত মহাজনের 
প্রবঞ্চক কি পৃথিবীর লোঁকের] প্রবঞ্চিত তাহা এ পর্যন্ত ঠিক হইল ন1। 
সকলই ভগবানের লীলা খেলা ছলন৷ চাতুরী, মানুষ কেবল সাক্ষীগোপাল। 

শচীদেবী এবং ভক্তগণকে বিদায় দ্রিয়। চৈতন্ত যখন নীলাচল যাত্রা 
করেন তখনকার অবস্থা ন্ররণ করিলে পাষাণ বিগলিত হয়। তিনি বলি- 
লেন, ছে বন্ধুগণ! আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে তোমর! ঘরে গিয়। সর্বদা 
হরি আরাধনা! এবং হুরিসঙ্কীর্ভন করিবে, এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, 
আমি নিলাদ্রি গমন করি। শেষোক্ত প্রস্তাব শ্রবণে অদ্বৈতাদি সমস্ত ভক্র- 
গণ বলিলেন, এ সময় উড়িষ্যার রাজার সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ হইতেছে, 
শ্রীক্ষেত্রের পথে অত্যন্ত দৃশ্্যভয়, লোক জন যাতাক্মাত করে না, আর দিন 
কতক থাকিয়। বিশ্রাম কর, বিবাদ নিষ্পত্তি হষ্লে পরে যাত্রা করিও, 
তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমর! আর কি বলিব। মহাপ্রভু বলিলেন, বতই 
কেন প্রতিবন্ধক থাকুক না,আমি নিশ্চয়ই যাইব। প্রতিজ্ঞ! শুনিয়। আর 
কেহ তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিলেন না। অতঃপর নিত্যানন্দ, 
গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, ব্রহ্ধানন্দ প্রভৃতি কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া 
চৈতন্তদ্দেব নীলাচল যাত্র। করিলেন। তাহার বিরহে সমস্ত ভক্তগণ চীৎ- 
কার রবে কীদিয়। ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন ১ পুত্রবিরহিণী শচীমাতা৷ কথ- 
ঞিৎ পাস্বন। পাইয়াও পুনর্ধার শোকে আকুল হইলেন। তৎকালে বৃদ্ধ 
হরিদাস কৃতাঞ্জলিপুটে সজল নয়নে যে কয়েকটী কথা বলেন তাহ শ্রবণে 
চৈতগ্তের প্রাণ বড় বিদ্ধ হয়। হরিদাস কাদ্দিয়৷ বলিলেন, প্রভে। ! তুমি 
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নীলাদ্রি চলিলে, আমাব গতি কি হইবে? তথায় যাইবার আমার শক্তি 
নাই, অধম যবন আমি, কিন্ধপে তোমায় ন। দেখিক্া। আমি এই পাঁপজীবন 
ধাবণ কারব ? দয়াবান্‌ গৌর প্রেমগদগণ স্বরে বলিলেন, হরিদাস, তুমি দৈন্ 
ংববণ কর ; তোমার কথ! গুনিয়। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়, আমি 
তোমাকে পুরুষোত্তমে লইয়া যাইব, তুমি আশ্বস্ত হও । তদনস্তর জননীকে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ, প্রত্যেক বৈষ্বকে আলিঙ্গন ও প্রেম সম্ভাষণ করিয়! 
চৈতন্ত পুরীধামে চলিয়া গেলেন, যাত্রিগণ স্ব ন্ব গৃশ্ুহ প্রত্যাগমন করিল। 





চৈতন্যের নীলাচল গধন। 





অনন্তর সেই তেজস্বী প্রেমোনম্মত্ত মহাপুরুষ এইরূপে স্নেহময়ী জননী,পতি- 
প্রাণ! সহধর্মিণী, অনুগত পারিষদ ধর্দববন্ধু ও সংসাবের যাঘতীয় সুখ স্বচ্ছন্দত! 
পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে ভিথারীর বেশে বনপথে 
নীলাচল যাত্রা করিলেন । তৎকালে বঙ্গদেশেক্স নবাব সৈয়দ হুসেন সাহাব 
সঙ্গে উড়িষ্যা নৃপতির মহাসংগ্রাম চলিতেছিল। একে পধ অত্ভি হৃর্গম, 
তাহাতে দল্াভয়ে আবও হর্গম হইয়। উঠিয়াছিল। পথের এক স্থানে মহা 
প্রভূ আপনার সঙ্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত জিজ্ঞাস করিলেন, তোমর! 
সঙ্গে কে কি সম্বল লইয়! আসিয়াছ অকপটে বল। যখন শুনিলেন তাহার 
বিন! অন্থমতিতে কাহারে। কিছু লইবার তাহাদের ক্ষমত। নাই, তথন 
গৌরচন্ত্র নিরতিশয় সন্তষ্ঠ চিন্তে বলিতে লাগিলেন, “দেখ, ভক্ষ্য বস্তু ভগবান্‌ 
যে দিন দিবেন অরণ্যে বসিয়। থাঁকিলেও সে দিন তাহ। স্বিলিবে। কিন্তু 
তিনি যে দিন না দেন, রাজপুত্র হইলেও তাহাকে সে দিন উপবাস করিতে 
হয়। এক জনের অন্ন প্রস্তত আছে, হয়ত অকম্মাৎ কাহারে! সঙ্গে বিবাদ 
করিয়! সে ক্রোধভরে এইকপ প্রতিজ্ঞা করিয়া! ফেলিল, যে আমি তাত খাইব 
না। কিংবা আহারের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এমন সময় দেহে হঠাৎ 
জরের সঞ্চার হইল। অতএব জানিবে, সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সেই 
ঘয়াময় জন্নধাত] সমস্ত ভূমগ্ডলে অন্নসত্ত্ স্থাপন করিয়! রাখিয়াছেন, তাহার 
যে দ্রিন আদেশ থাকবে সে দিন সর্ব অন্ন মিলিবে। 
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হরিকথ! কহিতে কছিতে এবং হরিগুণ গাইতে গাইতে ক্রমে ইহারা 
আঠিসার! নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং অনন্ত নামক এক গৃহস্থতবনে 
এক রাত্রি বাস করেম। পর দ্বিন প্রাতে হরিল্মরণপূর্ব্বক বাহির হইয়! ছত্র- 
ভোগে সকলে উপন্ফিত হুইলেন। এই স্থানে ভাগীরখীত্রোত শতধা 
ঘিভিন্ন হইয়া বঙ্জোপসাগরের দিকে ধাৰিত হুইয়াছে। সেই তরঙ্গাকুলিত 
সুবিস্তীর্ঘ জলরাশি দর্শনে চৈতন্তের মন আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। 
স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচজ্্র খা! এফ জন পরম ভক্ত, তিনি বছু সমাদরে 
সাধুদিগকে আপনার আলয়ে রাখেন এবং যত্ব সহকারে উড়িষ্য! প্রদেশে 
পাঠাইয়! দেন। রামচন্্র দোলায় আদিতে আসিতে পথিমধ্যে গৌর 
সল্র্যাসীকে দেখিতে পাইলেন । তাছার প্রেমময় রূপ অদ্ভুত ভাবভক্তি 
দর্শনে রামচন্দ্রেপ্র প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি দোল! হইতে নামিয়! গোসা- 
এ্ীকে প্রণাম করিলেন। তে দেশের মধ্যে তিনিই প্রধান জমিদার । 
শচীনন্দন জগন্নাথ দর্শনের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয় বলিলেন, আমি 
যাহাতে শীঙ্ নীলাচলে পৌছিতে পারি এমন উপায় করিয় দাও। রামচন্দ্র 
বলিল প্ঠাঁকুর, এ পথে বাহির হইলে রাজা! এখনি বিদ্রোহী বলিয়া ধরিবে এবং 
প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ আমি তাহার অধীন এই জন্ ভয় হন্ন। 
মা! হউক, যেরূপে পারি তোমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। অদ্য আমার 
গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে ।” রামচন্দ্র থা আদরপূর্ব্বক তাহাকে গৃহে 
লইয়া! গিয়! রাখিল। হরিরস পানে দ্দিব। নিশি গৌরচন্ত্র বিভোর থাকিতেন, 
ইদানীং আহার কেবল নাম মাত্র ছিল। দে দিন ছুঁই চারি গ্রাম ভোজনের 
পর জগন্নাথ দর্শনবিরহে ব্যাকুল হুইয়! উঠিয়া! ঈবড়াইলেন, নৃত্য কীর্তন 
আরম্ভ করিলেন, কাহারে। আর পেট ভরিল ন।। রজনীতে মহানন্দে ভক্ত- 
গণ তথায় বন্কীর্তন করিলেন। হরিনামরসে রামচন্দ্রের ভবন আনন্দময় 
হইল। প্রতিবাসী শত শত নরনারী সেখানে সমবেত হইয়াছিল। রাত্রি 
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত সন্গীর্তন ধর্মালাঁপ করিয়া! নিশাবসানে তাহারা নৌকারো- 
হণ করিলেন। নদীর সলিলসিক্ত ন্গিগ্ধ সমীরণ মেবনে এবং লহরীলীল! 
সন্দর্শনে তাহাদের হৃদয় পুলকিত হইল, চৈতন্যের আদেশে মুকুন্দ গান ধরি- 
লেন। নাবিক সঙ্গীত ধ্বনি শুনিয়া! ভয়ে অস্থির হইয়া বলিল, “ওগে। ঠাকুর ! 
যে পর্য্যন্ত উড়িষ্যা দেশে ন। যাই তাবৎ কাল ভোমরা একটু নীরব হইয়া 
থাক; এখানে জলে কুমীর, উপরে বাঘ; নৌকাযোগে ঘন্যাদল স্থানে স্থানে 


১২ ভক্তি চৈতন্যচক্জ্িকা | 


ভ্রমণ করে, তাহার! জানিতে পারিলে এখনই সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে 1” 
নাবিকের বাক্যে সঙ্গিগণকে ভীত ও সন্কুচিত হইতে দেখিয়া গৌরসিংহ হরি 
হরি! বলিয়! হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। নাবিক ভাবিল কি বিপর্দ! সাঁব- 
ধান করিতে গিয়া! ষেআরও গোল বাধিল দেখিতেছি! চৈতন্ত সকলকে 
সাহস দিয়া বলিলেন, “কেন ? ভোমরা কাগার জন্ত এত ভয় কর? বৈষ্ণব, 
গণের বিশ্বহারী দয়াময় প্রভূর সুদর্শন চক্র এই না সম্মূথে ফিরিতেছে ? 
কিছু চিন্তা নাই, সন্কীর্তন কর, তোমর! কি সুদর্শন চক্র দেখিতে পাইতেছ 
না? হরিভক্তজনকে কে সংহার করিতে পারে? বিষ্ণুর চক্র তাহাদিগকে 
রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিরন্তর ঘৃ্রতেছে ।” বিশ্বাসী ভক্তগণ স্বীয় অভী্ট- 
দেবের দৃষ্টিরূপ অভয় কবচে দদাকাল আবৃত থাকিয়া সর্ধত্র তন্ময় দর্শন 
করেন, ভীরু নাবিকের বাকা কি ত্তীহাদ্দিগকে ভীত কনিতে পারে ? গৌরের 
অগ্রিময় জীবস্ত বাক্য শ্রবণে মকলে অভয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন সকলে 
নির্ভয় চিত্তে আনন্দ মনে গান করিতে করিতে চলিলেন, এবং নিরাপদে 
যথাসময়ে উৎকল দেশে গিয়া উপনীত হইলেন। তাহাদের সমাগম বার্তা 
শ্রবণ করিয়া তদ্দেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ পথে স্থানে স্থানে দেখ! করিতে 
আসিয়াছিলেন। 

এক দিন গৌরস্ন্দর সঙ্গীপিগকে এক দেবালয়ের নিকট রাখিয়া 
একাকী পল্লীমধ্যে ভিক্ষা করিতে যান। তাহার অন্পম দেহলাবণ্য দেখিয়া 
গৃহস্থ নরনারীগথ বিবিধ উপাদেয় ফল শস্ত এবং তঙুল আনিয়া দিতে 
লাগিল। সর্ধলোকপুজ্য ভক্তাবতার মহাপুরুষ স্বয়ং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে 
লইঘ্স! দ্বারে ্বারে মুষ্টি (ভক্ষা করিতেছেন, সর্বস্ব ছাড়িয়। তরুতল আশ্রয় 
করিয়াছেন, চিরবৈরাগ্যব্রত অধঙম্বন করিয়। সকল গুথে জলাঞলি দিয়া- 
ছেন, আহা !" পৃথিবীতে এ দৃষ্ত কি মনোহর! এরূপ ভিখারীকে কে ন! 
জীবনসর্বন্ব দিতে ইচ্ছা করে? সকলের উপযুক্ত ভিক্ষা আনিয়। তিনি 
পুনর্বাত বন্ধুবর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার৷ প্রচুর আহার্ধ্য সামগ্রী 
দেখিয়া! হাসিতে হাঁসিতে বলিলেন, প্বুঝিলাম ঠাকুর, তুমি আমাদিগকে 
পুষিতে পারিবে!” গধ্ধাধর এই তুল রন্ধন করিয়া ভক্তবৃন্দের সেবা! 
করেন। 

পথে কোন এক স্থানে নদী পার হইতেছিলেন, পারের নাবিক জিজ্ঞাস! 
করিল, ঠাকুর! তোমার সঙ্গে কয জন লোক আছে? চৈভগ্য বলিলেন; 
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আমার সঙ্গে ফেছ নাই, আমি একাকী, এবং সকলি আমারই । এই কথ! 
বলিতে বলিতে তাহার চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। নাবিক বলিল 
ঠাকুর, তুমি পার হইয়া যাও, কিন্তু দান না লইয়! সঙ্গের এ সকল লোককে 
আমি ছাড়িনা দিব না। প্রথমে তিনি একাকী পার হইয়া পরপারে এক 
স্থানে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। তাহা! দেখিরা সঙ্গিগণের চিত্তে 
যুগপৎ বিষাদ এবং কৌতুহলের উদয় হইল। তাহার! কিছু বিশ্মিত হই- 
লেন, এবং গুরুদেবের নিরপেক্ষ ভাব দর্শনে তাহাদের কিছু আমোদও 
বোধ হইল। নিত্যানন্দ সকলকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, প্রভু আমা- 
বিগকে ফেলিয়া কখন যাইবেন না । নাবিক -কহিল, তোমরাত সঙ্গ্যাসীর 
লোফ নহ, তবে আমাকে দান দিয়! পার হইয়া চলিয়! বাও। এ দিকে 
তচৈতন্ত অধোমুখে বসিয়া এমনি রোদন আরম্ভ করিয়াছেন যে তাহ শ্রবণে 
পাষাখ বিগলিত হইয়া! ান্ব। নাবিক এই অদ্ভুত তাব দেখিয়া! অবাক্‌ 
হইয় কৌতৃহলাক্রাস্ত চিত্তে সঙ্গিদিগকে প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাস! করিল। 
ভক্তগণ তাহার মিকট আপনাদ্দের এবং গৌরের পরিচয় দিতে গিয়! 
কাদিয়া ফেলিলেন। তখন নাঁবিকের মোঁহাসক্ত কঠিন হৃদয় বিগলিত 
হইল, এবং সে সকলকে বিনামুল্যে পার করিয়া দিয়া চৈতন্তে্ পদতলে 
লুটাইতে লাগিল । 

এইরূপে তাহার! আনন্দ মনে হরিগুণ গাঁন ফরিতে করিতে অগ্রসর 
হইলেন। সুবর্ণরেখ নদীতে দ্বান করির] ক্রমাগন্ত চলিতে লাগিলেন । 
গৌরের প্রেমের বেগ এমনি প্রবল যে, শত শত ক্রোধ পথ ভ্রমণ করিতে- 
ছেন তথাপি কিছু মাত্র শ্রাস্তিবোধ নাই। ধর্শের জন সে সময় তীহার! 
কত কষ্টই সহ করিয়। গিয়াছেন! কিন্তু ক্ষুধা ভূষণ ছুঃখ কেশ অনিদ্রায় তাশহা+ 
দের হাদয়ের শাস্তি জুখ উদ্যম হরণ করিতে পারিত নাঁ। এক দিন জগদা- 
নন্দ নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর দও রাখিয়। ভিক্ষা করিতে বান, আসিকা 
দেখেন থে নিতাই দণ্ড গাছটি ভগ্ন করিয়া! বসিয়া! আছেন,ইহাতে জগদানন্ের 
মনে তয় ও বিশ্ময় উপস্থিত হইল । «আমি ধাহাকে হৃদয়ে বহন করি, সেই 
প্রাণাধিক গৌরচন্র দও বহন করিবেন?” এই ভাবিয়া! নিতাই তাহা তগ্ন 
করিয়াছিলেন । ভগ্ন দণ্ড দর্শন করিয়া চৈতন্ত বলিলেন, "আমার দও কে 
ভাঙ্গিল ? পথে কাহারও সঙ্গে তোষর! কি কনদল করিয়াছিলে 1” নিভাই' 
দও ভগ্ন করিয়াছেন, চৈতন্ত এ কথা শুনিয়া! বলিলেন, নিতাই, কেন তুর্মি 
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আমার দণ্ড ভগ্ন করিলে? অবধৃত উত্তর করিলেন, বাশখান ভাঙগিকাছি, 
যদি ক্ষমা করিতে ন। পার শাস্তি দাও! গৌরচন্ত্র বলিলেন, যে দণ্ড 
সর্বদেবের অধিষ্ঠান স্থান, তাছা! কি তোষার মতে একথান বাশ হইল ? 
চৈতন্তের গম্ভীর আত্ম, ন্ধেহপূর্ণ হৃদয় কখন কঠোর হইতে জানে নাঃ 
মাহাকে তিনি প্রহার করেন সে ব্যক্তিও প্রেমে একবারে মুগ্ধ হুইয়৷ পড়ে, 
প্রাণতুল্য শিষ্যদ্িগের প্রতিও তাহার নিতান্ত নিরপেক্ষ ব্যবহার ছিল। 
তখন মহাপ্রভু ছুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, একমাত্র দও আমার সঙ্গী 
ছিল, ঈশ্বরপ্রসাদে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল; যাউক, আর আমার সঙ্গী কেহ 
নাই ; এক্ষণে হয় তোমরা অগ্রসর হও, না হয় বল আমি আগে চলিয়া! ধাই। 
শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, অভিমান রাগের মধ্যেও যেন গ্রেষরস পরিপূর্ণ । 
যুকুন্দ বলিলেন, তবে তুমিই আগে যাও, আমর] পশ্সাতে ফাইভেছি। এই 
স্থান হইতে জলেশ্বরের দেবমন্দির পর্য্যস্ত গৌরনুদ্দর একাকী আপনার 
ভাবে ষগ্ন হইয়া চলিয়! গেলেন। তথাকার দেবমূর্ভি সকল দেখিয়া অহাননে 
গুলকিত হন। ক্ষণকাল পরে অস্ুগাষী সঙ্জিগণের সহিত পুনরায় মিলিত 
হইয়! এ স্থানে নৃত্য গীতার্দি আরম্ভ করেন। 'ল্পকাল বিচ্ছেদের পরে 
, ৫গীরের ভ্রাতৃগ্রেমানল ঘেন আরও জলিয়া উঠিয়াছিল। তখন তিনি 
নিতাইকে কোলে লইয়! বপিলেন নিতাই, কোথায় তুমি আমার সন্গ্যা- 
ব্রতের সাঁহ্বম্য করিবে, তাহানা করির] তুমি আমাকে আরও পাগল করিতে 
চাও? আমার মাথ! খাও আর এমন কর্ম করিও না। তদনস্তর নিতাইয়ের 
আনেক প্রশংসা করিলেন, তাহা গুনিয়। অবধৃতের মহা! লজ্জা যোধ হইল । 
থে এক স্থানে পঞ্চ মকারের সেবক এক কন মধ্যপারী সন্যামীর নঙ্গে দেখ! 
হয়, সে ইইাদিগকে আপনার মঠে লইয়া আনন্দ করিতে চাহিয়াছিল। পুরীন্র 
পথে অনেক স্ুরম্য দেবালয় এবং রমণীয় স্থান আছে, প্রায় প্রত্যেক স্বানেই 
ষহাপ্রতু নৃত্য গীত সন্কীর্ভন বিহার করিয়াছিলেন । দেবমুত্তি দেখিলে তাহার 
আনন্দের সীমা! থাকিত না। হুরিতক্কিরসে সর্বক্ষণ জীবন অভিষিক্ত, 
প্রান্কৃতিক বাহু শোভা দনেখিয়াই মনে কত আহলাদ, দেবালল্ন বিগ্রহ মূর্তি 
দেখিলেত হইবেই ; কাঃণ, তাহাদের সঙ্গে তিনি চির দিন পবিত্র ভাবমোগ্নে 
গুড়রূপে সম্বন্ধ ছিলেন। বাজপ্ুরে অনেক দেবালয় আছে। সে সমস্ত 
একাকী দেখিবার জন্ত তিনি এক দিন অঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ কতক ভ্রমণ 
করেন পর দিন আবার সকলের স্বহিত মালিত হন। যাজপুর, কটকঃ 


ভক্তিচৈতম্যচক্দিকা | ১২৩ 


ভূবনেশ্বর অতিক্রম করিয়া! কমলপুর নামক স্থানে তাহারা সকলে উত্তীর্ণ 
হইলেন। সেখান হইতে জগন্নাথের ধবজা নয়নগোচর হয় | ধ্বজ! দেখিয়াই 
চৈতন্যদেব বিশাল হুস্কার ধ্বনির সহিত ভক্তিভাবে একেবারে হতচেতন 
হইয়া পড়িলেন। এস্থান হইতে পুরী চারি দণ্ডের পথ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ 
দণ্বৎ করিয়া আসিতে আসিতে তাহার তিন প্রহর সময় লাগিয়াছিল। 
মহাভাবরসে মণ্তিত গৌরতন্থ দর্শনে তীর্থবাসী সাধু এবং অপর যাত্রগণ 
এককালে মুগ্ধ হুহয়৷ গেল। সে রূপ যাহার! এক বার দেখিল তাহারা আর 
ভুলিতে পারিল ন1। জগন্নাথ ক্ষেত্রে আঠার নালায় আগিয়! গৌরচ্ 
আপনার সমতিব্যাহারী ভক্তগণের নিকট প্রমুক্ত হৃদয়ে বার বান কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

জগরাথ দেবের অপরধপরীমূর্তি দর্শনের জন্য চৈতন্তদেবের এত দূর ব্যগ্রতা 
জন্বিয়াছিল যে, শেষোক্ত স্থানে তিনি সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া! একাকী 
পুরীর মধ্যে চলিয়া! যান। ছুই চক্ষে নিরস্তর প্রেমের অগ্নি জলিতেছে, 
যাহ! কিছু দেখেন তাহাঁতেই ভাবোদয় হয়, বিশেষতঃ তখন জগন্নাথের 
দর্শনপিপাস! তাহার মনে অতিশয় ঘরীভূত হইয়াছিল ; প্রীমন্দিরে পৌছিরা 
যাই সেই বিগ্রহ মূর্তি দেখিলেন, অমনি অন্থুরাগেয় আবেশে উন্মত্ত হইয়া 
ুম্বারনাদে ঠাকুরকে কোলে করিধার জন্য সেই দিকে ধাবিত হইলেন । 
ঠাকুরের নিকট পর্যাস্ত আর যাইতে হইল না, মন্দিরমধ্যে তৎক্ষণাৎ মৃচ্ছিত 
হুইয়। মুতের ন্তায় পড়িয়া! রহিলেম। তৎকালে সার্ক্ভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় 
উপস্থিত ছিলেন । তিনি তাহাকে প্রহরী পাগাদিগেকপবেত্রাঘাত হইতে রক্ষা 
করিয়া নিজশিষায দ্বার আপনভঙনে পাঠাই দেন। বাহকগণ তাঁহাকে 
ধরাধরি করিয়৷ হরি হরি বলিতে বলিতে দার্বভৌষের গৃহে পৌছিয়! দিল। 
নবীন সঙ্গ্যাসীর অসাধারণ প্রেমবিকার, তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তি অবলোকনে 
ভষ্টাচার্য্যের মন বিন্ময়রসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । গৌরাঙ্গের সে দিনকাক্স মুচ্ছ 
অতি গাঢ় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এমন প্রগাড় মুচ্ছ| ষে, তিনি জীবিত 
কি মৃত.তাহ! জানিবার অন্ত তাহার নাসিকার নিকট তুলা রাখিয়া! পরীক্ষা 
করিতে হুইয়াছিল। তদনস্তর রাঁজপঙ্ডিত স্থির হইয়া মনে মনে বিচাক্সি 
করিতে লাগিলেন, ইহ! দেখিতেছি নিত্যসিদ্ব ব্যক্তিদিগেক জীঘনে যে সুদীপ্ত 
মহাভাব লক্ষিত হর সেই প্রেমের সাত্বিক বিকার ! এই আশ্চর্য্য অদ্ভূত ভাব 
দর্শনাস্তর সুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ক্ষণকাল স্তত্ভিত হইয়] রহিলেন।' 
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এ দিকে নিতাই মুকুন্দ প্রভৃতি তক্তগণ সিংহদ্বাধে আসিয়া পথিকদিগের 
মুখে গুনিলেন, এক জন গোসাঞী মন্দিবে এইরূপ এইরূপ অনস্থাঁপন্ হইপ্লা- 
ছিলেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাহাকে আপনগৃছে লইয়! গিয়াছেন। ইত্য- 
বসরে হঠাঁৎ সেই স্থানে গোপীনাথ আচার্য্য আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । 
ইনি নবস্বীপবাসী বিশারদেব জামাতা, সার্বভৌমের ভগ্নীপতি, এবং গৌরের 
এক জন অনুবর্তী প্রেমিক নৈষণব। গোপীনাথকে পাইয়া! তাহারা বড় 
আহলাদিত্ হইলেন। পরে তাহার সঙ্গে সকলে উক্ত ভট্রাচার্য্যেব আলয়ে 
উপনীত হন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক জন প্রসিদ্ধ তত্বক্ঞানপরায়ণ পণ্ডিত, 
নিবাস পূর্রে নছীপে ছিল, এক্ষণে পুরীর বাজ প্রতাপ রন্ত্রের সভাপপ্ডিত 
এবং জগন্নাথ মন্দিরেব তত্বাবধাষক। চৈতন্ত সেই যে ভাবাবেশে মুন্িত 
হইয়া পভিয়াছেন আর সংজ্ঞ। মাত্র নাই, তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অচৈতন্ভাঁব- 
স্থাতে অতিবাহিত হইল। নিত্যানন্ প্রভৃতি পঞ্চ জন প্রভুকে তদবস্থার 
রাখিয়া জগন্লাথদর্শনে চলিয়া গেলেন। গৌরের অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া 
সার্বভৌমের মনে শঙ্কা! হইয়াছিল যে পাছে নিভ্যানন্দাদি সঙ্গিগণও মন্দির 
মধ্যে গিয়া বেসামাল হইয়া! পড়েন, তজ্জন্ত তিনি আবাব মকলকে সাবধান 
কবিয় দিলেন। তদনস্তর সার্বভৌম ভট্টাচার্ধ্য স্বীস্ব ভ্গীপতি. এবং আগ- 
স্তক মুকুন্দকে নিকটে রাখিয়] সন্গ্যাসীব পবিচয় জিজ্ঞাসা করত জানিলেন, 
যে তিনি বিশারদের বন্ধু নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র । এত অল্প বরসে 
সন্ন্যাসী হইয়াছেন গুনিয়। ভট্টাচার্যের মনে বড় এক আশ্চর্য্য তাক উদয় 
হইল। কিছু কাল পরে নিত্যানন্দ ফিরিয়া আসিয়! হরিসক্কীর্ভন ভ্বার! চৈ্তন্তের 
মুচ্ছণীপনোদন করেন। চেতন লাভ করিয়া মহাপ্রতু সমুস্ত্রে নাম করিতে 
গ্রেলেন, পরে একত্র নকলের লঙগে জগন্নাথের প্রসাদ তক্ষণ করিলেন। 
প্রসান্দের মধ্যে লাফরাঘণ্ট তাহার নিকট বড় উপাদেয় বোধ হইয়াছিল । আর 
আর সমস্ত স্খাদ্য বস্ত অন্তকে খাইতে বলিয়। তিনি কেবল লাঁকুর1 (তৃতঘণ্ট) 
আব ভাত খাইলেন। সার্বভৌম স্বহস্তে ভাহাদিগকে প্রলাঙ্গ পরিবেশন 
করিয়াছিলেন । এই প্রেমোক্সন্ত যুবক সন্গ্যাসীকে দেখিয়া! অহধি তাহার 
চিত্ত ভাবাস্তরিত হইয়াছিল। অতঃপর গোপীনাথ আপনার যাসীর তবনে 
আগন্তক ভকদিগের জন্ত বাসা স্থির করিয়া দিলেন। 





সার্বভৌমের ভক্তি গ্রহণ । 





মত্ততাঁর অবসানে গৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বসিলে সার্ধভৌম “নমে! নায়া- 
সণ” ঘলিয়1 তাহাকে প্রণাম করিলেন। শচীতনয় তাঁহাকে আলীর্ধাদ করি- 
লেন, “তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক!» তিনিষে বৈষ্ণব সঙ্গ্যাসী, ইহ! তখন 
ভট্টাচার্য্যের বোধগম্য হইল । সার্বভৌম জ্ঞানেতে অদ্বৈতবাদী, কিন্তু বিশ্বাস 
এবং অনুষ্ঠানে কিয়ৎ পরিমাণে বৈষ্ণবের স্ভায় ছিলেন । এই কারণে তিনি 
জ্ঞানী পত্ডিত হইয়াও জগগ্লাথের সেবাকার্্যে নিযুক্ত থাকিতেন। গণ্ডিত মা 
কি না, তাই ভারতী ইত্যাদি ক্ষুদ্র সম্প্রদ্দায়কে অতি নিকুষ্ট মনে কিরিত্তেম। 
তিনি অনুষ্ঠানে পৌরাণিক, কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞান লম্বন্ধে বৈদাত্তিক দর্শনবিদ্‌ 
পণ্ডিত, এই জন্য উ5য় ভাবের আভাস তাহার ব্যবহারে লক্ষিত হইয়াছিল। 
'্সনস্তর তিনি গৌরাঙ্গকে বলিলেন, সহজেই তুমি পৃজ্য, তাহাতে আবার 
সর্যাসী, অতএব আমি তোমার দাস হইলাম। ইহা! শুনিয়া চৈতন্ত বিচ 
মরণ করত বলিলেন, আমি বাক, কিছুই জানি না, তুমি গুরুতুল্য বাক্তি, 
তোমার আশ্রয় লইয়াছি, আমার প্রতি দয়! রাখিবেঃ অদ্য তোমারই কপার 
আমি শ্রীমন্দিরে রক্ষা! পাইয়াছি । আর আমি ভিতরে যাইব মা, বাহিয়ে 
থাকিয়! ঠাকুর দর্শন করিব। যাছাতে আমি ভাল থাকি, সংসাকৃপে ন! 
পড়ি, এমন উপদেশ তুমি আমাকে দাও; তোমার কপার উপর আমার স্মন্ত 
নির্ভর করিতেছে। পণ্ডিত বলিলেন তুমি এত জল বয়সে সন্ন্যাসী হর! 
তাল কর নাই। যদিও মাধবপুরী প্রভৃতি পৈঞ্চবগণ ত্রহ্মচর্ধ্য অধলম্বন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাঙার সমস্ত বিষয়লুখ ভোগ করিয়া! শেষ বয়সে সন্সযাশী 
হুন। সার্বভোৌমের সহিত আলাপ করিয়। গৌরচন্্র গোপীনাথের সঙ্গে নৃত্বন 
নাসায় চলিয়! গেলেন, এবং সন্ধ্যাকালে ঠাকুরের আরতি দেখিলেন। 

এইরূপে তাহার! পুরিতে থাকেন, এক দিন যুকুন্দ এবং গোপীনাথ 
সার্বভৌমের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তীহাদিগকে বলিলেন দেখ, এই 
বিনীত স্বভাব প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রতি আমার অত্যন্ত ভালবাস! সঞ্চারত 
হইয়াছে; এমন যৌবন বয়সে ইঞ্থার সর্যাসধর্মণ কিরপে রক্ষা পাইবে তাহাই 
ভাবিতেছি। আমি তাহাকে দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইন্নাছি। ইনিকাহায় 


১২৬ ভক্তিচৈতন্যচক্ড্রিকা | 


নিকট দীক্ষিত হইলেন, ইহার উপদেষ্টা কে, বল দেখি শুনি? যখন শুনি- 
লেন ভাব গীলম্প্রদাষের কেশব ভারতী নামক দণ্ডীব নিকট চৈতন্ক দীক্ষিত 
হইয়াছেন, তখন ভট্টাচার্ষ্যেব মন বড় ক্ষুব্ধ হইল। তাহাকে ক্ষুব্ধ হইতে 
দেখিয়া গোপীনাথ আচার্য্য বণপিলেন, সংসাব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী 
হওয়! উদ্দেখ্ট, অমুক সম্প্রদ্ায ভাল কি অমুক সম্প্রদায় মন্দ তদ্বিষয়ে প্রভূর 
দৃষ্টি নাই, সে সব কেবল লোকগৌরব বাহ্‌ ভাব মাত্র । ভট্টাচার্য্য এ কথার 
প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বুঝাইয়! বপিলেন, লৌকিক বাহ্যাড়ম্বর ইহাতে 
লিপ্ত মাছে বলিয! কোন আশ্রমকে উজ্জ্বল কব! এই ব্যবহারটি সামান্য মনে 
করিবে না। সাহাব মতে গিরি, পুরী, তীর্থ প্রভৃতি সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ । আশ্রম 
বা! সম্প্রদায়নিষ্ঠ। বৈষ্ডবদিগের মধ্যে যে এত প্রবল দেখা যায় ইহার ভিতরে 
একটি গভীর অর্থ আছে। প্সম্প্রদায়বিহীন! যে মন্ত্রান্তে নিক্ষল! মতাঃ * 
ইত্যাদি পদ্মপুবাণোক্ত শ্লোকেব দ্বার! প্রমাণ কর! হইয়াছে, সম্প্রদায়বর্জিত 
ব্যক্তিদিগের মন্ত্র নিক্ষল হয়। এই জন্য বৈষ্ণবগণ সর্বাগ্রে সম্প্রদায়) শ্রীপাঠ, 
ওুরু ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করেন। সম্প্রদায় যে বিধিপ্রেরিত দুক্তির 
বিধান এতদ্বারা! এই গুকভর সত্যই সপ্রমাণ করিতেছে । বিধানে অর্থাৎ সম্প্র- 
দায়ে অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে ধর্মদ্রোহী যথেচ্ছাচারী বলিয়। যে কেহ কেহ মনে 
করেন ছা! ঠিক নয়। কারণ; ভগবান সকল ঘটেই বিরাজ করেন; তিনি 
পতিতপাবন অগতির গতি ; তবে বিধানবিরোধী ব্যক্তি যে কঠোর হৃদয় বৌদ্ধ, 
ভক্তিরসহীন অল্পবিশ্বাী এ কথার অবশ্ত অর্থ আছে। অতঃপর সম্প্রদায়ের 
গুরু লঘু বিষয়ে কিঞিৎ বিচার করিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, যদি 
আমি ইহাকে পাই, তাহ। হইলে বেদান্ত গুনাইয়া যোগপট্র পরাইয়! পুনরার 
অদ্বৈতমার্নে আনয়ন করিবে। তচ্ছ.ণ গোপীনাথ নিতান্ত হুঃখিত অস্ত" 
করণে কছিতে লাগিলেন, তুমি ই্ার মহিম! জান না। স্বম্মং ভগবান্‌ চৈতত্ত- 
রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ভূরি শাস্ত্র 
অধ্যযন কবিয়াছ সত্য, কিন্ত ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত গৌরের তত্ব কেহ বুঝিতে 
পারে ন!। সার্বভৌমের ছাত্রগণ গোপীনাথের কথ! গুনিয়। উপহাস করিল, 
এবং অনুমান ভিন্ন ঈশ্বরতত্ব নিরূপণের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, এইক্প 
বলিতে লাগিল । ভট্টাচার্ধা নিজেও, কণিতে ঘুগাবতার হওয়া সন্বদ্ধে শাস্ত্রে 
কোন উল্লেখ নাই, ইহা অপ্রামাণ্য কথা, গ্রাহথ হইতে পারে না, ইত্যাদি 
ভানেক কথার বাদাচুবাদ করিলেন। গোগীনাথ বলিপগেন, জ্ঞান্নেতে বস্ত- 
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সত্ব কেবল জান! যায় মাত্র, কিন্ত ঈশ্বরকৃপ। ভিন্ন সে বস্তর গ্রমাণসিদ্ধ 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না । দতএব তট্টাচার্ষা, তুমি প্রত্যক্ষ লক্ষণ দেখি” 
স্লাও বস্ত চিনিতে পারিলে না? শ্তালক ভগ্রীপতি সম্বন্ধ, তর্কের সঙ্গে উভয়ের 
মধ্যে কিছু কিছু উপহাস বিদ্রপও চলিয়াছিল। কিন্তু মুখে তর্ক বিতর্ক 
করিলে কি হুইবে, ও দ্বিকে গৌরপ্রেমের স্ৃতীক্ষ বড়শীতে সার্বভৌমের হৎ- 
পিও বিদ্ধ হইয়া পিয়াছে। অগ্থৈত এবং দ্বৈতবাদ, জ্ঞান এবং ভক্তিপথ- 
সম্বন্ধে উভয়েই বহুল শান্তর প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। সে সময়ে প্রধান 
প্রধান ভক্ত বৈজ্চবদ্ধিগের মধ্যে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন । মায়া. 
রাদী পণ্ডিত হিন্দু শাঁক্তগণ এবং ভক্তিপথাবলম্বী বৈষ্বদিগের মধ্যে এ 
প্রকার তর্কবিবাদের অল্পতা ছিল না। গোপীনাথ বিতণ্ড করিতে করিতে 
ক্রমে উত্তেজিত হইয়া ছুই একটা শক্ত কথাও বলিয়৷ ফেলিলেন। তদনস্তত্ব 
সার্বভৌম বলিলেন, তুমি এখন বাসায় যাও, গোসাঞ্ীজীকে আমার নিষ- 
স্রণ বলিবে, কল্য সশিষ্য তিনি আমার গৃহে যেন ভিক্ষা করেন। 

চৈতন্ত গোপীনাথের প্রসুখাৎ এঁ সমস্ত বাদান্ুবাদের কথা শুনিলেন, 
কিন্তু সার্বভৌমের প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন না, বরং তাহার বিষয়ে অনুরাগ 
শ্রদ্ধা! প্রকাশ ক্বরিলেন। পরিশেষে সেই জ্লাজপগ্ডিত মহ। দিগ্‌গঞ্জ জ্ঞানীকে 
তিনি বিনয় ভক্তির জালে একবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন। সার্বভোমেক্র 
বয়ঃক্রমও অধিক, অন্তরে জ্ঞানের যথেই গরিমাও আছে, গৌরকে আপনার 
যতে আনিবেন, বেদান্ত শুনাইবেন, এই বড় অভিঙ্গাঘ। বিচারে পরাজন্ন 
করিয়। তাহার উপর যে স্বীয় প্রতিপত্তি বিস্তার কঙ্জিবেন এরূপ ইচ্ছা নহে, 
কেন ন।, মহাপ্রভুর শ্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিতে তিমি ইতিপূর্বেই মুগ্ধ হই] 
ছিলেন ; সেই জন্ত তাহাকে শান্ত্রানুষায়ী প্রকৃত সন্গ্সাপী করিতে তাহার ষনে 
বড় ওৎস্থক্য জন্মিল। এক দিন শ্রীমন্দিরে প্রভু দেখা পাভয়। ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় বেদান্ত পড়িতে লাগিলেন, এবং তাহাকে শ্নেহদগ্ষোধন পুরঃসর বলি 
লেন, দেখ বাপু ! বেদান্ত শ্রবণ কর! সন্ন্যালীর ধর্ম, অতএব আমি পাঠ 
করিতেছি তৃষি শ্রবণ কর। ক্রমাগত উপর্যযপরি দাত দিন'তিনি পড়িয়া 
যান, চৈতন্টের মুখে হা, কি না, কোন কথাই নাই, বিনভ্রভাবে অন্থগত 
শিষ্যের স্তাঁর় কেবল গুনিয়াই যাইতেছেন | অষ্টম দিবসে সার্বভৌম জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তুমি ক্রমাগত সাত দিন ফেবল শুনিয়াই যাইতেছ, ভাল মন্ছ 
কিছুই বল না; বুঝিতেছ ক না, তাহাও জানি না, এ বিষয়ে তোমান্ত 
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বক্তব্য প্রকাশ কর? লল্ন্যাসী বলিলেন, “আমি মূর্খ কি জানি, ফিই বা 
বলিব, তোমার আজ্ঞায় এবং সব্্যালধর্ণের অগ্গরোধে কেবল মাত্র গুনিতেছি, 
কিন্তু তোমার কৃত অর্থ আমা বোধগম্য হইতেছে না। হুত্রের অর্থ বেশ 
পরিষ্কার বুঝিতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যা গুনিরা আমার চিত্ত বিকল হুইতেছে। 
ভাষোর দ্বার| শৃত্রের অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্ত তুমি সেই ভাষ্যদ্বার৷ সুত্রে 
মুখ্যার্থ আচ্ছাষন করিয়া! কল্পিত গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিতেছ। হ্যাসহুত্রে 
উপনিষন্নের যথার্থ অর্থ প্রকাশিত আছে, কিস্তু তোমার শ্বকপ্পিত ভাষ্য 
মেঘের স্তাগ হুর্যযকিরণৃতুল্য লেই মৃলার্থকে প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। বেদ 
গ্রবং পুরাণে ব্রহ্মতস্ব নিরূপিত হইয়াছে । সেই ব্রহ্ম বৃহহস্ত, এশবরধ্য লক্ষণে 
ভূষিত হইয়া! তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন। যিনি সর্বশ্বর্ধ্-পরিপূর্ণ তগবান্‌ 
তাহাকে কি না তুমি নিরাকার বলিব! ব্যাখ্যা করিতেছ? শ্রুতি সকল 
ভাহদকে এই জন্ত নির্বিশেষ নিগু৭ বলিধাছে যে হ্য্ট পদার্থের লক্ষণ 
উহাতে নাই। গছ! হইতে বিশ্ব উৎপর হইয়া] তাহা! দ্বার! জীবিত থাকে 
এবং তাহাতেই বিলীন হয়; তিনি স্বয়ং অপার্দান, করণ এবং অধিকরণ 
ধারক, ইহাই তাহার বিশেষ চিহ্ন। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া প্রাকৃত 
শক্তি অর্থাৎ মায়াকে অবলোকন করিলেন,_-প্রান্কৃত চক্ষে নহে, অপ্রারূত 
নয়নে তিনি অবলোকন করিলেন। বেদেতে যে নিগুঢ় অর্থ নিশ্চিত হয় 
নাই তাহ! পুরাণদ্বারা হইয়াছে । শ্রুতিতে বলে তাহার হস্ত পদ নাই, 
জচ তিনি চলেন, গ্রহণ করেন। অতএব মুখ্যার্থে শ্রতিতে তাহাকে 
বিশেষ বলে, কল্পিত অর্থে নির্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। যড়েস্বর্যযপূর্ণ 
পুর্থানন্ব বিগ্রহ যিনি, যে ব্রন্ষেতে ন্বাভাবিক দত, চিৎ, আনন্দ এই তিন 
শক্তি বিরাজ করে, তাহাকে তুমি নিঃশক্তি বলিতেছ? ঈশ্বরের ম্বরূপ 
বভ্িদানন্মময়। অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গা, তটন্থা! এই তিন শক্তিতে মিলিত 
হইয়া পরাশক্তিযোগে ভগবান্‌ যড়েস্বর্য্যপূর্ণ হইয়াছেন। এই পরাশক্তি 
ছলাধিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ * ভেদে ত্রিবিধ। অস্তরঙ্জাপরাশক্তি এবং 
ঈশ্বর, ইহা! অভিন্ন ও অদ্িতীক্। বহিরঙ্গামায়াশক্তি এবং তটস্থাজীবশক্তি 





* ঈশ্বর নভ্য খয়প। চৈতগ্ম্বরপ এবং আননন্বরূপ, অথচ যে শদ্কিধোগে তিনি সমুদরায় 
দেশ কালের সনে সংযুক্ত হন তাহাকে সন্ধিনী বলে। যে শক্তিযোগে তিনি সমুদার জানেন 
তাহাকে নংবিখ, এবং যে শক্তিযোগে আনন্দ অনুভৰ করেন তাহাকে হ্লাদিনী শঙ্ষি 
ধ্লে। 
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উপাদান, এবং পরাশক্তি নিমিতকারণ | এই উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ- 
যোগে চরাচর স্যষ্ট হুইয়াছে।” এই শক্তিত্রয়বিশিষ্ট ঈশ্বরকেই চৈতন্য কৃষ্ণ 
বলিতেন। অমূর্ত ঈশ্বরের আশ্রয়ীভূত মুর্ভ ঈশ্বর, যথা স্বচ্ছ ্ষাটিকমণি এবং 
তাহার আভাঃ অর্থাৎ নিত্য এবং লীলা এই উভয় স্বরূপে তাহার বিশ্বাস 
ছিল। উন্নত শ্রেণীর ভক্তগণ প্রারুত মৃত্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু উহাকে 
ঘনচিদানন্দরূপে গ্রহণ করেন। তর্‌নস্তর প্রভু বলিলেন, এমন যে মায়াধীশ 
ভগবান্‌, মায়াবশ জীবের সঙ্গে তাহাকে এক করিতেছ ? শুদ্ধসত্বময় এই যে 
ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, ইহা যাহারা ন! মানে তাহার! বেদ মানিষাও. 
বৌদ্ধের স্যার নাস্তিক । জীবের নিস্তার জন্য ব্যাসদেব যে স্থত্র করিয়াছেন, 
মায়াধাদীর ভাষ্যে তাহার বিপরীত অর্থ হয়। জীবের আত্মবুদ্ধি মিথ্যা, কিন্ত 
জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর । 
চৈতন্তের এই সকল কথা শুনিয়। সার্বভৌম অবাক হইলেন, তথাপি 
সাধ্যান্ুসারে তর্ক করিতে ছাড়িলেন না ! :কিস্তু শেষে একেবারেই তাহাকে 
পরাস্ত হইতে হইল। পণ্ডিতকে নির্বাক ও বিন্মপাপন দেখিয়৷ চৈতন্ত বলিলেন, 
ভট্টাচার্য ! তুমি বিন্রিত হইও না, ভগবানেতে যে ভক্তি ইহাই পরম 
পুরুযার্থ জানিবে। আত্মারাম মুনিগণ তাহাকেই ভজন! করেন। ভাগবতে 
সৌনকাদির প্রতি স্থত এইরূপ বপিয়াছেন, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রন্থা 
অপুযকক্রমে | কৃর্ববন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিখংভূতগুণে! হরিঃ”। হরির এমনি 
গুণ যে, বিমুক্ত চিত্ত আত্মারাম মুনিগণও সেই মহিমান্বিত দেবতাকে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া! থাকেন। ভট্টাচার্য এই শ্লোকের অর্থ গুনিরার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করাতে চৈতন্য বলিলেন, অগ্রে তুমি ব্যাখ্যা কর, তাহার পর 
আমি যাহ! জানি বলিতেছি। সার্বভৌম তর্কশান্ত্র অনুসারে নয় প্রকার 
ব্যাখ্যা করিলেন। তথন প্রভূ ঈষদ্ধান্ত করিয়া! বলিলেন, ভট্টাচাধ্য ! তুমি 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, এরূপে শীস্ত্রব্যাখ্যা করিবার আর কাহারো ক্ষমতা নাই, 
কিন্ত তুমি কেবল পাগিত্যের প্রতিভার ব্যাখ্যা করিলে; ইহা ব্যতীত 
শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে। পরে তিনি ইহার আঠার প্রকার নৃত্তন 
অর্থ করিয়! তাহাকে গুনাইলেন। তখন সার্বভৌম কেবল পরাজয় স্বীকার 
করিলেন তাহা নহে, উক্ত শ্লোকের ভাবরসে মত্ত হইয়া! গৌরকে শত শ্লোক 
দ্বারা স্ব স্ততি বন্দনা করিতে লাগিলেন, এবং ভক্তি প্রেমের লক্ষণ সকল 


তাহার শরীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একজন সুবিখ্যাত রাজপত্ডিত 
১৭ 
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এইরূপে চৈতন্ের অন্বর্তী হন, এবং ভক্তিরসে মাতিয়৷ উঠেন। তীহার : 
এই পরিবর্তনে পুরীমধো মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, উত্কল প্রদেশের 
শতশত লোক গোরাঙ্গের অলৌকিক মহত্ব বুঝিতে পারিল। শেষ এমনি 
হইল যে, যেখানে যখন তিনি উপস্থিত হন সেথানে চারিদিক হইতে হরি- 
ধ্বনি উঠে। নগরময় প্রচারিত হইল যে, গৌড়দেশ হইতে একজন পরম 
ভাগবত প্রেমিক সন্ন্যাসী আপিরা সার্বভৌম পঞ্ডিতকে বিচারে পরাভূত 
করত হরিভক্তিতে তাহাকে দীক্ষিত করিয়াছেন । 

বিচারের পর দিন অতি প্রত্যুষে জগন্নাথের প্রসাদ হস্তে লইয়! চৈতন্ত- 
দেব একবারে সার্বভৌমের গৃহে গিয়া! উপস্থিত হইপেন। প্রাতঃরূত্যের 
পূর্বেই বৈদিক আচার লঙ্ঘন করিয়। তাহাকে সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিতে 
ভইল। অনন্তর ছুই জনে ভাবে প্রমন্ত হইর৷ সস্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। 
অল্প দিনের মধ্যে সার্ধভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্তের প্রতি এত দূর আসক্ত হুইয় 
পড়িলেন যে, দিব! নিশি প্রধ্যান এজ্ঞান; গৌর ভিন্ন আর কোন কথ 
নাই। ভাগবত পাঠ করেন, তাহাতেও মুক্তিত্ব স্থানে ভক্তি অর্থ করেন। 
মুক্তিতে ভাস এবং দ্বণা, ভক্তিতে রুচি এবং উল্লাস জন্মিতে লাগিল। ঘোর 
মাক্নাবাদী গমীরপ্রকৃতি পিতের মুখে এ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্ত 
নিরতিশয় গ্রীত হইলেন, তাহার ভক্ভিপ্রলাপ দর্শনে অপর ভক্তগণও হাসিতে 
লাগিলেন। তখন কোথায় বা রহিল তাহার জ্ঞানগর্ব, কোথায় বা সে 
বিজ্ঞত! গাস্তীর্ধ্য, বালকের ন্তাঁয় নাচিতে গাইতে এবং হাদিতে কাদিতে 
লাগিলেন । কত দূর তাহার মত্ত! জন্মিয়াছিল তাহ। এই ক্লোকদ্বারা বিশদ. 
রূপে পরিন্ষ,রিত হইরাছে। “পরিব্দতু জনো যথা তথাহয়ং নন্ুু মুখরে। 
বয়ং ন বিচারয়াম। হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভূৰি লুঠামনটাম নির্বশাম ॥” 
যেখানে সেখানে লোকে পরিবাদ্দ করুক ন1। কেন, মুখর বলিয়! তাহাদিগকে 
আমর! বিচার করিব না। হুবিরসমদিবাঁপানে মন্ত হইয়। আমর ভূমিতে 
লুষ্িত হইব, নৃত্য করিব এবং সম্ভোগ করিব। ভট্টাচার্য্য ভাবে মোহিত 
হইয়! এই শ্লোকটি দ্বারা! চৈতন্তের মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন । পকালান&ং 
তক্তিযোগং নিজং ষঃ; প্রাছুফর্তং কৃষ্ণচৈতন,পামা। আবতৃতিস্তস্ত পাদার- 
বিলে, গাড়ং গাঢ়ং লীম্তাং চিত্তভূঙগঃ ॥” বুহন্নারঘীয় পুরাণোক্ত প্হরের্নাম 
হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং । কলো নান্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথ। ॥» 
এই বচনদ্বার। চৈতন্ত সারব্ধভৌমকে উপদেশ প্রধান করত সর্বদ1 তাহাকে 


ভক্ভিচৈতগ্চন্দ্রিকা । ১৩১ 


নঙ্কীর্তন করিতে বলিলেন। ক্রমে দেখানেও ছুই একটি করিয়! ভক্ত দল 
বৃদ্ধি হইতে লাগল । 

কিছু দিন পরে মাধবপুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী এবং দামোদর নামক 
এক জন ভক্ত ও প্রত্যম ব্রহ্মচারী, প্রেমানন্দ, শঙ্কর পণ্ডিত, ভগবান্‌ আচার্য্য 
প্রভৃতি অনেকে সেখানে একত্রিত হুইলেন। ভক্সমাগমে অন্নকালমধ্যে 
নীলাচলধাম দ্বিতীয় নবদ্বীপ হুইয়। উঠিল। তদনস্তর কয়েক দিবস পরে 
গৌরাঙ্গ প্রভূ সমুদ্রতীরে গিক্া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় চন্দ্রের শুভ্র 
কিরণ, দক্ষিণ মলয়বায়ু, ফেনময় উক্তালতরঙ্গশ্রেণী এবং দিগস্তব্যাপ্ত প্রশাস্ত 
জলরাশির শোভ। তাহার চিরপ্রমত্ত হৃদয়কে আরও উন্মাদ করিয়! তুলিল। 
সেই নির্জন স্থরম্য প্রদেশে কিছু দিন পর্য্যস্ত বৈষ্বগণের সঙ্গে তিনি সৎ" 
প্রসঙ্গ এবং নামঙ্কীর্তনে মগ্র ছিলেন। ঘননীল বিশালবক্ষ জল নিধির গান্তীর্য্য 
দর্শন করিয়! মহা প্রভুর প্রাণ নিবন্তর আনন্দসাগরে ভাসমান থাকিত। গদা- 
ধর সদ। সর্বক্ষণ তাহার পরিচর্ধ্যা করিতেন ও ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেন। 
সমুদ্র উপকূলে কিছু দিন এইরূপে তক্তগণসঙ্গে বিহার করিয়া তিনি তীর্থ 
ভ্রমণোপলক্ষে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে চলিয়া! যান। 


তীর্থভ্রম। ও রামানন্দের সহিত 'মলন। 





চৈতন্ত পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের প্রায়ন্তে মাঘ মাসের শ্ুরূপক্ষে 
সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া! ফাল্তন মাসে নীলাচলে গমন করেন, ফান্তুনের 
দোলধাত্র! দেখিয়! চৈত্র মাসে সার্বভৌমকে তক্তি প্রদান করিয়া বৈশাখের 
প্রথমে তীর্ঘ যাত্রায় বহির্নত হন। পিন্ধৃতটে সাধুদঞ্চে বিহার করিতে 
করিতে একদা! তিনি সকলের নিকট এই ভিক্ষা চাহিলেন যে, তোনর। 
এক্ষণে আমাকে কিছু দিনের জন্য বিদায় দাওঃ আমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে 
বিশ্বরূপের অন্বেষণে যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না। যাবৎ আমি প্রত্যা- 
গমন না! করি তাবৎকাল তোমরা আমার জন্ত এই স্থানে প্রতীক্ষ। কারয়া 
থাক। এ কথা শুনিয়া তাহাদের মুখ ম্লান হইল। নিতাই বলিলেন, 
এমন কথ তুমি কিরূপে বলিলে যে একাকী যাইব? ইহা কে সহ্‌ করিতে 
পারে? যাহাকে ইচ্ছ। কর আমরা ছুই এক জন সঙ্গে যাই? বিশেষ 


১৩২ ভক্তি চৈতন্যচন্ড্রিকা । 


দক্ষিণের তীর্থ স্থান আমি অবগত আছি, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, 
চৈতন্ত বলিলেন, তোমার্দের ভালবাসায় আমার ব্রতভঙ্গ হয় । একবারত 
তুমি আমার দও ভঙ্গ করিয়া ফেলিপে। জগদানন্দের ইচ্ছা যে আমি 
বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি । তাহার কথ! বদি না" খুনি, তিনি রাগ করিয়। 
তিন দ্রিন হয়ত কথাই কহিবেন না। আমি সন্ন্যাসী হুইস়। প্রতি দিন তিন 
বার স্নান করি, মাটিতে শুই, মুকুন্দেব প্রাণে ইহ সহ্য হষ ন1; তাঁহার বিষ 
মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট বোধ হয়। আমিত সন্ন্যাসী, দামোদর আবার 
আমার উপর ব্রহ্মচারী হইয়! সর্বদা উপদেশে দণ্ড ধরিয়। আছেন। ঈশ্বর- 
কূপায় ইনি কোন লোকের মুখাপেক্ষা কবেন না, কিন্তু আমি তাহা! ন। 
করিয়া পারি না। অভিযোগচ্ছলে এইবপে বন্ধুগণের প্রতি প্রগাঢ় ভাল- 
বাস প্রকাশ করিলেন । নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমার ছইটা হাতত সর্ববদ। 
নাম জপেই বদ্ধ, প্রেমাবেশে কোথায় কখন অচেতন হইয়া পড়িবে তাহার 
স্থিরতা নাই, অতএব এই কৃষ্ণখদাস নামক সরল হৃদয় ব্রাহ্মণটা তোমাব 
কৌগীন, বহির্ববাস, জলপাত্র লইয়৷ সঙ্গে যাইবেন, কোন কথ! বার্ত কহি- 
বেন না, যাহা তুমি বলিবে তাহাই করিবেন, অতএব তুমি ইহাকে সঙ্গে 


লইয়া! যাও। 
অনস্তর চৈতন্ত সার্বভৌমের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তিনি 


অত্যন্ত ছুঃখিত হুইক্বা অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। ভট্ট 
চার্ধ্যের অন্গুরোধে আরে চারি পাচ দিন তাহাকে থাকিতে হইল। বিদায়- 
কালে সার্বভৌম বলিয়া দিলেন, গোদাবরী নদ্দীতীরে পরমজ্ঞানী এবং ভক্ত 
রামানন্দ রায় আছেন, তাহার সঙ্গে অবশ্ত অবশ্ত দেখা করিয়া যাইবে, 
বিষয়ী দেখিয়1 তাহাকে উপেক্ষা করিবে না, তাহাতে পাগ্ডিত্য এবং ভক্তি- 
রস উভয়ের সামগ্জস্ত হইয়াছে । রামানন্দের মহত্ব আমি এত দিন ন! 
বুঝিয়া তাহাকে কত পরিহাস করিয়াছি, এখন তোমার চবণপ্রসাদ্দে তাহা- 
কেও চিনিতে পারিলাম। সার্বভৌমেব বচন অঙ্গীকার করির়! বিদায় 
লইবাব সমক্জ চৈতঠষ্ট তাহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি ঘরে.বসিয়। 
রুষ্ণনাম ভজন করিতে থাক, আমাকে আশীর্বাদ কর যেন তোমার প্রসারে 
পুনরার আমি নীলাচলে ফিরিয়া আসি। এই কথা বপিয়। তিনি প্রস্থান 
করিলেন, তট্রাচার্য্য শোকে মুগ্ধ হইস্কা ভূতলে পড়িলেন ; চৈতন্য তাহার 
পি একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। মহাপুক্ষদিগের লৌকিক ব্যবহার 


ভক্তিচৈতন্যচক্দিকা ৷ ১৩৩ 


অচিস্তনীয়। এক দিকে যেমন তাহাদের হৃদয় পুণ্পের ন্যায় সকোমল, 
তেমনি অপর দিকে বজ্বের ন্যায় কঠিন। এই জন্ত ভবভূতি বলিয়াছেন, 
“্বজাদপি কঠোরাণি মৃছুনি কুন্থমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাৎমি কোহি 
বিজ্ঞতুমীশ্বরঃ ॥”৮ বজ্রতুল্য কঠিন, কুন্ুমতুল্য কোমল যে মহৎ ব্ক্তিদিগের 
চরিত্র তাহ! কে জানিতে সক্ষম ? গৌরচন্দ্র আলালনাথ নামক স্থানে উপ- 
নীত হইলে ভক্তগণ তীাহার সঙ্গে মিলিত হইয়! সে রাত্রি তথায় বাস করি- 
লেন । পর দিন সেইস্থানে নৃত্য সস্কীর্ভন হইল, চতুদ্দিক হইতে লোক 
আগিতে লাগিল । এত লোঁকের সমাগম হুইল যে তাহারা আহার করিতে 
অবসর পান না » পরিশেষে দেবালয্ধের দ্বার বদ্ধ করিয়া সকলে আহারাদি 
করেন। দ্বিতীয় রজনীও এই স্থানে অতিবাহিত হয়। তৎপর দিবস 
চৈতন্ দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তাহার বিরহে সী ভক্ত পঞ্চজন মুচ্ছিত 
হইয়। ভূলে পড়িয়া! রহিপেন; সে দিকে প্রভু আর ন! চাহিয়। একাকী 
উদ্াসীনভাবে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণদাস কমগুলু হস্তে লইয়া! যোগিবরের 
পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। নিতাই প্রভৃতি কয়েক জন সঙ্গী সেদিন আলা- 
লনাথে সমস্ত সময় উপবাদী থাকিব পর দিন পুরিতে ফিরিয়! আসেন। 
মহাত্বা চৈতন্য উচ্চ নিনাদে হরিনাম গান করিতে করিতে পথে চলিতে 
লাঁগিলেন। গোদাবরী নদী পর্য্যস্ত সার্বভৌমের প্রেরিত কয়েকটি ব্রাহ্মণ 
সঙ্গে গিরাছিল। গৌর যেখানে সে দিন বাদ করিতেন সেখানে বু লোক 
একত্রিত হইয়া তাহার উপদেশ শ্রবণ করিত এবং বৈষ্ণব হইয়া বাইত। 
অনেকে আবার তাহার সঙ্গে যাইবার জন্যও প্রার্থী হইত। ইহা! কেবল 
তীর্থভ্রমণ নহে, এই উপলক্ষে একাকী দেশে দেশে হরিভক্তিও তিনি প্রচার 
করিয়াছিলেন । নবদ্বীপে ধাহ করেন নাই, তীর্ধে বাহির হইয়।! তাহ! 
করিয়াছিলেন । দক্ষিণের শৈব ও রামাইৎ সম্প্রদ্রায়স্থ অনেক লোককে 
কষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করেন । কর্ণাটরাঞ্জে গিন্নাছিলেন, তথাকার লোকেরা 
তাহার অতৃত্পূর্ব শ্বরগায় ধর্দভাব দর্শনে ভক্তিপথ আশ্রয় করে। ক্রমে বন 
দেশ গ্রাম নগর নদী পর্বত অতিক্রম করিয়া তিনি গোদবরী নদীতীরে উপ- 
স্থিত হইলেন। নদীতে স্নান করিয়! ততীরবর্তী এক নির্জন স্থানে বসিয়া 
নাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন, এমন সমগ্র বভ লোক জন সঙ্গে লইয়। দোলারো- 
হণে রায় রামানন্দ তথার ন্নান করিতে আমিলেন। তাহার নঙ্গে বাদ্য বাজি- 
তেছে, বৈদিক ব্রাক্ষণগণ দলবদ্ধ হইয়া আমিতেছে, ইহা দেখিয়াই চৈতন্ত 


১৩৪ ভক্তিচৈতগ্যচক্দরিক! । 


বুঝিলেন যে ইনিই সেই রামানন্দ । এমনি তাহার প্রেমের উত্তেজনা যে, 
তখান ইচ্ছা হইল দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করেন। অনন্তর বেগ 
সম্ববণ করিয়া কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, পরে সন্গ্যাসী দেখির! 
রামানন্দ আপনিই তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। যোগিবরের প্রদীপ্ত 
সুশ্রী, স্ুকোমল পল্মাক্ষ দশন করির়। ভক্তিনহকারে রায় তাহাকে দগুবৎ 
প্রণাম করিলেন। পবিচয়ের পূর্বেই উভয় উভয়কে চানতে পারিলেন। 
সঙ্গের লোক জন ইহাদের ভাব ভক্তি দেখিষ। স্তম্ভিত হইয়৷ রহিল। তরদ- 
নস্তর নানাবিধ ইষ্টালাপ এবং সার্বভৌমেব বিষ আলোচনা করিয়! রাঁমা- 
নন্দ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই দিন সন্ধ্যার সমর তাহার সহিত চৈত- 
ন্যের ভক্তির নিগুঢ় তত্বসন্বন্ধে যে স্থদীর্ঘ আলোচনা হয় তাহার সার এখানে 
বিবৃত হইতেছে। চৈতন্ত প্রশ্ন করেন, রামানন্দ রায় তাহার উত্তর দেন। 

গৌবাঙ্গ গোপাঞ্া সন্ধ্যাকালে দ্নান করিয়া এক সন্যানীর আশ্রমে 
বসিয়। আছেন, অতি দীনবেশে রামানন্দ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্তি প্রেম এবং তাহার সাধনসন্বন্ধে কিছু বল আম 
শ্রণণ করি। 

রায় কাহলেন, বিঞু্ভক্তিই সার। বিষ্ুপুবাণে উক্ত ভইয়াছে, বর্ণাশ্রমা- 
চারী পুরুষ কর্তৃক কেবল সেই পরম পুকষ বিষণ আরাধিত হন, তীনার সন্তো- 
যেব অন্ত পন্তা নাই। চৈতন্য বাললেন, ইহ বাহরের কথা, তদপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
উপায় কি বল। ঈশ্বরেতে পব্বস্ব অর্পণ করাই সার। ভাগবতে অজ্জুনের, 
প্রতি শ্রীরুষ্ণ বলিয়াছেন, “আহার পান দান বজ্ঞ তপন্তা যাহ! কিছু কর, হে 
অজ্জন! সে সমস্ত আমাতেই অর্পণ করিবে ।* ইহাও বাহা, তাহার পর কি 
বল। শ্াস্ত্রোক্ত ধন্মাধন্ম ক্রিয়। সমুর্দায় পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিসাধন করাই 
সার। শ্রীকৃষ্ণ বালয়ছেন, আমার আ.'দষ্ট ধন্মাধন্থ জানিয়াও তাহ পরি- 
ত্যাগ করত যে ব্যক্তি সব্বান্তঃকরণে আমাকে ভজন করে সেই ব্যক্তি সর্বঘ- 
শ্রে । গীতার উক্ত হইয়াছে, “সর্বধন্মান্‌ পরিত্যাজ্য মামেক শরণং ব্রঞ্জ। 
অহংত্বাং সর্বপ[পেভ্যে। মোক্ষযিষ্যামি মাশুচ।” ইহাও বাহিরের কথা; তাহার 
উপরে ক আছে বল। জ্ঞানমিশ্রা যে গাক্ত তাহাই সার সাধন। গীতার 
বলিথাছেন, 'ব্রহ্মতৃতঃ প্রদন্নাত্মা। ন শোচতি ন কাজ্ষতি। সমঃ সর্কেষু ভূতেষু 
মন্তক্তিং লভতে পরাং।* পর্বভৃতে সমদর্শা নিল্পূৃহ প্রসন্নান্মা ব্রহ্মানষ্ঠ ব্যক্তি 
আমাতে পরাভ ক্ত লাভ করে। ইহাঁও বাহ পরে ব্ল। তবে জ্ঞানশৃস্ত 
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তক্তিই সার । ভাঁগবতে কথিত আছে, *জ্ঞানাস্তবণীলন পরিত্যাগ করিয়া 
যাহারা তোমার গুণ কার্ভনকে বহু মনে করে, তাহারা ভ্রিলোকজয়ী হয়।” 
ইহাও বাহ, তাহার পর বল। প্রেমভক্তি উও্তম। পক্ষুবা তৃঝ্। না থাকিলে 
আহার পানে যেমণ স্ুখবোধ হয় না, হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে তেমনি 
নান। উপচার দ্বারা ভগবানের পুজ1 কারন়াও ভক্তের হৃদয় সুখবিগলিত 
হয় না। ভক্তিরনধিক্ত চিত্ত যদ কোথাও পাওর। যায় ক্রর কর, এক 
মাত্র লোভই উহার মূল্য, কোটি জন্মের পুণ্য দ্বারাও তাহ লাভ করাযায় 
ন11+ ইহ! সত্য, আরে! আগে বল। দান্যপ্রেম ইহ। অপেক্ষা উচ্চ। ভাগ- 
বতে ছুর্ববাস। অন্বরীষকে বপিরাছেন, “বাহার নাম শ্রবণমাত্র জীবের পগিত্রাণ 
হয় তাহাপ্প দাসদিগের আরকি অবশিষ্ট থাকে ?” চৈতন্য বলিলেন, ইত 


টে, আর একটু আগে বল। তবে সখপ্রেম। সথ্যপ্রেম সঞ্ল লাধনের 


সার। ইহাও উত্তম বটে, আবে! আগে বল। বাৎসপ্যপ্রেম। ইভাও 
উত্তম, তাহার পর বল। কান্তভাব প্রেমসাধনের সার। ইহা মাধুর্য 
রস শান্ত দান্ত সখ্য বাৎসল্যাদদি রসচহুষ্টয় ইহার মধ্যে সন্গিবষ্ট থাকে । 
গ্রকুষ্চ গোপীদ্িগকে বলিয়াছেন, “আমার প্রতি ভক্তি জন্মিলে জীবের 
অমৃত্ত্ব লাভ হয়, ভাগ্য বশতঃ আমার প্রতি তোমাদের ভাক্ত হইয়ছে ।” 
ইনা। চরম সাধন, আমি নিশ্চা বুঝিলাম, এক্ষণে আর যদি কিছু থাকে তাহা 
বল। রামানন্দ বলিলেন, ইহার উপবে্র সাধন জানতে চাষ এমন পোক 
পৃথিবীতে আছে অগ্রে আম ্রানিতাম না। 'মহাভাব প্রেমের পরাকাষ্ঠা, 
ইহার উপর আর সাধন নাই । 
চৈতন্ঠ প্রভু মহা! আহলাদিত হইযা রামানন্দকে বলিলেন, যে জন্ত আমার 
তোমার নিকট আগমন তাহা সফল হইল; এক্ষণে আমি সাধনতত্ব মমুদায় 
অবগত হইলাম? কিন্তু তোমার মুখে আরে শুনিতে আমার বাসন! হই* 
তেছে) রাধাকুঞ্ণের স্বরূপ এবং কাহাকে কোন্‌ রম বলে তাহা সাণশেষ বল, 
শুনিয়। স্থথা হই। রামানন্দ কহিলেন, সৎ) চিৎ, আনন্দ ইহাহ শ$ঞ্চের 
স্বরূপ। তিনি আদিপুরুষ, সর্ধরস ও সরট্বশ্ব্ধ্য পূর্ণ অনন্তশক্তিণালী সচ্চিদা- 
নন্দ বিগ্রহ। হুলার্দিনা, সন্ধিনী, এবং সংবিৎ এই তিন শক্তি দ্বার তাহার 
পরমাশক্তিকে বিভাগ করা যায়। ভক্তচিত্ত-স্থথপ্রদায়িনী এই হলাদিনী 
শক্তির নাম প্রেম, প্রেমের সার মহাভাব, এই মহাভাবই শ্রীর।ধিকার স্বরূপ । 
সেই মহাভাখরূপ! যে রাধিক তাং প্রতি ভগবানের যে প্রেম তাহ! 
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দ্বগন্ধি ভ্রব্ের সায়; তাহার সুজ্াণ রাধিকার অঙ্গকান্তি সদৃশ । এই স্ুগন্ধ- 
যুক্ত উজ্জ্বল দেহ ঈশ্বর করুণামূতে অভিষিক্ত হয়, তাহার নিত্য নৃতন ভাব- 
রসে তাহার দ্বিতীয় অভিষেক হয়, পরে হরির লাবণ্যামৃত রস তহুপরি 
বর্ষিত হইতে থাকে । এইরাপে মহাভাব যখন সেই সচ্চিদানন্দ রূপরসে ন্নাত 
হুইল, অর্থাৎ পরম্পরের সঙ্গে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তখন লজ্জা আসিয়া 
মহাভাবকে অধিকার করিল । এই লক্জ! রাধিকার পষ্টবসন, অস্গুরাগ 
তাহার অধরের তাম্থুলরাগ, কুটিল পরম নয়নের অঞ্জন, প্রণয়ের অভিমান 
কাচুলি, প্রচ্ছন্ন মান মন্তকের ধর্মিল, হরিপ্রেম মুগমদ, স্বেদ কম্প পুলক 
হাস্ত ক্রন্দন ক্রোধ অভিমানাদি পাত্বিক ও সঞ্চারী গুণ সকল অঙ্গাতরণ, 
সৌভাগ্য তিলক । এই সমস্ত প্রেমলক্ষণে ভূষিতা রাধিকা দেবী কষ্চলীলার 
অনুকূল মনোবুত্তিরূপানখীগণের নমভিব্যাহারে বিরাজ করেন। তিনি নিজ- 
অঙ্গের মৌরতালয়ে প্রেমগর্কেব পর্য্যক্কে বসিয়া কিরূপে কঞ্চসঙ্গ (হরিপাদপন্ম 
লাভ ) হইবে তাহাই সর্বদা ভাবেন। প্রাণসধার যশঃ ও গুণের কথ! 
শ্রবণ কথন ভিন্ন আর তাহার কোন কার্য নাই । তিনি বিশুদ্ধ প্রেমরত্বাকর 
অনুপম শণে ভূষিত সেই জীবিতেশ্বরকে প্রেমবপ সোমরস পান করাইয়! 
তাহার সকল কামন' পুর্ণ কবেন। রামানন্দের উপদেশে প্রকাশ পাইতেছে, 
ব্র্গোগীগণ আব কেহ নহেন, কেবল এই মহাভাবরূপ। প্রেমপ্রতিম। 
রাধিকার বিভিন্ন ক্রিয়া মাত্র। এসমস্ত অবশ্ঠ তত্বপক্ষীয় কথা, বুন্দাবনের 
এঁতিছাপিক প্রক্কত ঘটনা এই' প্রেমতত্বের দৃশ্মান্‌ প্রতিকৃতি বলিয়া টৈঞ্চব- 
সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে । 

চৈতন্ত গোসাঞ্ী বলিলেন, বাধাকৃষ্জের তব বুঝিলাম, এক্ষণে ইহাদের 
বিলাসের মহত্ব বর্ণন কর শুনি। অতঃপর রায় কহিতে লাগিলেন, এবভ্ূত 
যে রাধাক্কঞ্জ তাহার] উভবে প্রেমবসে মত্ত হইর়] নিরন্তব কুঞ্জকাননে 
ক্রীড়া করত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গৌর পুনরায় 
বলিলেন, ইহা! ঠিক বটে, কিন্তু আরে আগে বল। রায় তখন কহিলেন, 
আরত আমার বুদ্ধি চলে না। আর ষে এক প্রেমবিলাস বিবর্ত আছে তাহ! 
তোমার ভাল লাগ্িবে কি নাজানি না। তদনস্তর তিনি ব্রহস্ুচক একটী 
গান করিলেন। চৈতন্য তাহার ভাব সহ করিতেন! পারিয়! রামাননের 
সুখ চাপিক্! ধরিলেনঃ এবং বলিলেন; সাধনতত্ব সমুদায়ত বুঝিলাম, এক্ষণে 
সাধনের উপার কি তাহা! বলির দাও। রামানন্দ বিনীতভাৰে কুষ্টিত মনে 
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ক্ষছিতে লাগিলেন, সতীভাব না হইলে রাধাকৃ্ণের ভজন! হয় না। সখী- 
বিগের প্রেম নিঃস্বার্থ, তাহারা রাধিকার সঙ্গে শ্রীকষ্চের প্রেষসম্থিলন করা- 
ইয়া তাহাদের উভয়ের সুখে স্ুবী হইত, না! ছল কৌশল করিয়! সখীরা 
এই প্রেমযোগ সম্পাদন করিত । ইহা তাহাদ্দের নিজের ভোগ স্থখ অপেক্ষা 
ধ্মধিকতর সুখকর বোধ ছিল। মনোবৃত্তিকূপা সেই সথীগণ এই'রপে প্রেমা- 
ধার হৃদমকে হদয়নাথকে সম্ভোগ করিতে দিয়! আপনার। পরস্পরের বিশুদ্ধ 
প্রেমে পুষ্টিতা লাঁভ করে, তাহ! দেখিয়। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আহলাদিত হন। 
গোপীদিগের প্রেম অপ্রার্কত, তাহ শারীরিক ইন্দ্রিমবিকারজনিত নহে $ 
প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ সকল তাহাতে বর্ণিত আছে। নিরাকার প্রেমকে মুর্তিমান 
ক্ষর। উদ্দেপ্ত ছিল । প্রাচীন কালের ধর্্মবিষয়ক উদ্াহরণের মধ্যে এই প্রকার 
দ্ধপক বর্ণনার বিশেষ প্রাধান। দেখা যায়। রামানন্দের কথার আধ্যাত্মিক 
অর্থ এই, চিত্তবৃন্দাবনে হৃদয়রাধিক। পরমাস্বাতে রমণ করেন, তাহ। দেখিয়! 
বুদ্ধি, দয়া, শ্রদ্ধা) প্রেম অনুরাগ ইত্যাদি মনোবৃত্তিনিচয় স্র্থী হয় এবং 
তাহারা রাধাকষ্ উত্তরের পরিচর্যা করে । যদিও তাহাদের সেব! নিঃস্বার্থ, 
কিন্তু স্বদয় পরিতৃপ্ত হইলে তাহাতে সকলেই তৃপ্ত্যচ্গভব কবে, সুতরাং 
তদ্বারা সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ লাভ হয় । ইহাতে অবিশুদ্ধ কামগন্ধ থাকি- 
বার কোন প্রয়োজন দেখা বায় না। পরন্থুখে স্ুর্খী হওয়া সখীগণের ধর্ম 
ৈধী ভক্তিতে তাহাদের সে ধর্ম লাভ কর! যায় না। রাগাহুগ! ভক্তি অর্থাৎ 
প্রেষমূলক ভক্তির প্রয়োজন । €৫কামল স্বভাব মধুর প্রকৃতি স্ত্রী জাতির 
সঙ্গে ভক্তির অতান্ত পৌনাদৃশ্ত আছে। এই জন্ত জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে এই 
প্রকার রূপক ভাব ব্যক্ত হইয়াছে ষে, জ্ঞান পুরুষ, সে কেবল ঈশ্বরের বাহিন্ন 
মহলের সংবাদ বলিতে পারে ; কিন্তু ভক্তি স্ত্রীলোক, সে ঠাকুরের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া তথাকার নিগুঢ় তত্ব অবগত হয়; অন্দর মহলে জ্ঞানের 
প্রবেশ নিষেধ ২ 

রামানন্দ রায়ের ঘুখে গতীর ভক্তি ও প্রেমতত্ব শ্রবণ করিয়! চৈতন্ত 
পরমাহলাধিত মনে তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দাঁন করিলেন, এবং বিদ্বায় চাহি- 
লেন। রায়ের অন্থরোধে তাহাকে আরে! দশ দিন কাল সেখানে থাকিতে 
হইল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ছুই জনে অনেক কথাবার্ড। হইত। আর 
শ্রকর্দিন গৌরাঙ্গ দিজ্ঞাস্থু হইলে রায় বলিলেন, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর কিছু 
বিদ্যা! নাই। প্রেমভক্তিতে খ্যাতি লাত করাই শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রেমই 
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অমূল্য সম্পতি। ভক্তিবিরহ সর্বাপেক্ষ! ছুঃখেব অবস্থা । প্রেমিক ব্যক্তিই 
মুক্ত পুকষ। প্রেমলীলার সঙ্গীত সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত । ভক্তসঙ্গ বিনা 
শ্রেকনঃ কিছু নাই। হরি স্মরণীয়, হরি উপাস্য, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। 
এইবপ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। তদনস্তভব গৌরাঙ্গ সেস্থান 
হইতে বিদায় হইয়। সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্ঘপর্ধ্টনে গমন করেম। বিদায়- 
কালে রামানন্দকে বলিলেন, তুমি বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলবাসী 
হও, আমি শীঘ্র ফিরিয়। আসিতেছি, একত্র হরিপ্রসঙ্গে তথায় হুই জনে 
অবস্থান কবিব। 

নান! তীর্থ পবিভ্রমণ করিয়া) বিভিন্ন সম্প্রদায়েক লোকদ্দিগকে হরিনাম 
শুনাইয়া এবং মাতাইয়! মহাপ্রভু ক্রমে মাদ্রাজ অঞ্চলে গিন্া উপস্থিত হই- 
'লেন। পথে স্থানে স্থানে পণ্ডিতদিগেব সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হইত । তাহার 
জ্যোতির্রী ভক্তিপ্রভ। অবলোকন করত বহুলোক ভক্তিপথ অবলম্বন কবে। 
“দক্ষিণাঞ্চলে রামানুজ ও রামাইৎ বৈষ্বগণ তাহাকে সাদরে অভিবাদন 
ফরিত। একস্থানে কতকগুলি বৌদ্ধমতালম্বী লোক ছিল। তাহাদের 
গ্রধান আচার্য চৈতত্তের সঙ্গে বিচারে পরান্ত হইয়৷ পঙ্ডিতমগ্ুলীর মধ্যে 
অতান্ত অপমানিত হয়। এই কাবণে তাহারা প্রতিহিংস! পরবশ হইয়া 
এক পাত্র অশ্ুদ্ধান্ন গ্রসার্দ বলিয়া! তাহাকে দিতে আইসে॥। এমন সমক্ন 
উপর হইতে এক চিল সেই অন্নপাত্র তুলিয়া! লইয়। ভূতলে নিক্ষেপ করিল, 
এবং বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকেব উপব তাহা পড়িয়া! গেল। তাহাতে সে ব্যক্তি 
মুচ্ছিত হইল। তাহার এইরূপ ছুরবস্থা দর্শনে আর সকলে শেষে টচতন্তের 
নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করে। তিনি বলিলেন, তাহার কর্ণে উচ্চববে হরিনাম 
শ্রবণ করাও, তাহ! হইলে সে এখনি জাগিয়া! উঠিবে। 

এইরূপে নানা স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলেন। কত পথই হাটিতে 
গারিতেন ! দীন কৃষদাস ব্রাহ্মণ মুখে কথা নাই, ক্রমাগত ছায়ার স্তায 
খটকদেবেষ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে । অতঃপর গোৌরচন্ত্র কাবেরী নদী- 
তটে উপস্থিত হইলেন । নর্দীতে অবগ্বাহন করিয়। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দেবালয় 
দর্শন করিলেন। তথায় বেঙ্ট ভট্ট নামে একভ্ন ভক্তিপথাবলম্বী বিপ্র 
থাকিতেন, হিনি যত্বপূর্বক গোসাঞীক্ে নিজগৃহে রাখিলেন। গোপাল 
ভষ্ট নামক এক জন পণ্ডিত এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ যিনি বৃন্দাবনে রূপসনাতনেনর 
সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেন তিনি এই বেহ্কট ভট্টেব পুত্র। গৌদ্ধে 
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প্রেমের ছায়া যাহার পরিবারে পড়িত তাহার ভাবীবংশগণ ' পর্য্যস্ত ভক্তিমাঁন্‌ 
বৈষ্ণব হইত। সেই স্থানে প্রভু চতুর্মাপ্ত করেন। শ্ীরঙ্গবাসী ব্রাঙ্গণেরা 
এক একদিন সকলেই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখানে এক জন 
জ্ঞানহীন ভক্ত ব্রাঙ্গণ প্রতিদিন ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পড়িতেন আব 
তাহার ছুই চক্ষে জলধার। বহিত। তাহার ভাষাবোধ নাই, উচ্চারণ শুদ্ধ 
হয় না, অথচ গীত পাঠ করেন, জ্ঞানান্ধ পণ্ডিতাভিমানীদিগের উহা! সহ 
হয় না। কিস্তু তাহাদের উপহাস নিন্দা ন! শুনিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রেম!” 
বিষ্ট চিত্তে গীতা পাঠ করিতেন । এক দিন মহাপ্রভু ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞান 
করিলেন, কোন্‌ অর্থ পড়িয়! তোমার এত স্ুথ হয় আমাকে বলিতে পার? 
বিপ্র বলিল, আমি মূর্থ, শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দার্থ কিছু বুঝি না, গুরুর আজ্ঞায় গীতা 
পাঠ করি। যখন আমি পড়িতে বসি, তখন অর্জুনের রথে বসিয়! ঠাকুর 
তাহাকে হিতোপদেশ দিতেছেন সেই অপরূপ দৃপ্ত আমার চক্ষের সম্মুখে 
প্রতিভাত হপ্, আর মনের মধ্যে আনন্বরস উথলিয়া! উঠে ; যতক্ষণ 
পাঠ করি ততক্ষণ সেই ছবি আমি দেখিতে পাই, এই জন্য আমার 
মন ইহা! ছাঁড়িতে চায় না । ব্রাহ্মণের বাক্যে ভক্তরাঁজ গৌরাঙ্গ অতিশর' 
সন্তষ্ট হুইয়া বলিলেন, তুমিই ইহার সার অর্থ বুঝিয়া থাক। তদনস্তর 
তিনি ব্রাহ্ণকে আলিঙ্গন দান করিলেন। চৈতন্তের পবিত্র অঙ্গ'সংস্পর্শে 
ব্রা্গণের এক গুণ ভাব ভক্তি দশ গুণ হইল, সে বিনয় প্রেম কৃত- 
জ্ঞতারদে ডূবিয়া গেল। এই স্থানে বাসুদেব মামক এক জন গলিত- 
কুষ্ঠ রোগীকে গৌরাঙ্গ কোল দিয়াছিলেন। অনন্তর খষভ পর্বতে 
পরমানন্দ পুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। ক্কামকোষ্ঠী, দক্ষিণমথুরা, মহেন্দর- 
শৈল, সেতুবন্ধ, পাওুদেশ, মলয় পব্বত, কন্তাকুমারী ভ্রমণ করিয়1! মল্লণর 
দেশে তিনি উপস্থিত হুইলেন। এই স্থানে ভট্টমারি সন্ধ্যাসী সম্প্র- 
দায় বাস করিত। তাহারা গৌরের সঙ্গী কষ্খদাসকে একটি স্ত্রীলোক 
বার! প্রলোভিত করে, এবং নির্ধোধ ব্রাহ্মণেরও তাহাতে চিত্ত বিচলিত 
হয়। সেএক দিন প্রাতে উঠিয়। ছুর্মতি বশতঃ গুরুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া 
তট্মারির ঘরে চলিয়া! যায় । তাহাকে বাহির করিয়! আনিতে চৈতন্তকে 
অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহিতে হইয়াছিল। যেখানে কোন তাল গ্রন্থ কিনব! 
গ্রন্থের অংশবিশেষ তিনি পাইতেন তাহা! সংগ্রহ করিয়া লইতেন। পয়- 
শ্বিনী নদীতীরে এক দেবালয়ে “ত্রন্মনংহিতা” পুস্তকের কয়েক অধ্যায়, 
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প্রাপ্ত হন। ইহাঁর শ্লোক সকল তাহার বড় শ্রির ছিল। ক্রমে মাড্রা 
হইতে চৈতন্ত প্রভূ বোম্বাই দেশস্থ কোলাপুর প্রভৃতি স্থানে পৌছিলেন । 
সেখানে বিঠল নামক বিগ্রহ মুর্তি দর্শনে তাহার যখে্ই আনন্দোদয় হয় । 
তথায় তাহার গুরুগোষ্ঠী মাধবপুরীর শিষ্য ভ্রীরঙ্গপুরী ছিলেন, তাহার সহিত 
আলাপ করিয়া! চৈতন্ত অতিশয় সুখী হইলেন। শ্্রীরঙগপুরী বলিলেন, 
“আমি নবদ্বীপ দেখিয়াছি, জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শচীর হাতের রন্ধন উপাদের 
মোচার ঘণ্ট খাইয়াছি, তাহার এক যোগ্য পুত্র বহু দিন হইল সন্গ্যাসী 
হইয়! গিয়াছেন, এই তীর্থে তিনি সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন।” গৌর বলিলেন, 
পূর্বাশ্রমে তিনি আমার ভ্রাতা! এবং জগন্নাথ মিশ্র পিতা ছিলেন। পরে 
ছুই জন পরম্পরের প্রেমে বিগলিত হইয়! দ্বার়কাতীর্ঘ দর্শনে গমন করেন 
এবং একত্র কয়েক দিবস অবস্থান করেন। তথায় চৈতন্ডদেৰ ব্রাঙ্মণদিগের 
মুখে ,বিতমঙ্গলকত পককষ্ণকর্ণামৃত” গ্রস্থেব মাধুর্্যরস আস্বাদন করত মুগ্ধ 
হইয়া! তাহা সংগ্রহ করিয়! লইয়াছিলেন। উক্ত ছুই খানি পুস্তক পাইয়া; 
তাহার মহা! আহলাদ বোধ হনব । পরে পম্প৷ সরোবর, তাঁপী ও নর্খদা নদীতে 
নান করিয়া, খধষামুখ, দণ্ডকারণ্য হইয়া গঞ্চবটীতে উপ্রনীত হইলেন। 
নাসিক্তত্রযন্থ্যক্‌, কুশাবর্ত পর্য্যটনাস্তর রামানন্দের বাসস্থান বিদ্যানগরে আগ- 
মন করিলেন । রামানন্দকে প্রহু বলিলেন, তুমি ষে তত্বকথ| গুনাইয়ছিলে, 
এই ছুই পুস্তক তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে । পুনরায় চৈতন্তকে পাইযা 
রামানন্দ প্রেমসাগরে ভামিতে লাগিলেন। ইহীকে নীলালে লইয়া যাই- 
বার জন্তই প্রভূর পুনর্বার এ স্থানে আগমন। কয়েক দিন একত্র বাসের 
পর রায় বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন, আমার সঙ্গে অনেক লোক জন 
হস্তী অশ্ব সৈম্ত সামস্ত বাঁইবে, সুতরাং কিছু বিলম্ব হুইবে, কিন্তু আষি 
শীঘ্রই আপনার পশ্চাদগামী হইতেছি। বীরের স্যার নির্ভর ও সদানন্দ মনে 
শত শত ষোছজন পথ পর্বত, অরণ্য প্রীস্তর পরিভ্রমণ করিষা আবার সেই 
পথে নীলাচলাভিসুখে গৌরাঙ্গ যাত্রা করিলেন। পরিচিত পথের পরিচিত 
হুরিভক্তগণের1 তাহাকে দেখিয়। হরিধ্বনিসহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাখিল। প্রভু আলালনাথে আলিয়| সমভিব্যাহারী কৃষ্দাস দ্বার নিত্য 
নন্দাদি বন্ধুবর্গের নিকট সংবাদ পাঠাইক়। দেন। 
সাপটি উস 
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ভূষিত চাঁতকের স্ায় ভক্তগণ জাশাপথ চাঠিয়াছিলেন, সংবাদ পাইব- 
মাত্র প্রফুল্ল মনে নাচিতে নাচিতে সকলে আলালনাথে আসিয়া গৌরপ্রেষ 
সিদ্ধুতে প্রবেশ করিলেন । বছ দিনের অদর্শনের পর মিলন, আনন্দের আর 
অবধি রহিল না। সকলের নয়নে আনন্দধারা বহিতে লাগিল। ক্ষণকাল 
পরে সমুদ্রতটে সার্ধভৌম আমিয়। উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রভুকে দে 
দিন পথ হইতে 'সমনি নিজগৃহে লইয়া! যান এবং বিধিমতে সেব! শুশ্রযা 
করেন। ভক্তপরিবারমধ্যে মিলিত হুইয় গৌরচন্ত্র পূর্বের স্তায় নৃত্য 
কীর্ভন আরম্ভ করিলেন, পুরাতন এবং নৃতন বৈষ্ণব সাধুগণের সমাগম হইল, 
আবার নীলাচলে আনন্দের মেলা বসিল। 

সার্ধভৌমের মন পরিবর্তনের পর চৈতন্তদ্দেব তীর্ঘযাত্রায় গমন করিলে 
রাজ প্রতাপরুত্র তাহার গুণে নিতান্ত আসক্ত হইয়! পড়েন। কিরূপে 
তাহাকে দেখিবেন, কোন্‌ উপায়ে তাহার প্রসাদ লাঁত করিবেন এই কেবল 
তাহার ভাখন। ছিল। এক দিন ভট্টাচার্য্যকে আহ্বান করিয়। অত্যন্ত বাগ্রত! 
সহকারে তিনি অন্থরোধ করেন যে, একবার তুমি আমাকে তাহার সঙ্গে 
দেখা করাও, আমার নয়ন সফল হউক, আমি শুনিয়াছি সেই গৌড়দেশ- 
বাসী সাধু পরম ভাগবত । সার্বভৌম বলিলেন, তৃষি যাহা শুনিয়াছ সকলই 
সত্য, কিন্তু তিনি বিরক্ত মন্াসী, সর্বদ। নিজ্জানে থাকেন, অকিঞ্চন 
প্রেমিকদিগের সঙ্গে তাহার সর্বদা সহবাস, স্বপ্নে তিনি রাজদর্শন করেন 
না) তবে তোমার সঙ্গে কিরূপে তাহার দেখা হইবে? সম্প্রতি তিনি তীর্থ 
ষান্তার় গমন করিয়াছেন। ্রাক্ষেত্রের ভ্ভার তীর্ঘস্বান পরিত্যাগ করিয়! 
প্রভু অন্ত তীর্থে গমন করিলেন কেন, রাজ! এই কথা জিজ্ঞাস। করাতে 
ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীর তীর্থস্থান সকল পাপীদিগের পুনঃ পুনঃ 
সমাগমে কলঙ্কিত হয়, এই জন্ত সাধুরা তীর্থে গিয়া! তাহাকে পুনরায় পবিত্র 
করেন? কেন না,তাহাদের অন্তরে ভগবান্‌ সর্বদ] বিরাজিত থাকেন। সামান্ত 
সাধুর পদার্পণেই এইরূপ হয়, চৈতন্ত ত্বয়ং ভগবান্‌।” শেষোক্ত বাক্যে 
রাজ! কিছু বিন্ময় প্রকাশ করত মুগ্ধ হুইয়৷ পড়েন, এবং করে প্রভুর 
গ্রত্যাগমন হইবে এই ভাবনার দিন যাপন করিতে থাকেন। কর্ণাট রাজার 
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মন্ত্রী মল্লভট্র এবং গোঁদাবরী হইতে প্্রত্যাগত ব্রাহ্ষণদিগের মুখে তাঁহার 
তীর্থভ্রমণবৃত্তাস্ত অতি আগ্রহেব সহিত তিনি শুনিয়াছিলেন। সার্বভৌমের 
মন পরিবর্তনের কথা গুনিয়! কেবল রাজ! নহেন, আরও গ্মনেক বড় বড় 
লোক চৈতন্তের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তীর্ঘ হইতে ফিবিয়! 
প্রভু কাশী মিশ্রের ভবনে বাঁদ করেন। তথাক়্ সার্বভৌম তাহার সঙ্গে নবা- 
গত ভক্ত নকলের পরিচয় করিয়৷ দিলেন । রামানন্দের পিতা তবানন্গ রায় 
দেখ করিতে আসিষাছিলেন। টতন্ত তাহাকে যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শন 
করেন । ভবানন্দ বাণীনাথ নামক আপনার আর এক পুত্রকে প্রভৃৰ সেবার্থ 
সমর্পণ করিয়া বলিলেন, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে বলিয়! পাঠাইবেন, 
আমাকে পর ভাবিবেন ন। আলাপ পরিচয়ের পর সকলে বিদায় হইলে 
চৈতন্ত সার্বভৌমকে কৃষ্ণদাসের অধঃপতনের কথ। উল্লেখ করিয়া বলিলেন,এ 
ব্যক্তি আমাকে ছাঁড়ির1 ভট্টমারিদিগের সঙ্গে মিশিষাছিল, অনেক কষ্টে 
উদ্ধার করিয়। আনিয়াছি, এক্ষণে আমি আর দায়ী নহি, উহাকে আমি 
বিদায় করিলাম । ইহ শুনিয়। দরিদ্র ত্রাঙ্গণ কীদিয়। আকুল হইল। কৃষ্ণ- 
দাস নিত্যানন্দের পরিচিত লোক, তিনি গদাধর মুকুন্দ প্রভৃতির সঙ্গে 
পরামর্শ কবিয়। তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, তুমি থাক, নিরাশ হইও না, 
প্রভুর পৌছাসংবাদ দিবার জন্ত তোমাকে শাস্তিপুর ও নবদীপে যাইতে 
হইবে। পরে গৌবের মত লইয়া তাহাকে গৌড়দেশে পাঠান হয়। 

কৃষ্ণদাস নবছীপে আসিয়! শচীমাতা। এবং ভক্তবুন্দকে চৈতন্তের নীলা- 
চলপ্রভ্যাগমনবার্তা প্রদান করিল, অদ্বৈতৈর নিকটও সংবাঁদ প্রেরিত হইল। 
শ্রীথপ্ড, কুলীনগ্রাম, শান্তিপুব ও নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ আনন্দের সহিত 
প্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন, মহা আনন্দধবনি উঠিল। 
চৈতন্য প্রভু নীলান্ত্রি গমন করিলে ভক্তগণ তাহার বিরহে এবার তাদৃশ 
খিদ্যমান ব! আ্রিয়মাণ হন নাই । কেননা, তিনি বিদায়কালে যে বলিয়।- 
ছিলেন, তোমর! হরিকে ভজনা কর, তাহ! হইলে আমাকে সর্বদা নিকটে 
পাইবে, যেখানে হরিভক্তি আমি সেইথানে জানিবে। বাস্তবিক এ কথার 
অর্থ তাহার অনুভব করিয়াছিলেন। হুরিভক্তি এবং হরিভক্ত এক গ্কানেই 
অধস্থিতি করেন। তাহার উজ্জল ধর্ম্জীবন বৈষ্বদিগের সাধন ভজন 
কীর্তনকে পোষণ করিয়াছিল । কেহ কেহ সন্্যাসী হইয়। বাহির হইয়াও 
যান। পুরুযোত্তম, পরে যিনি দামোদর নাম ধারণ করিয়া নীলাচলে ভ্ত- 
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সমাঞ্জে গৌরপ্রিয় হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি গৌরসন্ন্যাসের কিছু কাল 
পরে কাশীধামে গিয়া দণ্ড গ্রহণ করত তথায় বেদ বেদাস্ত পাঠ করিয়া মহা 
পণ্ডিত হন। কিন্তু তাহার পাণগ্ডিত্য ভক্তিভূমির উপর স্থাপিত হইয়াছিল । 
দামোদর সময় বিশেষে চৈতন্তকেও উপদেশ দিতেন, এই জন্ত তিনি ম্পঞ্ট- 
বক্তা বলিয়৷ পরিগণিত ছিলেন। সন্ন্যানী পরমানন্দপুরী নবদ্বীপ হইতে 
অগ্রে আমিয়। চৈতন্তকে গৌড়ভক্তগণের আগমনবার্তী অবগত করেন। 

এক দিন ভক্তগণ যঙ্গে চৈতন্ত বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ 
নামক ঈশ্বরপুরীর ভূত্য নিকটে উপস্থিত হইয়! প্রণামপূর্বক বলিল, পুবী 
গোসাঞী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি আপনার চরণ সেবার জন্ত আমাকে 
পাঠাইলেন, তাই আমি আসিয়াছি। সার্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, পুরী গোসাঞএী শুদ্র ভৃত্য কেমন করিয়া রাখিতেন ? শচীনন্দন বলি- 
লেন, ঈশ্বরের কৃপা বেদের অধীন নয়, তাহার কৃপায় ভক্ত জাত কুল মানে 
না, সম্ত্রমাকাজ্ষ। হইতে নেহদান কোটি গুণে সুখকর; এই বলিয়! তিনি 
সসম্ত্রমে গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন । গুরুদেবের ভৃত্য বলিয়া (প্রথমে 
তাহাকে সেবায় নিযুক্ত করিতে তিনি কুঠিত হন, পরে গুরু আজ্ঞা শিরো- 
ধার্য্য করিলেন । গোবিন্দ এক জন ভক্তভৃত্য। ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামক 
জটনক নিরাকারবাদী ব্রহ্মচারী এই স্থানে আসিয়া! টৈতন্প্রভাবে ভক্তিপথ 
অবলম্বন করেন, ব্যাস্্র্ত্ন ত্যাগ করিয়া! কৌপীন বহির্বাম পরেন । তাহার 
ভক্তি দেখিয়! প্রভু এক দিন বলিলেন, তুমি হরিকে বর্বর দেখিতে পাঁও। 
সার্বভৌম চৈতন্তকে লক্ষ্য করিয়৷ ভারতীকে কহিলেন, “ইহার কপাতে 
ইহার দর্শন হয়।* চৈতন্ত বিষণ ! বিষণ! করিয়! উঠিলেন এবং ভট্রাচার্্যকে 
স্পষ্টই ববিলেন, “অতিস্ততি নিন্দায় পরিণত হয়।* প্রবল বন্তার কালে 
যেমন উচ্চ ভূষিতে শত শত নদ্দী বহিয়া যায়, গৌরপ্রেমবন্তায় তেমনি শত 
শত ভক্ত সেসময় চারিদিকে জন্মিয়াছিলেন। তাহাদের বিশেষ আশ ও 
আহলাদের বিষয় এই ছিল য়ে, সকলে মনে করিতেন, আমরা স্বয়ং ভগ- 
বান্‌কে লইয়! বিহার করিতেছি। মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়! বিশ্বাস করাতে 
যেকত সুখ শান্তি আননা তাহা বৈষ্ণবতক্তেরা বেশ বুঝিতে পারিতেন। 
্বর্গের ঈশ্বরকে হাতে পাইলে কে আর তাহা পরিত্যাগ করে ? অতি সহজে 
ধরিতে এবং স্পর্শ করিতে পার! যায়, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন 
হয়, হৃদয়ের আশা ধ্যাকুলতার নিবৃত্তি হয়, এমন সুবিধা ত্যাগ করির। যোগ 
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তপস্তা লোকে কেনই বা করিবে ? এই জন্য চৈতন্তের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ 
সত্বেও অদ্বৈত সার্বভৌম প্রভৃতি বিজ্ঞতক্তগণও তীহাকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া! 
বিশ্বাদ করিতেন? সুতরাং অনিচ্ছার সহিত দশচক্রে পতিত "হইয়া তাহাকে 
ভগবান্‌ হইতে হইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবগণ পরস্পরসম্ন্ধেও অতি উচ্চ ভাব 
পোষণ করিতেন। কারণ, তাহাদের নংস্কার ছিল যে প্রত্যেকেই নিত্যলিঙ্ধ 
জীবের অবতাব। এই বিশ্বাস হেতু বহু লোক ভক্তিপথ আশ্রর করে। 

এক দিন সার্বভৌম অতি সন্কুচিতভাবে লভয় অন্তঃকরণে চৈতন্যাকে 
নিবেদন করিলেন, প্রতাপকত্র রাজ! আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ত 
অতিশয় উতকণ্ঠিত হইয়াছেন । এ কথায় তিনি কাণে হাত দিয়া নারায়ণ 
শ্ররণপূর্ব্বক কহিলেন, লার্ধভৌম ! কেন এরূপ অযোগ্য কথ। তুমি বলিতেছ ? 
সামি সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রী দর্শন তুল্য বিষ ভক্ষণ । ভষ্টা- 
চার বলিলেন, তিনি জগন্নাথের সেবক এবং ভক্তোতস্তম। চৈতন্ত বলিলেন, 
তথাপ রাকা কালসর্প সদৃশ । দারু পুত্তলিকার সংস্পর্শে ও চিত্তবিকার উপস্থিত 
হয়। এরূপ কথ! পুনরায় বলিলে আর আমাকে তুমি এখানে দেখিতে 
পাইবে না। সার্বভৌম ভয় পাইয়া গৃছে গমন করিলেন এবং কি করিবেন 
তদ্ধিষয়ে চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। এই সময় রামানন্দের সঙ্গে প্রতাপক্ষত্র 
জগল্লাথদর্শনে নীলাচলে আগমন করেন। চৈতগ্ত রামানন্দের নিকটেও 
ঝাজার ভক্তি অনুরাগ বৈরাগ্যের কথা সমন্ত গুনিলেন। ও দিকে 
রাজ সার্বভৌমের দুখে গৌরচন্দ্রের ঘঁ় প্রতিজ্ঞার কথ। শুনিয়। বছ খে? 
করত বলিতে লাগিলেন, তাহার দেখ! না পাইলে আমি এ প্রাণ আর 
পাখিব না, রাজ্য ধন মানে আমার কি প্রয়োজন? ভট্টাচার্ধ্য তাহাকে 
বুঝায়! বলিলেন, রথধাত্রার দিনে সন্কীর্ভনের পর প্রভূ যখন একাকী 
বিশ্রাম করিবেন তখন তুমি দীনবেশে তাঁহার চরণ ধারণ কৰিও, প্রত 
তোমাকে বৈষ্বজ্ঞানে প্রেমাবেশে আলিঙ্গন দান করিবেন। তচ্ছ,বণে 
বাজ। কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া! গৃছে চলিয়া গেলেন এবং নেই দিনের জন্ত 
প্রতীক্ষা করিয়! রহিলেন। 

চৈতন্ত ভক্তসঙ্গে বিহার করিতে কৰিতে বিরহজালায় অস্থির হইয়া 
এই সযয় এক দিন আলালনাথে পলাইয়া ঘান। পরে শৌড়ের বৈষুবগণ 
শ্রীক্ষেত্রে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইপ সার্বভৌম তীহাঞ্ষে পুরীতে 
আনয়ন করিলেন। বলধেশের ছুই শত ভক্ত বৈধ্ব বহুলোক জন লঙ্গে লইয়! 
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জমে সমুদ্রতটে গিয়! উপনীত হইলেন। একে তক্তির উচ্ছাস, ভাহার 
উপর গৌরদর্শনম্পৃহা! বলবতী, উৎংসাছে অগ্নিময় হইর! ভক্তগণ নাম- 
সন্কীর্তন করিতে করিতে পুবীর অভিমুখে চলিলেন। মুদঙ্গ করতাল এবং 
হরিধবনির গভীর নিনাদে সাগবতট গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তৎকালে 
প্রতাপরুত্র গৃহে থাকিয়! অষ্টাপিকার ছাদে উপবেশন করত অনুরবর্তী সেই 
আশ্চর্য্য দৃহ্া দেখিতেছিলেন, এবং গোপীনাধ তাহাকে এক এক করিয়] 
প্রতি জনের পরিচয় দিয়! দিতেছিলেন। যাত্রিদল জগন্নাথ না দেখিয়! অগ্রে 
চৈতন্তের আশ্রমের দিকে চলিলেন। তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া 
মহাপ্রভু ও ভক্তসহ প্রত্যুদগমনার্থ পথে বাহির হুটলেন। পথিমধ্যে যে স্থানে 
উতদ্ষের মিলন হইল, সে স্কান উভয় পক্ষের গাত্র সংঘর্ষণে এবং পদদলনে 
আলোড়িত হুইক1] গেল। প্রতি জনকে গৌরচন্ত্র আলিঙ্গন দিয়। কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বহস্তে প্রত্যেককে মাল ও প্রসাদ বিতরণ করিলেন । 
কে কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত, সমস্ত বিশেষ করিক্স1 প্রতিজনকে বিজ্ঞাস! 
করা হইল । অপরিচিত নবাগত ব্যক্তিদ্িগের সহিতও আলাপ পরিচস়্ 
হুইল। “বাসুদেব দত্তকে তীর্থ হইতে আনীত সেই পুস্তক ছুই খানি প্রভূ 
দ্বেখাইলেন, পরে হাতে হাতে অঙ্ছুলিপি দ্বারা ক্রমে তাহা বৃদ্ধি হুইয়! যায়। 
দলের মধ্যে হরিদাসকে না দেখিয়া] চৈতন্য কিছু ছঃখিত হুইলেন। বৃদ্ধ 
হরিদাস দীনভাবে পতপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াঁছেন, অন্পৃম্ত যবনজাতি, কেমন 
করিস! সাধুষ্পর্শ করিবে, এই কেবল তাহার আশঙ্কা । অপর লকলের ম্ানা- 
হারের আয়োজন করিয়া দিয়া গোসাঞ্ী নিজেই হরিদাসকে আনিতে 
গেলেন। তখন রাজ! প্রতাপরুদ্রের ধন জন প্রশ্র্ধ্য সমস্ত যেন তাহার 
করতলস্থ । রাজার আদেশ আছে, ইঙ্গিতমাত্র যাবতীয় বস্তর আয়োজন 
করিয়া! দিবে । সেই বনচারী দণ্ডধারী পথের ভিখারী গৌরাঙ্গ এখানে 
রাঞার রাজ! হইকস। বপিয়! আছেন। বৈরাগ্যের যে কি মহোচ্চ অধিকার তাহ! 
আময়। এই স্থলে স্পষ্ট দেখিতে পাই। অনস্ত এ্রখর্ষ্র শ্বামী ভগবানের 
চরণাশ্রত্ন করিলে পৃথিবীর বাবতীয় ধন সম্পদ তাহার পদ্ধচস্বনের জগ্ঠ আপন! 
কইতে গিয়। উপস্থিত হয় । মহাপ্রতাপাদ্িত রাজন্যবর্গ সর্ধত্যাশী বৈরাগীর 
ককপ। ফটাক্ষ শাভ করিতে পাঁরিলে আপনাদ্দিগকে কূতরুভার্থ বোঁধ ককে। 
চৈতচ্তদেব হরিদাসের জন্ত রাজকন্মচারীর নিকট হইতে স্বীয় বাসস্থানের 
নিকটে একটি ছুত্র পুশ্পোর্যান এবং তন্মধ্যস্থিত এক কুটার চাহিয়া লইলেন। 
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খ্বরিব হরিদাস ভৃণগচ্ছ দস্তে করিয়! ভৃতলে পড়িয়া আছেন, কিছুতেই জার 
গ্রভৃব নিকট আদিতে চাহেননা। আমি নরাধম অন্পর্শীয়। এই বলিয়া 
বাব বাব কৃতাঞ্জলিপুটে মিনতি করিতে লাগিলন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, 
তোমাৰ স্পর্শে আমি পবিত্র হইব, তুমি পরম পবিত্র যোগী, বেদ এবং তপক্তা। 
অতঃপর তাহাকে ধী কুটারে বাস! দিয়া প্রভূ নিজতৃত্য গোবিনের দ্বার। প্রতি 
দিন প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিগত প্রাণ ভক্তের অপাক্ষভঙ্গিতেই সস্তপ্তচিত্ত 
দবনজনের প্রাণ শীতল হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবিগলিত কমলনয়ন বাস্ত- 
বিকই পাপদ্বপ্ধ ভগ্রাত্বাদিগের পরম শাস্তির আলয় ছিল। খধাহার দৃষ্টি 
হরিপদারবিন্দে সদাকাল নিবন্ধ তাহার একবারের সঙ্গেহ প্রেমদৃষ্টি পাপীর 
পক্ষে পরম প্রার্থনীয়। কে ন! সেই পুণ্যদৃষ্টির ভিখারী হবে? পবে সকলে 
সমুষে গান কবিন্বা ভোজনে বপিলেন, মহাপ্রভূ নিজহত্তে পরিবেশন করিতে 
লাগিলেন। এক একপাতে তিন তিন জনের ভোজ্য সামগ্রী দিলেন। 
হৃধয় যেমন প্রশস্ত, হম্তও তেমনি দরাজ। তাহার হাতের গুণে জগন্নাথের 
প্রসাদ ভক্তগণের পক্ষে অতীব তৃপ্তিকর বোধ হুইয়াছিল। সকলে হাত 
ভূলিয়! বপিয়! রছিলেন, গুরুদেবের সেবা ন। হইলে কেহ বলিতে পাবেন নাঃ 
প্রভু তাহা বুঝিয়া আপনিও তৎসঙ্গে ভোন করিলেন। আহারের সঙ্গে 
সঙ্গে উৎসাহকর হরিধ্বনি আকাশ ভেদ করিতে লাগিল। গৌরতক্ত 
জনের! যে সময় পুরীতে গিয়া পৌছিলেন, তাহার পূর্বেই চৈতন্তের সঙ্গে 
আরও কয়েক জন দণ্ী সন্ন্যামী একত্রিত হইয়া জাতিবিনাশের কার্ধা অনেক 
দুর অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিলেন। হরিদাস কেবল নিত্বের বিনয়গুণে 
পংক্তিভোজনে সে দিন বলেন নাই, নতৃব! মহাপ্রভুর তাহাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা 
ছিল। কিন্ত ইহার জাতিনাশচেষ্টা শ্লেচ্ছাচার, কিথ। অসার সামাজিক 
ব্যবহার নহে, ভ্রাভৃভাবমূলক এবং সম্পূর্ণ ধন্দান্থগত। গৌরচন্্র, এখানে 
ছন্তিশ জাতির মধ্যে অন্ন প্রচলিত করেন, এ কথা আরও কোন কোন স্থলে 
শুনা গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহার পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সময় এই প্রথ। 
প্রচলিত হছুয়। কিন্তু তাহ। হইলে কেবল পুবীর সীমায় কেন ইহা! বন্ধ 
থাছ্ধিবে 1 চৈতন্তের সময় হইতে ক্ষেত্র বিশেধকপে বাঞঙ্জালীদিগের নিকট 
পরিচিষ্ত হুইগ্সাছে। এবং বথেষ্ট সম্ভব বে তাহারই প্রেমভক্তির তরঙ্গাধাতে 
জাত্যভিনানের বন্ধুরত। সমতল ছুইয়! শ্রিয়াছে। বৌদ্ধদিগের বিচার তর্ক 
এ পক্ষে অহকৃল বটে, কিন্ত দ্বার! এককালে পাধারণ ভাতীন্ব প্রপ্ার 
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উচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে। গৌরের প্রেমমত্ততার ধর্শ যে জাতিনাশের এক 
প্রধান কারণ হইয়াছিল তাহ। সহজেই বুঝ! যায়। 

অনস্তর সন্ধ্যাকালে আরতির সময় মহাসমারোঁহের সহিত সন্কীর্ভন আরম্ক 
হইল। তাহা! দেখিয়া রাজা এবং উত্কলবাসিগণ মোহিত হইয়া! গেলেন। 
সে দেশে ইহার পূর্বে কেহ আর এ প্রকার প্রণালীতে কার্ভন করে নাই। 
প্রতি সন্ধ্যাতে কীর্তনানন্দ হইত, আর তাহার মধ্যে মিশিবার অন্ত রাজার 
মন হাকুলি বিকুলি করিয়া! উঠিত। তক্তদলে প্রবেশের জন্ত তিনি কত 
সাধ্য বাধন! করিলেন, কিছুতেই গৌরাক্গের অভিমত হইল না। রাজার 
আর্তনাদ ও বিলাপপূর্ণ ছুই তিন খানি পত্র নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ দেখিয়া 
তদ্ধিষয়ে প্রভূকে অনুরোধ করিতে স্বল্প করিলেন। কিন্ত হঠাৎ সে কথ! 
সাহস করিয়া ফেহ তাহাকে বলিতে পারিলেন না । আভাসে তাহাদের মনের 
ভাব বুঝিতে পারিয়া চৈতন্ত বণিলেন,সপ্দামোদর এ বিষয়ে কি বলেন ?* 
তিনি বলিলেন,--“উভয়েরই খন গ্রেমাকর্ষণ হইয়াছে তখন আপনিই শেষে 
তুমি গিয়া মিলিবে, আমি আর কি বিধান দিব?” নিতাইয়ের অনেক জন্গু- 
রোধে রাজাকে এক খণ্ড বহির্বাস দেওয়া হইল। রাজা তাহাঁতেই অতুল 
আনন্দ লাভ করিলেন। অবশেষে রামানন্দ অনেক উপরোধ অনুরোধ 
করাতে এই পর্য্যস্ত হইল যে, রাজ্জার পুত্রকে তিনি দেখ! দিবেন, এই অঙ্গী- 
কার করিলেন। যর্দিও রাজ! অতি সংলোক এবং একছন হরিভক্ত, তথাপি 
রাজ্ঞ। নাম থাকাতেই সাধুদর্শনে তাছাকে বঞ্চিত প্রাকিতে হইল। চৈতন্ঠ 
বলিলেন,--*গুত্র বস্ত্রে একবিন্দু মদী,এক কলসী ছুষ্ষে এক বিন্দু সুরা পড়িলে 
যেমন হয়, সন্ন্যাীর পক্ষে এ সব তেমনি জানিবে ; অল্প ছিদ্র পাইলে লোকে 
তাহাই অগ্রে ঘোষণা করে। অতএব "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ রাজ্রপুত্রকে 
আমার নিকট আসিতে বল।” কিশোরবয়স্ক সুক্দর রাজতনয়কে দেখিয়! 
তাহার অপূর্ব ভাবোদয় হইল। তাহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। 
ইহাতে রাজাও কতক পরিমাণে সন্তষ্ট হন। 

টতন্য পুরীধামে এক এক দিন এক একটি নূতন উৎসব আরম্ভ করি- 
লেন। এক্ষণে জগপ্নাথের সেবা উৎসব সমস্ত তাহার ইচ্ছামত হইতে 
লাগিল। এক দিন সশিষ্য শত শত সম্মার্জনী ও জলপূর্ণ ঘট লইয়! জগ- 
শ্লাথেয় মন্দির পরিফার করিয়াছিলেন । কোন গৌড়ীয় বৈষব মনিরনধ্যে 
লেই ব্াত্ততার ভিতর ভাহার পায়ে জল চালিয়। দের়। তাহাতে তিনি খহ! 
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বিরক্ত হন। মন্দির ধৌত করিয়! হরিদাসের আশ্রমে সে দিব সকলে 
ভোজন করিলেন । একত্র ভোজন করিবার জন্ত হরিদাসকে প্রভু বায় বার 
ডাকিলেন, কিন্ত তিনি কিছুতেই মম্মন্ত হলেন না; নিতাম্ত কাতর এবং 
কুন্টিত দেখিয়া শেষে আর তাহাকে সে জন্ত অনুরোধ করা হইল না । আহা 
রের সময় গৌরের পাতে জগদাননদ নান! কৌশল করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য 
ফেলিয়া দিতে লাগিলেন । ত্দর্শনে প্রভুর মনে ভারি লজ্জা ও রাগ হই- 
যাছিন। পাঁছে জগদানন্দ নভিমানে উপবাস করে সেই ভয়ে তিনি শেষ 
কিছু কিছু খাইতে বাধ্য হন। ভালবাসার নান। অবস্থা, বিচিত্র ক্রিয়! 
ইহাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইত । এ বৎপর রথধাত্রার দিনে অতিশয় সমারোহ 
হইয়াছিল। চৈতন্ত ভক্তসঙ্গে দলে দলে বিভক্ত হইয়1 হন্বীর্তন করিয়া 
লোকদিগকে মত্ত করিয়া তুপিয়াছিলেন। রথের অগ্রে রাজ প্রতাপক্ুত্্ 
গ্বর্ণসম্মার্জনী এবং সচন্দন সলিল দ্বারা পথ পরিক্ষার করিতেছেন, তাহা 
শন করিয়। তীহার প্রতি চৈতন্তের প্রেম সঞ্চারিত হইল । তখন উতৎকল- 
বাসীর! কীর্তন করিতে জানিত না, পরে বাঙ্গালাদদের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। 
বঙ্গদেশের এক এক স্থানের বৈষ্বেরা, এক একটী ম্বতঞ্জ দল বাঁধিয়া! সাত 
দল গারক চতুর্দশ মৃদসহ হারসক্কীর্ভন করেন, গৌর সকল দলেই এক এক 
ধার যোগ দিয়া গান ও নৃত্য করিয়াছিলেন। এমনি তাহার প্রেমের উজ্দবল 
প্রভাব, বোধ হইতে লাগিল যে তিনি এক সময়েই সাত দলে নাচিতেছেন। 
খবশেষে সাত দল একত্রিত করিয়! মহ! উদ্যমের সকিত গৌরাঙ্গ নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। মহাভাবময়ী ভক্তির অত্যতুত অষ্ট সাত্বিক বিকার তাহার শ্ীঅঙ্গে 
দর্শন করিয়া লোকসকল মোছিত ও বিশ্মিত হইয়া! গেল। ভাবাবেশে মুচ্ছিত 
হুইয়। তিনি বারম্বান ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন, যেন সোথার পর্বত 
ধূলার় লুট্টাইতে লাগিল । তাহাকে ধরিয়া তুপিবার জন্ত নিতাই ক্রমাগ্থত 
হস্ত প্রসারণ করিয়। রহিলেন। এত উন্মন্ততা, তথাপি রাহ! একবার ঘাই 
তাহার অঙ্গম্পর্শ করিয়। ধরিয়া তুলিতে গিয়াছেন, অমনি চৈতন্যোদয় 
হইয়াছে । রাজাকে নিকটে দেখিয়। আর কিছু বপিলেন না, কিন্তু “ছি ছি! 
বিষয়ীর অঙ্গম্পর্শ হইঞা !” এই মনে করিছ। ছুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহা 
গশুনিয়! রাজীর মনে ভয় হইল, পরে সার্ধভৌমের প্রবোধ হবাক্যে তিনি 
সাস্বনা লাভ করিলেন। রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্য এবং কীর্ভন একটি অন্ত 
বঠপার। ভাছার রোমহ্র্ষণ, ফেনউদগীরণ, দক্তঘর্ষণ, অশ্রনর্ধণ, হুত্পন্ 
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সঞ্চালন ইত্যাদি একটি আশ্চর্য্য দৃশ্ । বছক্ষণ নৃত্য গীত্তের পর শ্রাস্ত গল- 
দবন্ম হইয়। সমীপস্থ এক পুশ্পোদ্যানে বিশ্রামার্থ তিনি গমন করেন। উপবনের 
প্রত্যেক বৃক্ষমূলে তক্তগণ উপবেশন করিলেন । কুসমিত সুরম্য পাদপশ্রেণীর 
মধো ভক্তকুন্ুম বিকদিত হইয়া উদ্যানের রমণীয়তা পরিবদ্ধিত করিল। 
এই স্থানে রাজ! প্রতাপরুদ্র দীন ভক্তবেশে যাবতীয় ভক্তগণের ইঙ্গিতক্রমে 
চৈতন্তের পদযুগল আলিঙ্গন করেন। ঠাকুর ভাবে প্রেষে বিভোর হইয়। 
যুদ্রিত নয়নে বলিয়া আছেন, চতুদ্দিকে ভক্তমণ্ডলী, এমন সময় নরপতি 
প্রতাপরুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। বৈষ্ণব জ্ঞানে রাজাকে তৎক্ষণাৎ 
তিনি আলিঙ্গন দান করিলেন। নৃপতির অমৃতারমান প্রীতিপদ্ বচনাবলী 
শ্রবণে গৌরের মন উল্লমিত হইল । পরে এই উপবনমধ্যে বসিয়। মে দিন 
মকলে নান! রসধুক্ত প্রসাধান্ন ভক্ষণ করেন। হরিসঙ্কীর্তুনের যে কি ভয়ানক 
পরিশ্রম তাহ! কেবল গৌররায়ই জানিতেন, তথাপি তিনি শ্রান্ত ক্লাস্ত ভত্ত- 
দ্িগকে নিজহস্তে পরিবেশন করিয়! খাওয়াইলেন। 

্বনূপ দামোদরের মুখে চৈতন্তপ্রস্থ ভাগবতব্যাধ্যা শুনিতে বড় ভাল- 
বাসিতেন। একদা তিনি বুন্ধাবনের বিশুদ্ধ প্রেমলীল। বিষম়্ে এই 
শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন। “এবং শশাক্কাংশহ্তবিরাজিত! নিশাঃ, সসত্যকা- 
মোইচ্ছরতাবলাগণঃ। মিষেব আত্মন্তবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ববাঃ শরৎকাব্যকথ! 
রূসাশ্রয়াঃ॥৮ এইরূপে সত্যকাম ভগবান্‌ এবং অন্থ্রক্ত। অবলাগণ ইন্দ্রিয় 
বিকার নিরোধ করিয়! শরৎকালীব্ন কাব্যরসাশ্রিত কথা সেবনে শশাঙ্কবিরা- 
ছ্বিতা নিশ! যাপন করিলেন । এইটী রাসলীলাম্ন শেঘ এবং সারকথ!। 
্ব্ধপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় জয়দেব বিদ্যাপঞ্জি চণ্ডীদাসের কত রসশাজ্ত 
গ্ুবং ভাগবতের রাসলীলার বিবিধ প্রকার ব্যাখ্য। ফরিপ্ন! চৈতন্যকে শুনাই- 
তেন। তিনি যত গুনিতেন ততই আরে। গুনিবার জন্ক মহ। ব্যাকুলতা! 
প্রকাশ করিতেন। রাধাকৃষ্জের প্রেমলীলা, সরীগণসঙ্গে কৃষ্েের বিহার, 
এ সহস্তই আদিরবে পরিপূর্ণ, অথচ সর্বত্যাগী পরমধৈরাগী সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গ 
তাহার মাধুর্য্যরসে মত্ত হইতেন। রূপ সনাতন ভ্রীজীব রতুমাথ ইহার! সকলেই 
মহাবৈরাগী ছিলেন, কিন্ত ইহাদের রচিত ভক্কিশাঘ্বের কথাসকলে কেবল 
আধিরসেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ইহা পড়ির। ইনার আপনাদেয়.মধ্যে সচরাচর 
'সামো? আহ্লাদ হান্ত পরিহাস নৃত্য গীত করিতেন । এই প্রেমলীলান্ন ব্যাখ্য 
রমব্থই, প্রা প্রেষের লক্ষণে লক্গণাক্রান্ত, জয়দেবেন গীতগোবিন্ প্রস্থ 
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এ বিষয়ে চূডাস্ত করিয়! ছাড়িয়াছে। ভারি আশ্চর্ষোর বিষয় এই বে, যে 
গোৌবাঙ্গ বলিতেন, প্দারুনির্মিত শ্্রীমুর্তি দেখিলেও আমার বিকার উপস্থিত 
হয়। স্ত্রীষ্পর্শ হইলে প্রাণত্যাগ করিব $--” কার্যত: তিনি সেই রূপ কঠিন 
নিয়মে চলিতেন ;--সেই গৌরাঙ্গ আবার তক্জসঙ্গে রাসলীল1, গীতগোবিন্ 
প্রভৃতি শুনির1 কি ভাবে আমোদিত হইতেন, আমর! বুঝিতে পারি না| কি 
স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক প্রেমরসই তিনি ইহার ভিতরে পাইয়াছিলেন! 

প্রায় এক বৎসর কাল এইরূপে গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে নানা লীল! করিরা 
এক দিন গৌরচন্ত্র ক্তৈভ এবং নিতাইকে বলিলেন,--+*তোময়। বঙদেশে 
গিক্না! আচগ্ডালে হরিতক্তি বিতরণ কর, মধ্যে মধ্যে আমিও তথায় যাইব ।” 
ভ্রীবামের হাতে একখানি বস্ত্র এবং মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন, “জননীকে 
এই সকল দিয়া আমার প্রণাম জানাইবে এবং বলিবে যেন তিনি আমার 
অপরাধ ক্ষম! করেন, পাগল সন্তানের দোষ মায়ে গ্রহণ করেন না।” বন্ধু 
গণকে বিদায় দিবার কালে ভিনি ক্রন্দন সন্বরণ করিতে পারিলেন না। 
কাচড়াপাড়াবাসী শিবানব্দ সেনকে বলিলেন, তুমি এই উদারচরিক্র বৈরাগী 
বাসুদেব দত্েব পরিবারের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। কারণ, ইনি পর দিবসের 
জন্ত কিছু সঞ্চয় করেন না। আর তৃমি বর্ষে বর্ষে দেশের যাত্রী লইয়। 
ব্খযাত্রায় এখামে আমিবে ।” ফুলীনগ্রামের রামানন্ন ও সত্যরাজ খা প্রণাম 
করিয়া বলিলেন, প্প্রভে।! গৃহী বিষক্বী লোক আমর!1, আমাদিগকে 
কিরূপে সাধন ভজন করিতে হইবে?” গৌর অনুমতি করিলেন, “তোমরা 
সাধুসেবা এবং হরিসন্কীর্ভন করিও, ইহাই পরম সাধন।” সত্যরাজ বলিলেন, 
"বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে ?* প্যাহার মুখে একবার হরিনাম গুনিবে তাছাফেই 
বৈষ্ুব বলিয়। জানিও” তিনি এই আদেশ করিলেন। মুরারি গুপ্ত বলি- 
লেন, *জীবগণের ছুর্গতি দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সকলের পাপভার 
আমাকে দিয়া তাহাদিগকে আপনি উদ্ধার করন ।” চৈতন্ত এই কথায় 
বিগলিতহৃদয় হইয়া বলিলেন, কুষ্ণের ইচ্ছায় সকলেই মুক্ত হইবে, কাহারো! 
জন্ত তোমাকে নরকতোগ করিতে হইবে না; তিনিই লকঙক্ষে উদ্ধাত্ধ করি” 
বেন।” গৌয় প্রত্যেকের গুণগরিমা সাধুত! স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিক্বা 
বহুবিধ রূপে তক্তগণের প্রশংসা করিলেন। তাহার দুখে ভালধাসা এবং 
প্রশংসান্গ ধথ। গুনিয় তীহার! একবারে দাস হইয়া বাইতেন। এষদ উদার 
প্রেম, হবাডৃধাৎসল্য আর দেখ! বায় লা। এইরণে একে একে বিদায় লই 
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সকলে ছেশে চলিয়া গেলেন। হরিদাগ ঠাকুর, গদ্দাধর, জগদানন্ প্রভৃতি 
ফঝেক জন কেবল গ্রভূর সঙ্গে তথায় রহিয়! গেলেন । 

খগদেশের বৈষ্ণবগণ বিদায় হইলে সার্বভৌম অবসর পাইয়। গোসাঞীকে 
পাচ দিন ঘট। করিয়! নিজবাটোতে নিমন্ত্রণ খাওয়ান । অমোঘ নামক তাহার 
এক গৃহপালিত কুলীন জামতা৷ ছিল, কন্ভার নাম শাঠী। জামাইটা বড় নিচ্দুক 
স্বভাবের লোক ভোজনের লময় পাছে প্রভৃকে সেকোন মন্দ কথা বলে 
এই জন্ত ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লাঠি হাতে করিয়া অতি সাবধানে ছ্বারে বসিয়। 
রহিলেন। উহারই মধ্যে ভট্টরের অমনোযোগ জন্ত যাই একটু সুযোগ পাইয়াছে, 
অমনি মে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল, “দশ জনের খাদ্য এক জন 
সঙ্গযাপী খাইতেছে ?” ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়। 
করিলেন, তাহার গৃহিণী শাঠীর মাত। বক্ষে করাঘাত করতঃ স্বীয় কণ্ঠ 
শাঠীকে বাড়ী বলিয়া বার বার গালি পাড়িতে লাগলেন। গৃহজামাতার 
মান্ত সকল কালেই সমান। ভট্টাচার্য মহাশয়ের ক্রোধান্ফালন, তাহার 
্রাঙ্মণীর আর্তনাদ ক্রন্দন, জামাই বাবুর উর্ধশ্বামে প্রস্থান, এ সমস্ত অক্িশয় 
কৌতুকজনক | প্রেমিক সন্গ্যাসী গোরারায় এ সকল দেখিয় গুনির। 
আর হানি সংবরণ করিতে সক্গন হইলেন না। অনস্তর চৈতন্ত মিষ্ট বাক্যে 
উভয়কে সাত্বন। প্রদান করেন, তবে সে বিবাদ মীমাংস হয়। তষ্টাচার্য্যের 
অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল, কিছুতেই আর তাহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল ন1। 
তিনি ব্রাহ্ধণীকে বলিলেন, “শাঠীকে বল, তাহার গ্বামী পতিত হইয়াছে, 
তাহাকে ষেন সে আর গ্রহণ না করে। চৈতন্তক্ষে যে নিন্দা করে, আমি 
ভার মুখ দনেখিৰ না। তাহাকে বধ করিলে তবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। 
কিন্বা আমারই প্রাণত্যাগ কর! শ্রেক্ঃস্কর।” পেই রাত্রেই অমোধকে 
ওলাউঠা রোগে ধরে, তাহাতে সে মর মর হয়। ভট্টাচার্য্য গৃহিবীর সহিত ছুই 
দিন উপবাস করিম! থাকেন । গোৌরচন্ত্র যখন ইহা! গুনিলেন, তখন তিনি 
অমোধের নিকট উপস্থিত হইয়! তাহার বক্ষে হত্ত রাখিয়। বলিতে লাগিলেন, 
“সহন্েই এই ব্রাহ্দণদয় তোমার নির্মল, ইহ! কৃষ্ণের বসিখার যোগ্য স্থান, 
কেন ভূমি ইহাতে মাৎনর্ধ্য রূপ চণ্ডালকে বসাইলে ?. এক্ষণে উঠ, তোমার 
পাপ দূর হইয়াছে, কৃষ্ণের নাম লও।” জামাই বাবুটী তখন অন্থতগ্ত 
ক্ইয়। গালে সুখে চড়াইতে লাগিলেন। তাহাতে গাল ফুলিয়া উঠিল। 
অনন্তর প্রভু তাহাকে প্রবোধ দিশা ভষ্টাচার্য্যকে তাহার জপ্ত অনেক অনুরোধ 


১৫২ ভক্তিচৈতন্থচক্জিকা | 


করিলেন, তাহাদের স্থাষী স্ত্রী উভয়কে আহার করছিলেন । অমোঘ পরে 
এক জন গৌরভক্ত প্রেমিক বৈষ্ণব হইয়াছিল। 

দেখিতে ননেখিতে আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিল, নিতাই অদ্বৈত সফলে 
রথ দেখিতে আগিলেন। পুনরায় তীহার্দের সঙ্গে পূর্ববৎ নৃত্য কীর্তন 
হইল। এবার শিবানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাসাদির পরিবারেরাও আমির়াছিলেন । 
ভক্তসহবানে' কয়েক মাস গান ভোজন নৃত্য কীর্তন মহোৎসব ইত্যাদি 
আমোদে পরম স্থুথে সকলে অবস্থান করিতেন। চৈতন্ত এ অবস্থাত্তেও 
মধ্যে মধ্যে বন্ধুবর্থের সঙ্গে জলে সাতার খেলিতেন। অজলকেলী ভক্তিপখের 
অনুরূপ ক্রীড়া । প্রেম ভক্তিরনে সম্তভরণ এবং জলক্্রীড়া উভয়ের মধ্যে 
সাদৃহা আছে। দেশে বিদায় দিবার লময় প্রভু নিত্যানন্দের হাতে 
ধরিয়৷ ধিনরপূর্বক বলিলেন, প্গ্রতি বৎসর তোমার এথানে আসিলে 
চলিৰে না, দেশে থাকিয়া আমার ইচ্ছা সফল করিবে, তুমি ভিন্ন আমার 
কার্ধ্য করে সেখানে এমন কেহ নাই। কুলীনগ্রামবাসীর! পূর্বের স্তাকন 
ইবর্চবের লক্ষণ কিরূপ জানিতে ইচ্ছুক হওয়ায় পুনরায় গৌর হাসিয়] 
বলিলেন, “যাহার দর্শনে গুথে হরিনাম আইনে তাহাকেই' বৈষব বলিষ! 
জান।” এবড় সহজ লক্ষণ নয়। এইরূপে চারি মর কাল গৌরচন্ত্র 
এখানে থাকেন, তীর্থ ভ্রমণে ছুই বত্নর গত হয়, তদনস্তর বৃন্দাবন গমনের 
জন্ত প্রস্তত হইলেন। 





রন্দাবনযাত্রা এবং গৌড়দর্শন। 


গৌরচন্্র পুবীধাম ছাঁড়িয়! যে অন্যত্র যাইবেন, তাহা! আর ঘটি! উঠে 
না কিন্ত তাহার হৃন্দাৰন দর্শন একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল।যাইবার কথ! গুনিলেছ 
দামোদর গদাধর রামানন্দ প্রড়ৃতি নান! বিস্ব উত্ধাপন করেন । বখযাতা 
লেষ হইলে বলেন, কাঙ্িক যাসে যাওয়! হইবে; কার্তিক আসিলে বেন 
শীত কালট! ঘাক, গোলের পর হবে । দোল শেষ হইলে আবার গ্রীন্মের 
ভয় দেখান, অর্থাৎ তাহাকে ছাড়িতে আর কেহ চাহেন না। পরিশেষে 
নকলে অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। গৌড়দেশ হই বৃন্দাবন ঘাইযেন 
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মনে করিয়! পুরীধাম পরিত্যাগ করত চৈতন্ত প্রভু প্রথমে কটকে আসিয়া 
উপস্থিত হন। তথার রাজা প্রতাপরুদ্র মহিষীগণমহ তাহার চরণ 
বন্দনা করেন এবং বিশেষরূপে তাহার প্রসাদ লাভ করিয়া! কৃতার্থ 
হন। ভক্তগণসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ দল বাধিয়৷ যখন পদত্রজে পথে বাহির হইতেন 
তৎকালকার শোভা দেখিয়া ঘোর পাষণ্ড বিষয়ীর মনও পরিবর্তিত হইয়া 
যাইত। বড় বড় বিজ্ঞ পণ্ডিত প্রবীণ সব লোঁক ;_ কেহ দণ্তী বন্ন্যাপী, 
কেহ গৃহস্থ বৈরাগী, কেহ রাজা, কেহ রাজকর্মমচারী। গৌর আপনি নাচিয়! 
দলশুদ্ধ লোককে নাচাইতেন। পথে প্রান্তরে গ্রামে বৃক্ষতলে দেবালয়ে 
সরোবরে এবং নদীতটে যেখানে সেখানে দিবানিশি কষ্জপ্রেমানন্দে সকলে 
মাতিয়াই আছেন ? নৃতা গীত হান্ত ক্রন্দন আনন্দ আহলাদের আর বিচ্ছেদ 
থাঁকিত না। লক্ষ লক্ষ সৈন্তে যাহা না করিতে পারে, দশ জন দলবদ্ধ ভক্তে 
তাহ! পারে। তাহাদের মুর্তি দেখিয়! দর্শকবুন্দ হতবুদ্ধি হইয়া যাইত। 
রাজ! প্রতাপক্দ্্ স্বীয় মহিষীগণকে পটমগ্ডিত হস্তীর উপরে চড়াই! কটক্‌ 
পর্য্যস্ত আনিয়াছিলেন। তাহারা যবনিকার ভিতর হইতে ভক্ত গৌর- 
চক্রের নবীন সঙ্ন্যাস-বেশ ভক্তিনেত্রে দর্শন করিয়া কীদ্িতে লাঁগিলেন। 
সাঙ্গোপাঙ্গপরিবেষ্টিত গৌরব্ূপ এক হ্বর্গীয় দৃশ্। 

কথিত আছে, জনৈক যবন ভূপতি এ দেশে তৎকালে ছিল। সে ব্যক্তি 
অতি ছুর্জন, সেই সময় উড়িষ্য! নৃপতির সঙ্গে তাহার সন্ধি স্থাপনের কথা 
চলিতেছিল। তাহার কোন এক ছদ্মবেশী অনুচর গৌরের এ মনোহর 
শোভা। দেখিয়া তাহার মনিবকে গিয়া সংবাদ দেয়। যবন ভূপতি তাছ। 
শুনিয়া মোহিত হইয়া! গৌরের শরণ গ্রহণ করে এবং পরম বৈষ্ণব হুইয়! 
যার। নরপতি প্রতাপকুদ্র ভক্তবুন্দের জন্য পথের অতি সুন্দর ব্যবস্থা 
করেন। নানা স্থানে লোক রাখিয়া, নূতন ঘর বীধিক্া পান ভোজনের 
অতি সুচারু বন্দোবস্ত করেন। ডাকে প্রতিদিন পুরী হইতে প্রসাদ আমিত। 
পথে লোকের সংঘর্ট যথেষ্ট । বিষদী রাজার পরস্পর লড়াই বিবাদ 
, করিয়া মরিতেছে । তাহার মধ্যে ভক্তের! সদলে হরিপ্রেমানন্দে মাতিয়। 
এবং মাঁতইর়া! হরিগুণ গাইতে গাইতে চলিতেছেন। রামানদ্দ রায় রাজার 
একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন; কাজ! বহু সমাদ্রে তাহাকে এবং অন্ত 
লোক জন সঙ্গে দিয় গোসাঞীকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন । কয়েক জন 


তক্তলহচর সঙ্গে আদিলেন। কেহ কেহ পুরীতে রহিলেন। গদাধরের ইচ্ছ! 
ও 
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সঙ্গে বান । গৌর বলিলেন,গোপীনাথের লেব! ছাড়িয় তুমি যদি যাঁও তাহাতে 
অধর্শহবে। গদাধর বলিলেন, তা হয় হবে, তোমার চরণসেবাই আমার 
সার কার্য । ন। বদি সঙ্গে যাইতে দাও, আমি এক! ম্বতন্ত্র ভাবে শচীমাতাকে 
দেখিতে যাইব এই বলিয়! বন জঙ্গল অপথে চলিলেন। গৌর শেষ হাসিয়। 
আলিঙ্গন দিয়া অনুনয় বিনর সহকারে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও,নতুবা 
আমার অপরাধ হইবে । গোপীনাথের সেব। বন্দ করিয়া! আমার সঙ্জী হইও না। 
অগত্যা তখন গদাধর পুরীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন । সার্বভৌম ঠাহাকে 
প্রভুর ইঙ্গিত ক্রমে ফিরাইলেন। 
প্রভূ কিছু দূর গিয়া রাজার লোক জন সমস্ত বিদায় দিলেন, কেবল 
রাজকর্মচারী একজন মহাঁপাত্র সঙ্গে রহিল। পথের মধ্যে এক স্থানে সেই 
বনের অধিকার ছিল। তাহার সীমায় পৌছিয়! উক্ত মহাপাত্র তাহাকে 
আহ্বান করিলেন। সেব্যক্তি গৌরাঙের প্রশ্বর্যয বীর্য্য দেখিয়। মুগ্ধ হওত 
নৌকা! সংগ্রহপূর্বক নিজের লোক সঙ্গে দিয়! তাহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ 
করিল। আপনিও কতক দূর পর্য্স্ত সঙ্গে আসিয়াছিল। 
গ্রথমে মহাপ্রভু প্রাণিহাটী গ্রামে সার্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচম্পতির 
গৃছে আসিয়া! উপস্থিত হন। মনে ইচ্ছ! ছিল এই খানে কয়েক দ্বিন নির্জনে 
থাকিয়! গঙ্গাঙ্গান করিবেন, কিন্ত লোক পরম্পরায় তাহার শ্বদেশপুনরা- 
গমনবার্ড! অল্পকাল মধ্যে চারিদিকে এমনি বিস্তার হুইয়া পড়িল যে নির্জ- 
নতা৷ আর রছিল না। নবদ্বীপ শাস্তিপুর সকল স্থানেই সংবাদ গেল। গৌর- 
দর্শনের জন্ত আপামর সাধারণ স্ত্রী পুরুষ উর্ধস্বাসে দৌড়িতে লাগিল, মহা 
হরিধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। লোকের ব্যাকুলত1 আত্তি দেখির়। বাচম্পতি 
কি করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না। পাণিহাটা গ্রাম লোকে লোকারণ্য 
হইল। লোকদিগের জনতা। দেখিয়। দীনের বন্ধু গৌরচন্ত্র আর ঘরে লুকা- 
ইয়] থাকিতে পারিলেন না । যাল্রিগণ তাহাকে ছাড়িয়া আর ঘরে ফিরিয়া 
যাইতে চাছে না, বিষম সমারোহ হইয়। উত্ঠিল, ইহা! দেখিয়া তিনি তথ! 
হইতে রাত্রিষোগে প্রস্থান করিলেন এবং কুষারহটে হালিলহর) আসিলেন। 
লোকের আর বিশ্রাম নাই, এক দল যাইতেছে আবার দলে দলে আসি- 
তেছে। চৈন্তন্ত সেই গোলযোগের মধ্যে প্রস্থান করিয়াছেন, বাঁচস্পতি 
তাহাকে না দেখিনা কাদিতে লাগিলেন, লোকের! নিরাশ হইয়া! পড়িল। 
তাহা বাম্পতিকে বলিতে লাগিল, এর ব্রাহ্মণ প্রভুকে কোথায় নুকাইয়। 
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রাখিয়! ভান্‌ করিতেছে । উনি আপনি উদ্ধার হইবেন কেবল এই চেষ্টা !* 
সেত্রাঙ্গণ একে নিজের ছুংখে কীাদিতেছে, তাহার উপর আবার খ সকল 
বাক্য-যস্ত্রণা। এমন সময় এক জন লোক আসিয়৷ সংবাদ দিল যে ঠাকুর 
কুলিয়! গ্রামে গিয়াছেন। গুনিবামাত্র সকলে তথায় দৌড়িল। এদিকে 
চৈতন্ত কুমারহষ্ট হইতে কাচড়াপাড়ার শিবাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এবং 
বাস্থদেব দত্তের বাড়ী হইয়া! কুলিয়! গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় মাধৰ 
দাসের গৃহে সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন । এই স্থানে এখনও একটি বার্ষিক 
মেল! হইয়। থাকে । গৌরকে দেখিবার জন্ত নবদ্বীপ অঞ্চলের অনেক লৌক 
কুলিয়! গ্রামে আসিয়াছিল। ন্তায়শাস্ত্রের টীকাকার বাস্থদেব সার্বতোমকে 
চৈতন্ত ভক্তিপথে আনিয়াছেন ইহা গুনিয়া নবদ্বীপের অধ্যাপ্রক ছাত্র 
পগ্ডিতেরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্থিত হন এবং কুলিয়। গ্রামে তাহাকে দেখিতে 
আইসেন। যত দিন নবদ্বীপে তিনি ছিলেন তত দিন তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ 
হয় নাই, এক্ষণে বড়লোকের নামে চৈতন্তোদয় হইল। যেখানে গৌরচন্ত্র 
নেই খানেই মহা জনকোলাহল। কুলিয় গ্রামে বুলোক সমবেত হইয়া 
চারিদিকে সক্কীর্তন আরম্ভ করিল ঃ তাহার! মাধব দাসের ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়! 
ফেলিতে লাগিল । প্রত্যেক দলের সঙ্গে গৌর এক বার করিয়া নাচিলেন। 
নানা স্থানে হাট বাজার বনিল, অদ্বৈত নিতাই প্রভৃতি শাস্তিপুর ও নব" 
দ্বীপের ভক্তগণ তথায় আসিলেন ; লোকের সমারোহ, হরিনামের কোলাহল, 
ধর্মের আন্দোলন দেখিয় শুনিয়া চৈতন্তের আননের আর সীম! রহিল ন1। 

এক ত্রাহ্ধণ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, ঠাকুর ! আমি'বৈষবের অনেক নিনা 
করিয়াছি, ইহার প্রায়শ্চিত্তবিধান কি হইবে? ঠাক্কুর বলিলেন, সেই পাপ 
ছাড়িয়। বিষুণপৃজা এবং ভক্তদিগের গুণ গান কর, ইছাই শ্রেষ্ঠ বিধি। পরে 
নবন্বীপস্থ সেই ভাগবতপাঠক দেবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে ভাগবত 
পাঠ করিতে হর তাহা আমাকে বলিয়৷ দিউন। প্রত বলিলেন, ভক্তি 
সর্বোপরি, ইহাই কেবল ব্যাখ্যা করিও । তদনস্তর তিনি শাস্তিপুরে অদ্বৈত" 
ভবনে শচীদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া! রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হন । 

গঙ্গার ছই ধারের লোকেরা আোতের স্ভায় তাহার সঙ্গে ঙ্গে চলিতে 
লাগিল। কোন সমর যে তিনি নির্জনে বসিয়া একাকী আপনার হদয়স্থ 
দেবতার সহবাস স্থখসপ্ভোগ করিবেন এমন অবসর ছিল না । যেধনে যান 
সেই খানেই সহত্র সহত্র লোক একত্রিত হয়। তাহা! দর্শনে অবশ্ত গৌরের 
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মনে উল্লাস জন্মিত, কিন্তু সর্বদাই প্রজলিত উৎসাহাগ্রির মধ্যে বান করিতে 
হইত, বিশ্রামের সময় পাইতেন না। এক প্রকাও ধর্মবিধানস্রোতে সমস্ত 
বঙ্গদেশ যেন তৎকাঁলে ভাসিতেছিল ; তাহার উপর নিতাই অদ্বৈত হরিনাম 
গ্রচার বাব এ সকল স্থানকে উজ্জীবিত করিয়! রাখিয়াছিলেন ; সুতরাং 
চৈতন্তেব পুনরাগমনে লোকের আনন্দোৎসব আরও পরিবর্ধিত হইল । এই 
সময় পৃথিবীর অগ্ভান্ত স্থানেও ধর্মসংস্কার আরম্ত হয়। ইয়োরোপে মার্টিন লুথার 
্ীটধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া! প্রটেষ্ট্যাপ্ট ধর্মসত্প্দায় স্থাপন করেন),এবং পঞ্জাবে 
গুর নানক হরিভক্ষির জোত খুলিয়া! দেন। বাবা নানকের ভক্তিপ্রভাব 
অদ্যাপি সমরকুশল পরাক্রমশালী শিখ জাতির মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। 
অতঃপর চৈতন্যদেব ভাগীরধীর ভ্রোতের প্রতিকূলে তরণীযোগে বহুদুর- 
ব্যাপী জনঝোতকে পশ্চাতে এবং পার্থখে লইয়। রামকেলী গ্রামে উপ- 
স্থিত হইলেন। এই স্থান পুরাতন রাজধানী গৌড় নগরের নামান্তর মাত্র। 
এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে বৈষ্বদিগের একটি প্রকাণ্ড মেল! বসিয়। থাকে । 
তৎকালে রাঁমকেলী অতীব সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। দৈয়দ্‌হুসেন্‌ সাহা! 
ধাহার কথ ইতিপূর্য্বে কয়েক বার উল্লেখ কর হইয়াছে তিনি এখানকার 
সিংহাসনে তখন রাজত্ব করেন। হুসেন্‌ সাহা! এক জন উপযুক্ত কার্্যদক্ষ এবং 
অপেক্ষাকৃত হ্তায়বান্‌ রাজ। ছিলেন) প্রার চব্বিশ বৎসর কাল মহা গৌরবের 
সহিত স্বাধীনভাবে তিনি বঙ্গ বেহার ভড়িষ্যা আসাম দেশকে আপনার 
অধীনে রাখেন। মিনর দেশীষ ঘোর অত্যাচারী কাকিদ্িগকে তিনিই ভেকান্‌ 
অঞ্চলে বিদায় করিয়া দেন, তথাষ তাহার! সিদ্ধি নামে খ্যাত হয়। পুব্রাতন 
ছষ্ট পাইকদিগকেও কর্মচ্যুত করিয়া তিনি রাজকার্য্যের উন্নতি বিধান 
করেন । গৌরান্গের সমাগমে নগরমধ্যে ভয়ানক আন্দোলন সমুপস্থিত হইল ঃ 
এবং নগররক্ষকপ্রমুখাৎ সন্ব্যাসীর অলৌকিক মহিমার কথ গুনিয়। ছসেনের 
চিত্ত একবারে দ্রবীভূত হইয়৷ গেল। তিনি শুনিলেন যে সন্যাসী কাহারে 
নিকট কিছু গ্রহণ করেন না, হরিনাম ভিন্ন আর তাহার মুখে অন্ত কথ! নাই? 
এবং তাহাকে দেখিবার জন্ত নগরমধ্যে বু লোকের সমাগম হইয়াছে। 
ফলতঃ এ যাত্রা গৌরচন্্র যে কয় দিন বঙ্গদেশে ছিলেন ধর্ম প্রচার ভিন্ন 
তাঁহার আর অন্ত কার্য কিছুই ছিল না। অবিশ্রীস্ত লোকের জনত। এবং 
তাহাদের আগ্রহ দেখিয়া কেমন করিয়াই ব। নিশ্চিন্ত মনে ভিনি বিশ্রাম 
করিবেন ? দুতমুখে আদ্যোপাস্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়! রাজার হৃদয় 
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গৌরপ্রেমে মিয়া গেল । তিনি কেশব বন্থু নামক জনৈক কর্মচারীকে 
এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি ভয়ে আস্তে আন্তে বলিতে 
লাগিল, "মহারাজ ! কে বগে এ ব্যক্তি বৃক্ষতলবাঁসী গরিব সন্ন্যাসী ?* 
চৈতন্ত ষে এক জন দৈববলধারী মহাপুরুষ, হুসেনের তাহাতে দৃঢ প্রতীতি 
জন্মিল। তিনি বলিলেন, সন্্যাসী আপনার রাজ্যে থাকিয়াও আমার 
আজা। পালন করেন, তাহার আদেশ সকল রাজ্যের শিরোধাধ্য । দেখ, 
আমার এই নিজরাজ্যের মধ্যেই কত লোক এমন আছে যাহারা আমার মন্দ 
কামন। করে ; বিনা বেতনে আমি এত লোক এক জায়গায় কখনই করিতে 
পারি নাঃ আমি যদ্দি বেতন দিতে বিলম্ব করি, তত্ক্ষণাৎ সমস্ত ভূত্যগণ 
আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। আর দেখ, ইহার কথ সর্ধদেশের লোক 
কেমন কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করে, আপনার ঘরের খাইয়া! ইহার 
সেবার নিষুক্ত থাকে, তাহাও ভালরূপে করিতে পায় ন। বলিয়। তাহাদের 
কত আক্ষেপ! অতএব তাহাকে আর গরিব বলিও না । এখানে তাহার 
যাহ! ইচ্ছ হয় করুন, তদ্ধিষয়ে কেহ প্রতিরোধ করিলে আমি তাহার মন্তক 
লইব। এই হুসেন্‌ সাহা ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে উড়িষ্যা রাজার সঙ্গে সংগ্রাম 
করিয়া সে দেশের অনেক হিন্দুকীর্তি দেবমন্দির চূর্ণ করিয়া আসিয়াছেন, 
এখন দেখ কি আশ্চর্য পরিবর্তন ! 

লোকের অত্যন্ত সমারোহ দর্শনে তত্রত্য গৌরভক্তগণ যুক্তি করি 
স্থির করিলেন, রাজারত মতি স্থির নাই, কাহার কুমন্ত্রণার বশীভূত হইয়া 
কোন্‌ সময় আবার কি বিপদ ঘটাইবে, অভএব ঠাকুরকে বাঁজধানী পরি- 
ত্যাগ করিতে বলা ধাউক'। এক ব্রাহ্মণ দ্বারা তারা এই বিষয় চৈতন্তকে 
ধলিক্া পাঠাইলেন। বিপ্র বলিবে কি, ভাবে মত্ত গৌরচন্দ্ের নিকট সে 
ভগ্রসর হইতেই পারিল না। লোকের ভয়ানক জনতা দর্শনে ব্রাহ্মণ নিকটে 
যাইতে অপমর্থ হইয়া! শেষে তাহার সঞ্গিগণকে এ সংবাদ দিয়! আসিল । 
তাহারা ইহা! গুনিয়া। কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। গোঁসাঁঞীজী৪ আভাসে 
বুঝিতে পারিলেন যে ইহাদের ভয় হইয়াছে; তিনি সে দিকে আর 
কর্ণপাত না করিয়! প্রভূত উদ্্যমের সহিত নির্ভয়ে নাচিতে গাইতে লাখি- 
লেন। গৌরাঙ্গ তখন গ্রেমরস পান করাইয়। সকলকে এমনি গ্রমত করিয়! 
তুলিয়াছিলেন যে, ভিনিত তিনি, অন্ত দাধারণ লোৌকেরও লঙ্জ। ভয় চিন্তা 
বিনষ্ট হইয়াছিল। মহাপ্রভু বৈষ্ণবদিগকে বলিলেন, “কেন তোমর। ভয় 
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পা? রাজ! যদি ডাকে আমি আগে বাইব। এ যুগে স্ত্রী শুদ্র বন চণ্ডাল 
রাখাল সকলেই হরিভক্তিতে কীদ্দিবেঃ কেবল জাতি কুল বিদ্যা ধন তগস্তা- 
ভিমানী ভক্তঘেষীরাই বঞ্চিত থাকিবে । রাজ! আমাকে ডাঁকিবে, আমিও 
ত তাহাই চাই!” তাহার জীবস্ত আশাবাক্য শ্রবণে সকলে নির্ভয়চিত্ত হইলেন। 

রূপ সনাতনের সঙ্গে এই স্থানে প্রথমে গৌরাঙ্গের মিলন হয়। এই 
বিখ্যাত প্রেমিক বৈরাগী ভ্রাতৃন্বয়ফে তৎকালে চৈতন্য এই বলিয়া আনী- 
ধর্বাদ করেন যে, তোমর! যেমন উত্তম হুইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়া 
মানিতেছ, তেমনি অচিরে হরি তোমাদিগকে উদ্ধার করিবেন) বিষক্ 
ত্যাজির নিশ্চিন্ত মানস হও, পশ্চাতে আমি সমুদায় বিশেষ করিয়া! বলিব। 
ভ্রাডৃদ্বয় গৌরকে নানামতে স্তব স্তুতি করাতে তিনি বলিয্বাছিলেন, তোমরা 
পরম বৈষ্ণব ছুই ভাই ধন্ত, কিন্তু আমাকে এরপে স্তব করিও না; আমি 
জীব) তোমর। আমাফে আশীর্বাদ কর যেন আমার বৃন্দাবন দর্শন হয়, যেন 
আমার অন্তরে কৃষ্ণভক্তি স্কপ্তি পার়। তদনস্তর বহলোকসমারোহ দেখিয়1 
সনাতন বলিলেন, এত লোক যাহার সঙ্গে তাহার কি কখন বুন্দাবনযাত্রা 
সম্ভব ? তথাপি চৈতনত কানাইয়ের নাটশাল। পর্য্যস্ত গমম করিলেন, কিন্ত 
লোক আর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ে না। শেষ সনাতনের কথান্ুসারে তাহাকে 
পুনরায় শাস্তিপুর হইয় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে হইল । 

শাস্তিপুর নগরে প্রভুর পুনরাগমন হইলে তৎক্ষণাৎ সচীদেবীকে আনি- 
বার জন্ত অহ্বৈত গোশ্বামী লোক পাঠাইলেন। কতিপয় ভক্তসঙ্গে সচীমাতা 
বথাসষয়ে তথায় উপস্থিত হইলেন, চৈতন্ত তাহার চরণে প্রণিপাতপূর্ধ্বক 
প্রদক্ষিণ এবং স্তব করিগেন। সন্ন্যাসী হুইয়৷ ভাহার মাতৃতক্কতির বিন্দু- 
মাত্রও ভাস হয় নাই । বহু দিনাস্তে আবার সচীদেবী শ্বহত্তে রন্ধন করিয়া 
বিবিধ বাঞ্জনের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইলেন । জননীর পবিত্র হস্তের 
অর ব্যগ্জন দর্শনে গৌরের তাবদিস্ু উথলিয়া উঠিল। অন্ন প্রাক্ষিগপূর্ববক 
আছারে বসিয়া শাকের গুণ ও মহিমা বর্ণনা করিলেন। বেতোর শাক 
তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহার মুখে শ্রীশাকের মহিম1 শুনিলে কঠোর 
চিত্তও ভাবুকতায় পূর্ণ হয়। সামান্ত উদ্ভিদ ভোজনে তাহার এত অচ্ছরাগ 
হইত। খুরুদ্েবের প্রসাদ পাইবার জন্য ব্রাহ্মণ শুদ্র সকলে মহা গণ্ডগোল 
আমোদ পরিহাস করিতেন । পত্রাবশিষ্ট অন ব্যঞগুন লইয়া অনেক প্রেম- 
বিষাদ উপস্থিত হইত। 
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গৌরাঙ্গ মূর্তি পুজা করিতেন, হিন্দু আচার ব্যবহার সমন্তই প্রায় মানি- 
তেন। কিস্ত তাহার বাহ পুজা ভক্তির অইৈতবাদাহ্যায়ী ছিল। তুলসী 
সু্ুরী-শোভিত উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাকে প্রণাম করা 
ইহা! সংক্কবীর্ণ পৌত্তলিফতা নহে। স্তাহার চক্ষে সমস্ত বিশ্ব হরিময় হইয়! 
গিরাছিল। বিশেষ বিশেষ পদার্থ আবার বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন | ভক্তির 
অন্বৈতবাদ মতে এই দৃশ্ঠমান জগৎ মায়! নছে, কিন্ত ইহার জড় জীব স্থাবর 
জঙ্গম সমস্তই সচ্চিদানন্দেয় শরীর বিশেষ । 

ভজদলের মধ্যে সে সময় প্রাচীন মহাপুরুষদিগের শ্ারণীর্থ পৃ! মহোৎ” 
সবেয় জন্য একটি দিন নির্ধারিত ছিল। প্জআবির্ু় মনোবৃতৌ ব্রপ্তি 
তৎম্বরূপতাং* ইত্যাদি গ্লোক হুরিতক্িরসামৃতসিদ্ধু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। 
মহাপুরুষদ্দিগকে ভক্তির সহিত ভাবন1 ও অর্চনা করিলে মনুষ্য তৎঘ্বরনপ 
লাভ করে। নবন্বীপে শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপুজার কথা পূর্বেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । চৈতন্য শাস্তিপুরে থাকিতে থাকিতে প্রাচীন ভক্ত মাধবেন্র 
পুরীর উৎসরতিথি উপস্থিত হয়। মাধবেন্ত্র অছৈতের গুরু ছিলেন। 
অট্ঘৈতের ও পূর্ববাস শ্রীহট্রের নিকট নবগ্রামে ছিল। ইহার পিতার নাম 
কুবের, তিনি শাস্তিপুরে বাম করেন। যখন এ দেশে ভক্তির কিছুঘাত্র 
লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইত না, তখন মাধবপুরী এক! ভক্তিরসে নাতির] বেড়াই- 
তেন। তিনি অদ্বৈতকে দীক্ষিত করেন। এই মহোৎসব উপলক্ষে মহ] ধুম- 
ধামের সহিত আহারার্দি ও নৃত্য সঙ্কীর্তন হয়। এইরূপ এক একটি 
ক্রিয়া! কর্পে মহোঁৎসবে যথেষ্ট আমোদ হইত। এক জন অপরকে 
সেবা করিবার জন্ত কত আগ্রহ প্রকাশ করিক্কেন। কেহ বা সমাগত 
বৈষ্ুবগণের চরণ ধৌতকর্থেই নিযুক্ত থাকিতেন। দ্রব্যাদি আহরণ বন্ধন 
পরিবেশন ইত্যাদি গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যে স্ষলেরই বিশেষ অনুরাগ 
ছিল। চাপাল গোপাল নামক নবন্বীপের সেই হুষ্ট ব্রাঙ্গণ কিছু দিন পরে 
বুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সে এই স্থানে আনিয়া অনেক আর্তনাদ 
করার চৈতন্ত তাহাকে গ্রীবাসের নিকট ক্ষম! চাহিতে বলেন । 

এই শাস্তিপুর নগরে রঘুনাথ দাসের সঙ্গে চৈতন্তের পূর্বে একবার 
পরিচয় হইয়াছিল। রুনাথ সপ্তগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্ত গোবর্ধন 
দ্বাসেয় পু । গ্বোবর্ধন যার লক্ষ মুদ্রার অধিশ্বামী ছিজেন। তাহার 
গ্রদত্ত ভূমি এবং অর্থ ঘার! নবন্ধীপ্থ অনেক ব্রাঙ্গণের জীবিকা নির্বাহ 
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হইভ। চৈতভের মাতামহ এবং পিতাঁকে তিনি বথেষ্ট সম্মান করিতেন, 
সেই কারণে প্রভূ ইছাঁদিগকে ভালরূপে জানিতেন। রঘুনাথ বালক কাল 
হইতেই ধর্মান্থুরাগী ছিলেন। গৌর যখন লন্গযাসী হইযা শাস্তিপুরে 
আসেন, তখন অদ্বৈতভধনে বহুলোক সমাগত হয়, রঘুনাথও তন্মধ্যে ছিলেন, 
পেই সময় বৃদ্ধ আচার্য্ে্র সহায়তার তিনি চৈতন্তেব প্রসাদ লাভ করেন। 
তাহার পর রদুনাথ গৃছে প্রত্যাগরমন কবিয়। প্রেমে উন্মারদপ্রায় হইয়া অব- 
স্থিতি করিতেন। বার বাব নীগাঁচলে যাইবার জন্ত পলায়ন করিতেম এবং 
বাক বার তাহার পিতা তাহাকে ধরিগ্ন। রাখিতেন । দশ বার জন লোক নিয়ত 
কাহার নিকট প্রহরী নিষুক্ত থাকিত। কত ধন রত্ব ভোগ বিলাসের 
সামগ্রী দেখাইয়া! গোবদ্ধন তাহাকে প্রলুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
কিন্তু কিছুতেই সন্তানের মন ফিরাইতে পারেন নাই । পরে এই যাত্রায় গৌর- 
চন্দ্র শাস্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ তাহার পিতাকে বলিলেন, আমি গৌবচরণ 
দশনে যাইব বিদাগ দাও, অন্যথা! আমি প্রাণত্যাগ করিব। গোবর্ধন 
ন্নেহপরবশ হুইস্ব। বু লোক জন সামগ্রী সম্ভার সঙ্গে দিষা সন্তানকে পাঠা- 
ইয়! দেন। রঘুনাথ কিকপে বদ্ধনমুক্ত হুইয়। উদ্দাপীন বেশে গৌরাঙ্গেব 
সঙ্গে নীলাচলে চিরদিন বাস করিবেন এই কেবল সর্বদা ভাবিতেন। 
প্রভূ তাহার আন্তরিক ভাব অবগত হুইয়া বলিলেন, তুমি স্থির হইয়! গৃহে 
অবস্থিতি কর, বাতুল হইও না, ক্রমে ক্রমে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়। লোক 
দেখাইবার় জন্য মর্কট বৈবাগ্যের কিছু মাত্র প্রযোজন নাই, অনাসক্ত 
হুইপ! যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর, বাহিরে লৌকিক ব্যবহার রক্ষা! করিয়! 
অন্তরে নিষ্ঠাযুক্ত হও, অচিরে সেই ভগবান হরি তোমাঁকে উদ্ধার করিবেন। 
আমি বৃন্দাবন হইতে পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগত হইলে তুমি তথায় 
যাইবে । কোন্‌ সময় কি ভাবে যাইবে, হরি তাহা তোমাকে বলিয়া 
দিবেন। তাহার কৃপা যাহার উপর হইয়াছে তাহাকে কে ধরিয়! রাখিতে 
পারে? দৈবাদেশের প্রতি মহাঁপুকষদিগের বিশ্বাস কেমন স্বাভাবিক 
এবং দৃঢ়! তখন রঘুনাথ এই উপদেশান্ুসারে কার্য করিতে লাগিলেন, 
তাহ! দেখিক্ন তাহার পিতা মাতাঁর মন সম্তষ্ট হইল। 

শাস্তিপুর হইতে চৈতন্ত গোঁসাঞী কুমারছট্রে আসেন, তথায় শিবানন 
বানুদেব দত্ত, শ্রীবাসাদি তাহার সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীবাস ভ্রাতৃগণ সহ 
তখন এই স্থানে থাকিতেন। আকুর এক দিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়! 


ভক্তি চৈতগ্যচন্দিক] ৷ ১৬৯ 


জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীবাস! তুমি কোথাও যাঁও না, তিক্ষাও কর 
না, এত পরিবার তোমার, কিরুপে দিন চনে? তিনি বলিলেন, কোথাও 
যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, কোন 
রূপে দিন চশিয়া যাইবে ।--তবে তুমি সন্যান কর না কেন? না, 
তাহ! আমি পারিব ন।।--সন্ন্যাসী ও হইবে না, ভিক্ষাও করিবে না, তবে 
কিরূপে পরিবার পালন কৰিবে ? তোমার কথার ভাবত আমি কিছু বুঝিতে 
পারিলাম ন।! একালে কোথাও না! গেলে এক কপর্দক পাওয়া যার না। 
যদি আপন! হইতে দ্বারে কিছু উপস্থিত না হয়, তবে মে দিন তুমি কি 
করিবে? শ্রীবাস এক; ছইঃ তিন বার হাততালি দিয়া! বলিলেন, এই 
আমার প্রতিজ্ঞা, তিন উপবাপের পর যদি আহার ন1 মিলে, তবে গলার 
কলমী বাধিয়। গঙ্গাঙজলে ঝাঁপ দিব। তখন গৌরচন্দ্র যার পব নাই আহ্লা- 
দিত হইয়া! ভগবদগীতার এই প্লোকটি পাঠ করিলেন ;--“অনপ্তাশ্চি্তযস্তোমাং 
ষে জনাঃ পধুর্পাপতে । তেধাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং |” 
যে সকল নিবিষ্টচিত্ত ব্যাক্ত অনন্য ভাবে চিস্তা করত আমার উপাসনা করে, 
তাহাদ্দিগের অভাবের বস্ত আরম বহন করিয়া আনি এবং তাহা নিজেই 
রক্ষণাবেক্ষণ করি । 

অনস্তর গৌরচন্দ্র কুমারহট্ট হইতে পাণিহাটা গ্রাষে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে 
উপস্থিত হুইগেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতির পর এক দিন রাঘবকে 
নিজ্জনে ভাকিয়। বলিলেন, এই যে নিত্যাণন্দ:ক দ্বেণিতেছ, ইহার দ্বার! 
সমস্ত কার্য হইবে, ইহাকে আম। হইতে অভেদ জ্ঞান করিও । পরে নিত্যা- 
নন্দের ধর্ম প্রচারের প্রধান স্থান এইটিকে নিদ্দিষ্ট করিয়। দিয়া তিনি বরাহ* 
নগরে উপস্থিত হন। এখানে এক ব্রাহ্মণ অতি মিষ্ স্বরে ভাগবত পড়িতেন ) 
তাহার পাঠে সন্তষ্ট হইয়া চৈতন্ত প্রভূ ভাগৰত আচার্য্য এই নাম তাহাকে 
প্রদান করেন । এইক্ধপে গঙ্গার উভয় কুলবাসী গ্রাথ সমস্ত প্রেম ভক্তিতে 
প্লাবিত করিয়। তিনি পুনর্ধার নীলাদ্ররি চলিলেন। শান্তিপুর পরি হ্যাগকালে 
মাতাকে প্রণাম করিয়া আর সকলকে বলিয়! আসেন যে, এ বৎসর 
তোমর! কেহ শ্রীক্ষেত্রে বাইবে না, আমি বৃন্দাবন গমন করিব, তোমর! 
অন্থমতি দাও যেন তথ। হইতে নীলাচলে পুনরায় নিধ্বিত্বে আমি ফিরিয়! 
আসিতে পারি । বল! বাহুল্য ষে প্রত্যেক স্থানে ভক্তপাম্মলন ও বিচ্ছেদের 


সময় হর্য বিষাদ শ্রীতি অনুরাগ ইত্যাদি ভাবের ভীষণ তরঙ্গ উখিত হইত । 
২৯ 


১৬২ ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিক]। 


পুনরুক্তিব ভয়ে তাহায় বিস্তারিত বিববণ আমরা লিখিসাম না। আমাদের 
লেখা কেবল ঘটন! লিপিবদ্ধ করা মাত্র, কিন্ত কোন ঘটনায় তাহাদের 
ভাবের বিবাম ছিল না; ভাদ্রমাসের গঙ্গানদীর নায় ভক্তবৃন্দের প্রেমের 
প্রবাহ অবিশ্রান্ত প্রধাবিত হইত । ভাবময় জীবন, নিরন্তর সেই ত্রোতেই 
সকলে ভাসিতেন। হ্রাস ন! হইয়া বরং উদ্ভোরোত্বব আরও ঘনীভূত 
এবং প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। এক বিষয় বারংবার শুনিতে গুনিতে হয়ত অনে- 
কের নিকট ইহ! পুবাঁতন হইয়া আদিল, কিন্তু তাহাদের ভাবতক্তি প্রেম 
স্থান কাল অবস্থ|৷ বিশেষে বিচিত্র এবং নবীনরূপে প্রকাশিত হইত। সকল 
রন্েরই জোয়ার ভ'াটা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু গৌরভক্তবৃন্দের প্রেমোন্মত্ততা 
একমাত্র জীবিক। ছিল, শুক্কত1 নিজ্জীবতা৷ রসহীনতা৷ তাহাদের পক্ষে মৃত্যু 
বলিয়! বোধ হইত । গৌরের আবার ষোল আনার উপর আঠার আন। না 
হইলে কুলাইত ন1। প্রবল বন্তাহত পল্মানদীর স্ঠায় তাহার জীবনপ্রবাহ 
ভাবভরে সর্বদাই টল্মল কর্সিত। তাহার জীবন আর ভক্তি প্রমত্ততা এক 
অখণ্ড জিনিষ, একটি হইতে অপরটিকে নিমেষের জন্তও পৃথরু করা যায় ন!। 
হয় ভক্তিভাবের বিষম উত্তেজন1 ; আনন্দোল্লাদের প্রবল উচ্ছাস, না হন 
পাষাণভেদী ক্রন্দন ব্যাকুলতা, বিরহ যন্ত্রণা, ছুঃসহু ক্লেশাহুভূতি ? পর্যায়ক্রমে 
প্রধানতঃ এই ছুটি ভাব গতায়াত করিত। আমাদের মত লোকের এক 
দিন একটু উৎসাহ প্রমত্ততা হইলে, দশ দ্দিন উপবাস শুফফত। নিজ্জীবতার 
গত হয়। প্রেমমাগর গৌরচন্্র যে পর্য্যস্ত পৃথিবীতে ছিলেন এক দিনের 
জন্ত, এক ষ্বণ্টার জন্যও তাহার মত্ততার বিরাম দেখ! যায় নাই। যাহার 
চক্ষের সম্মুখে তাহার ভাবময়ী শ্রীমূর্তি এক বার আবিভূ্তি হইয়াছে, যে দেশ, 
যে গ্রাম দিয়া তিনি একবার চলিয়! গিয়াছেন, সে সকল স্থান এবং মন্ধু- 
য্যের অন্তস্তল পর্যন্ত একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া! গিয়াছে । জীবস্ত মনুষ্যের 
কোন ক্রিয়া উদ্যমশূন্ত নীরম হয় ন|। 


নিত্যানন্দের ধর্ম প্রচার | 





চৈতন্ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিতাই পাণিহাটী গ্রামে প্রথম প্রচারক্ষেত্র 
প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরের ভক্তিভাব তাহাতে বিশেষরূপে সংক্রামিত 
হইয়াছিল। ভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্বদদদিগকে লইয়! মহ! উতদাহের সহিন্ঠ প্রচার- 
কার্ষ্য ব্রতী হওভ তিনি নানা জাতীয় লোকদিগফে ভক্তিপথে আনিয়া 
ফেলিলেন। তাহার সঙ্গিগণও এক এক জন গুরুতুল্য উন্নত চরিত্রের 
লোক, অনেক বিষয়ে' তাহার সমকক্ষ ছিঙেন | তিন মাস কাল প্রভৃত 
উৎসাহ সহকারে হরিনাম প্রচার করিয়া গঙ্গার উভয় পারের গ্রামমকলকে 
ইহ্টার! প্রমত্ত করিয়া তুলিলেন। অবধূত এ সময় প্রেমাবিষ্ট হইয়! আর 
এক অভিনব মূর্তি পরিগ্রহ করেন। পুর্বে যোগীবেশ পরিত্যাগ করিয়! পষ্ট- 
বস্ত্র এবং স্বর্ণ রৌপ্য হীরকাদি রত্ব খচিত নান! অলঙ্কারে ভূষিত থাকিতেন। 
অল্লকালমধ্যে বঙ্গদেশে তাহার এক প্রকাণ্ড ভক্ত এবং প্রচারক দল প্রস্তুত 
হইল। গঙ্গার উভয় কুলে যত যত গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামে তাহারা সঙ্কীর্তন 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । পাণিহাটিতে ক্রমাগত কিছু দিন ধরিয় 
নৃত্য সন্কীর্তন মহোৎসব হইয়াছিল এবং বহু শত লোক বৈষ্ণবপথ আশ্রয় 
করিয়াছিল। কয়েক মান পরে শচীমাতাকে দেখিবার জন্য নিতাই ক্রমে 
উত্তরাভিমুখে চলিলেন। কয়েক দিন খড়দহে থাক্কিয়া সপ্তগ্রামে উপনীত 
হুইলেন। সপ্গ্রাম তৎকালে এ দেশের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য স্থান এবং 
অতিশয় বিখ্যাত নগর ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্জান্ান করিয়। প্র নগরে 
উদ্ধরণ 'দত্ত নামক এক জন সন্ত্রস্ত ধনবান্‌ স্থবর্ণবণিগ্গৃহে তিনি ' উপস্থিত 
হন। এই উদ্ধরণ দত্ত হইতে সুবর্ণবণিগ্সমাঞজ্জেঁ বৈধ্বধনশ্শ বিশেষরপে 
বিস্তারিত হইয়াছে । এ্রস্থানে এখনও উদ্ধবণ দত্তের স্থাপিত এক আখড়া 
আছে। ত্রিশবিঘা নামক ছ্রেসেনের নিকট এই সপ্তগ্রাম। এখানে প্রাচীন 
কালের গৃহাদির ভগ্মাবশিষ্ট চিহ্ধ অদ্যাপি কিছু কিছু নয়নগোচর হয় । চৈত- 
ন্ের অবস্থান কালে নবদ্বীপের মধ্যে ষেমন হন্িনাম পরিঘোধিত হয়; তেমনি 
সপ্তগ্রামের প্রত্যেক বণিকের ঘরে নিতাই সন্কীর্ভন প্রচার করেন। সে সমন 
দ্বর্ণবণিক্গণ ব্রাঙ্গণদ্দিগের নিকট অত্যন্ত ঘ্বণিত জাতি বলিয়৷ পরিগণিত্ত 
ছিলেন, এই অন্ত তাহাদের উন্ন।তসন্বন্ধে লোকে বিশন্মক়্ প্রকাশ করি! 


১৬৪ ভক্তিচৈতন্যচক্দ্রিকা | 


বলিত যে নিত্যানন্দের কৃপায় ইহারা তরিয়! গেল। ফলে নিতাই সপ্র- 
গ্রাম হবিনাম প্রচাব কিয়! বু লোককে ম্বদলভুক্ত করেন। তাদনহুর 
তিনি শাস্তিপুবে অদ্বৈতেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। নবদ্বীপধামে চলিয়া যান। 
শচীদেবী ইাকে পাঈয়। অতুল আনন্দ লাভ করিখাছিলেন। তিনি ইদানী- 
স্তন কেবল ধর্মকর্মেতে নিযুক্ত থাকিতেন। নিত্যানন্দের নঙ্গে অপরাপর 
ভক্তগণ মিলিত হইয়া! ননদ্বীপকে পুনরাষ হরিনামরসে সপ্রীবিত কবিয়া 
তুলিলেন। ইহার নিকটবর্তী বড়গাছি, দোগাছির। প্রভৃতি গওগ্রাম সক- 
লেও সে সময় হবিভাক্ত প্রচারিত হয়। নিতাইয়ের নৃতনবিধ বেশ ভূষ! 
আচার বাব্হার দর্শনে সন্দিহান হইয়। এক ব্রাহ্গণ গ্রাক্ষেত্রে গিয়া চৈত- 
গ্ভকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তিনি তাহাতে এই রূপ উত্তর দেন যে, 
পঞ্মুপত্রেষ জলের ন্যায় তাহার চরিত্র নিলিপ্ত, তীচাতে হরি সর্ধদ1 বিরাজ 
করেন, নিকৃষ্ট অধিকারীব পক্ষে যাহা! পাপ তাহা নিত্যানন্দে সম্ভবে ন!। 
রুদ্র হলাহল পান করিতে পাবেন, অন্যে করিতে গেলে প্রাণে বিনষ্ট হয়। 
গাহার জীন বিধিনিষেধের অতীত জানিবে। তাহাকে আদর করিলে 
পরিত্রাণ ভয়। 

নিত্যানন্দ প্রথম বয়সে সন্গ্যানীব বেশে তীর্থ পর্যটন করেন এবং 
তদবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের নন্তর্গত পাগারপুব নামক তীর্থ স্থানে মাধবা- 
চার্ধ্য সম্প্রদায়াশ্রিত লক্ষমীপতির নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবেন। এই লক্ষমীপতি 
মাধবেন্ত্র পুবীবও মন্ত্রদাতা গুরু । অবধৃত নিতাই বহু তীর্ঘ ভ্রমণ করিয়! 
কিছু কাল বুন্দাবনে থাকিয়! পবে নবদ্বীপে চৈতন্তেব সঙ্গে মিলিত হুন। 
গৌর সন্ধ্যাসী হইলে ইনি পুর্ব আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করত নানাবিধ 
বসন ভূষণ পবিধান করিতেন। স্ত্বর্ণবণিগ সমাজ ইহ্াব শিষা। গোবর্ধন 
নামক এক ব্যক্তির ইচ্ছায় নিত্যানন্দ গোসাঞ্ী নববিধ বেশ ভূষ! ধারণ 
করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়। এই অবস্থায তিনি বঙ্গদেশের গ্রামে 
গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া শত শত নর নারীকে দলভুক্ত করিলেন। 
নবন্বীপে তখন ্বাসাদি তক্তগণ অনেকে ছিলেন, ট্্বত গোসাএী আনির! 
তথাম্ন মিগিলেন) সকলের সহিত একত্রিত হইয়া! লিত্যানন্দ নবদ্বীপ প্রন 
তৎপার্থবন্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে হরিসরক্কি প্রচাশ্ব করিতে লাগিলেন। এরই 
উপলক্ষে অরধুত নবদ্বীপ ধামে কিছু দিন অবস্থিত্তি করেন, এবং এই সময় 
ঠাছাপ্স বিবাহ করিবার ইচ্ছ! হয়। গৃহস্থভক্ত গৌরাঙ্গ দ্ওধারী নক্স্যাদী 
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হইয়! পুরীধামে অব স্থানপূর্ববক প্রগল্ভ ভক্তি এমং ত্যাগশ্থীকাঁর বৈরাগোর 
দৃষ্টান্ত দেখাইতে লাগিলেন” এ দিকে অবধূত নিতাই পুর্ববণার মঙ্্যাসবেশ 
ছাড়িয়। দারপরিগ্রহপুর্বক সংসারের মধ্যে থাকিয়া গৃহস্থ লোকদিগকে ধর্ম 
শিক্ষা দিবার জন্ত প্রবৃত্ত রহিলেন, উভয়েরই পুর্ধ্ব ভাব পরিবর্তিত কইয়া! গেল। 
বিবাহের ইচ্ছা! গুনিয়! অদ্বৈত শ্রীবাস সকলেই মহ! আহলাদিত হইলেন এবং 
তদ্বিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন । বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে নিতাই 
সৃছ মু হান্ত করিতেন । তাহার অচিস্ত্য প্রভাব দর্শনে ভক্তগোষ্ঠী সকলে 
সু্ধ হইতেন। এক দিন সকন্তল শ্রীবাসের ভবনে সভ। করিস! বসিত্। আছেন, 
এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায উপস্থিত হুইয়! পণ্ডিতকে ইঙ্গিতে জানা 
ইল, বিবা?হর সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে । পবে উভয়ে নিভৃতে কথাবার্ত! কহিয়া 
দিন স্থির করিলেন । প্নবদ্বীপের উত্তর বড়গাছি গ্রাম, তাহার নিকট সালি- 
গ্রামে পণ্ডিত কৃর্য্যদ্াম সরখেল নামে এক জন প্রসিদ্ধ বাক্তি আছেন, তাহার 
বসু ও জাহুব! নাকী ছুই পরম। সুন্দরী কনা! আছে, স্ুর্য্যদাস উক্ত কন্তাত্রয় 
নিতাইকে অর্পণ করিতে চাহে ।”_-শ্রীবাস এই প্রস্তাব শুনিয়। মহ! আহ্লাদ 
প্রকাশ করত সভামধ্যে তাস্ব। ব্যক্ত করিলেন, তাহ শ্রবণে সকলেরই আনন্দ 
বৃদ্ধি হইল, নিতাইও হান্ত করিলেন। পরদিন প্রাতে কলে দলবদ্ধ হইয়! 

সাপিগ্রামে যাত্র। করেন এবং যথাসময়ে উক্ত কন্তাদ্বয়েব সহিত নিত্যান- 

নদের বিবাহ প্রধান করিয়] পুনরায় নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। শচীদেখী 
নব বধূদ্বয়কে পাইয়। ষণোঁচিত সমার্দর কবিয়াছিলেন । নিত্যানন্দ ঠাকুগের 

বীরভদ্র নামে এক পুত্র এবং গ| নামে এক কন্তা! জন্মে। 
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নীলাদ্রি হইয়৷ চৈতন্যের রন্দাবন গমন। 





কতিপর দিবসাস্তে পুনরায় গৌবচন্ত্র নীলাচলে উপস্থিত হইলেন, গাহার 
সযাগমে উত্কলবাসিগণের মধ্যে মঙ্োৎসব আবস্ত হইল, রাজ! গজপতি 
আহলাদে পুলকিত হুইলেন। এধাত্রা চারি মাস কালমাত্র তিনি এখানে 
ছিলেন। তগ্রত্য ভক্তদলে প্রবেশ করিয়া গৌড়দেশের অদ্ভুত ব্যাপার 
মমত্ত বণিলেন। রূপ মনাতনের পরিচয় দিলেন। তাহারা এত লোক অন 
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সঙ্গে লইয়া! বৃন্দাবন যাইতে নিষেধ করেন তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, কোথায় আমি ভাবিলাম মাতার সঙ্গে দেখ! করিয়া গৌড়ভক্ত- 
গণসঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব, দেখি যে লোকের জনতায় পথে চলিতে পারি ন1। 
নির্জনে বৃন্দাবন সম্ভোগ করিব, তাহ! ন। হুইয়! বহু সহম্র সৈম্সঙ্গে যেন 
ঢাক বাজাইয়া চলিলাম । ইহাতে মনে ধিকাঁর উপস্থিত হইল, তাই আবার 
এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। মাধবপুরী যেমন একাকী বৃন্দাবন গিয়া- 
ছিলেন, জামি তেমনি করিয়া! বাইব, নিতাস্ত পক্ষে এক জনমাত্র লোক না 
হয় সঙ্গে যাইবে । দামোদর এবং রামানন্দ রায়সমীপে এই কথা বলিয়া প্রভু 
বিদ্বায় চাহিলেন এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, কেহ বদি আমার সঙ্গে 
যায় তাহাকে তোমরা নিষেধ করিও । তোমরা প্রসন্ন হইয়া! বিদায় দাও, তোমা- 
দের সুখেই আমার সুখ। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক সাধুচরিত্র ব্রাঙ্মণকে 
সঙ্গে লইয়। চৈতন্ত গোসাঞ্জী বনপথে গোপনভাবে বৃন্দাবনষাত্র করেন। 
বিহঙ্গকৃজিত, স্বাপদবন্ত-জন্তপস্কুল বিস্তীর্ণ অরণ্যানী নদী নির্ঝর পর্বত- 
রাঁজি অতিক্রম করিয়া হরিগুণ গাইতে গাইতে গৌর চলিতে লাগিলেন। 
প্রেমের আবেশে কত পথই পরিভ্রমণ করিতেন ! ভয়ও নাই, শ্রানস্তিও নাই, 
মধুর স্বরে হরিনাম কীর্ভন করিতে করিতে চলিলেন। যেখানে নির্মল জল- 
প্রবাহ, গিরিচূড়া, এবং স্থরম্য কাননকুপ্র অবলোকন করেন সেই স্কানকেই 
বৃন্দাবন বলিয়। মনে হয়। এমনি তাহার গাড় প্রেমানুরাগ, বোধ হইতেছিল 
যেন মৃগ পক্ষী, বৃক্ষলতা, শৈলকন্দর, তটিনী নিঝ'র, হিংস্র জস্তরনিচয় সকলেই 
তদীয় সুখারবিন্মবিগলিত হরিনামামৃত পানে প্রমত্ত হইয়া সেই নাম প্রতি- 
ধ্বনিত করিতেছে । বৃক্ষশাখায় বিচিত্র দৃষ্ত ময়ুরগণ বসিয়া কেকারব করি- 
তেছে, মৃগকুল ইত্স্ততঃ দৌড়িতেছে, কুলকুল শবে জলক্রোতঃ বহিতেছে ; 
এই সমস্ত দেখিনা তাহার মন নিরতিশর মুখান্ভব করিতে লাগিল। 
কষ্চদান কবিরাজ পিধিয়াছেন) পথে বাঘ শুইয়া আছে; গৌরাঙ্গের অঙ্গ 
স্পর্শে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে লাগিল । বন্ত হস্তীযুখ নির্বরের জলপান 
করিতেছিল ) গৌর ফাই তার্দের গায়ে জলের ছিট। দিলেন অমনি তাহারা হরি 
হরি বলির নৃত্য আরম্ভ করিল। বাঘ হরিণ হাতী দব এক সঙ্গে সধ্যভাবে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। মৃগ 'এবং.ব্যান্্র পরম্পরে যুখচুস্ছন করিতে 
লাগিল । বৃক্ষ লত!.বনরাজী পণ্ড পক্ষী গৌরমুখবিনিঃহভ মুধাদাখ! 
হরিনাম শ্রতথণে যেন সদ্দীব হইয়া উঠিল। নির্জনে নিরাপদে. হরিকে 
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লন্তোগ করিবার জন্যই বৃন্দাবন গমন । ছোট নাগপুরের পুরাঁতন বনপথ 
সে পক্ষে নিতান্ত অনুকূল বোধ হইয়াছিল। এ পথে বসতি অতি অল্প, 
ব্রাহ্মণ ভন্র প্রায় কেহ নাই, বলভদ্র তওুল সংগ্রহ করিয়া পথে রনের মধ্যে 
নির্পন তীরে বনের শাক তুলিয়। তাই রাধিতেন। পর্বত্তকন্দরে অরণ্য- 
মাঝে সেই শাকান্প ভোজন করিয়া গৌর কি পবমানন্দই ভোগ করিতে 
লাগিলেন ! যেদিকে দুটি করেন দব যেন ষধুময়। হৃদয়ে যার বৃন্দাবন। 
তাহার আর স্থথের অস্ত কোথায় ! এক দিন আহ্লাদিত হইয়। সঙ্গী ব্রা্ধ- 
গকে বলিলেন, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত এমন আনন্দ 
কোথাও পাই শাই। দয়াময় কৃষ্চ আমাকে বনপথে আনিয়া বড় সুখ 
দিলেন। লনাতন দ্বার] তিনি মামাকে শিক্ষা দিয়া গৌড়ের পথ হইতে 
ফিরাইয়া৷ এই পথে আনিলেন, তিনি ক্ৃপাপাগর, দীনবন্ধু, তাহার বয়! ব্যতীত 
কোন সুখ হয় না। এই বলিয়। কৃষ্ঘজ্ঞতাভরে ব্রাহ্মণকে মাপিঙ্গন করিলেন। 
যদিও গৌর এক্ষণে নির্জনবাসী সন্যাপী, কিন্তু তাহার ভ্রষণ দ্বারা আপনা- 
পনি ধর্ম গ্রচার হইতে লাগিল মহাপুরুষদিগের অস্তিত্বই প্রচারের কার্য 
করিম! থাকে। তিনি যেভাবে যে দেশ দিয়! চলিয়া গিয়াছেন, সেই 
ভাব দেখিয়া সে দেশের লোরু ভক্তি শিক্ষা করিয়াছে । বিজ্ঞাপন ঘোষণাও 
নাই, বক্তা করাও নাই, সহজে বিচার তর্ক করাও নাই, তথাপি তাহার 
দর্শনমাত্র লোকের চিত্ত পরিবর্তিত হইত। গথৌরপ্রেমের এক বিন্দু অশ্রুজল 
সহজ প্রচারকের কার্ধ্য করিতে পাবিত। পথে ঝারিখণ্ড নামক স্থানে 
অসভ্য ভিল-দিগ্বের উপরেও তাহার ক্ূপাবারি বর্ষিত হইয়া(ছল। এইরূপে 
নান দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি কামীধামে আসিয়। উপনীত হন। 

কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে ম্বান করিয়] প্রভু হসিয়া৷ আছেন এমন সময় 
সেই শ্রীহট্টের পর্বপরিচিত তপন মিশ্র আলিয়া! তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
গৃহে লইয়া গেল। চন্দ্রশেখর আচার্য্য তথন এখানে পু'থিলেখার কাজ 
করিয়া! দিন নির্ব্বাহ করিতেন। সহসা ইহার! প্রভুর দর্শন পাইয়া অতিশয় 
আঁহলাদিত হইলেন। কাবীধাষে মায়াবাদদী সন্যাসী পঙ্িতদিগের বিষম 
প্রান্র্ভাঘ, নি ব্রদ্ম, মায়া) অবিদ্য। বড়দর্শন'তিক্ল আর অন্ত কথা নাই। 
পুরাতন ধর্ম্বুদ্বয়ের আগ্রহে তাহাকে দশ দিন কাল তথান্ন থাকিতে হই- 
য়াছিল। এক দিন যহারাস্্রীয় কোন ব্রাঙ্গাণ ই্টার তেজোময় দিব্য রূপলাবণ্য 
ও ভক্তির অলৌকিক ভাব সন্দর্শনে বিসুগ্ধ হইয়। তত্রত্য প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক 
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পণ্ডিত প্রকাশানন্দকে এই' সংবাদ জানাইলেন। পণ্ডিত ইছা শুনিয়া 
গর্বিতভাবে হান্ত করিলেন এবং উপহাসপূর্ধক বলিতে লাগিলেন, হই! 
সুনিয়াছি, কেশব ভারতীর শিষ্য গৌড় দেশীয় চৈতন্ত নামক ভাবুক সন্ন্যানী 
দেশে দেশে লোক নাগইয়]! বেড়ায়, তাহার এন্রজালিক মোহে পতিত 
হইয়] তাহাকে নকলে ঈশ্বর বলে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার সঙ্গে পাগল 
হইয়াছে; সে মক্ন্যাসী কেবল নামমাত্র, এখানে তাহার ভাবুকালী বিক্রয় 
হইবে না, তুমি বেদান্ত শ্রবণ কর, এরূপ উচ্ছংজ্খলচরিত্র লোকের সঙ্গে 
মিশিলে ইহ পরকাল বিনষ্ট হব। পঙ্ডিতের কঠোর শ্লেষ বচনে সে ব্রাহ্মণ 
নিতান্ত ব্যথিত হইয়া! সে কথ! চৈতন্তকে বিদ্বিত করিল, এবং বলিল, প্রকা- 
শানন্দ একবারও কৃষ্খচনাম না লইয়া! তিনবার চৈতন্ত নাম উচ্চারণ 
করিল। ঠাকুর বলিলেন, মায়াবাদীর মুখে ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্ত ব্যতীত 
ক্কষ্চনাম আসে না। কৃষ্ণের নাম স্বরূপ এছুই অভেদ্য। নাম, বিগ্রহ, 
ক্ষরণ তিনি একই বিষয়, তিনই অভেদ্য চিদানন্দমময়। জীবের ধর্ম, নাম, 
দেহ, শ্বরূপ সকল ভিন্ন তিন্ন। কৃষ্ণের নাষ ,গুণ, লীলা, সমস্তই চিদানন্দ- 
মর, স্ব প্রকাশ ; তিনি প্রাকতেন্্িয়ের গ্রাহু নহেন। আমি ভাবুকালী বিক্রয় 
করিতে আসিয়াছি বটে! বড় ভারি বোঁঝ। ! অল্প সল্প যাহা পাই এই থানে 
বিক্রর করিয়! যাইব 1 

তদনস্তর ভক্তনিধি গৌরাঙ্গ প্রয়াগে তিন দ্রিবস থাকিক বুন্নাবনে উপ- 
স্থিত হন। পথে যেখানে যমুনা ফেখিতেন সেই থানেই জলে [গয়! পড়িতেন | 
যাইবার সময় স্থানে স্থানে অনেক লোক তাহার ধর্শ গ্রহণ করে। বৃন্াবনে 
গিন্বা তিনি সকলই কৃষ্ণমন্ধ দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ভক্তি প্রমন্ততা, 
দোখয়! লোক্সকল মুগ্ধ হইয়া গেল। এখানে মাধবপুরীর শিষ্য এক 
মনোড়িকা। ব্রাহ্মণের সঙ্গে প্রভুর প্রথমে আলাপ হুর, তাহাকে সঙ্গে করিয়। 
তিনি বৃন্বাবন প্রদক্ষিণ কারতে লাগিলেন। গৌরের নির্ধচনীয্ব ভক্তি 
উন্মত্ত! দর্শনে ব্রজ্বাদিগ বলিতে লাগিল, স্বয়ং ভীষণ পুনরায় ফিরিয়া 
আপিয়াছেন। প্রাগুক্ত বপ্রের নৃপ্য কীর্তন দর্শনে চৈতন্ত জিজ্ঞাসা করিণেন, 
এ প্রেমমহাধন তুমি কোথায় পাইলে ? শেষ কথার কথায় প্রকাশ হুইর! 
পড়িল, মাধবেক্্র পুরী হইতে উভয়েতেই ভক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে £ তখন 
আধ্যাত্মিক প্রেমের আত্মীয়তা। তাহার অনুভব করিলেন । এবং বিগ্রের 
চয়গে খোরাক ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই বিপ্রের সঙ্গে তথায় রাধাকুণও খোকন 
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প্রভৃতি যত বত প্রসিদ্ধ স্থান আছে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। রাঁধাকুণ্ড 
তখন ছিল না। এক ধান্ত ক্ষেত্রের জলে গৌর স্নান করিয়! নৃত্য কীর্তন 
করেন। এক একটা স্থানে তাহার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 'মাবিভাব হয়। যেখানে 
যে লীলা পুর্বে হইয়াছিল তাহার সহিত তিনি একাম্মতা অন্তভব করেন। 

বুন্দাবনধাম চৌরাশি ক্রোশ বিস্তত। এখন যে স্থান বুন্দাননতীর্থ 
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে শুন! যায়, চৈভন্তের সময় হইতে উহার আরম্ভ, তৎ- 
পূর্ন্বে লোকে নান! স্থান ভ্রমণ করিত। যথায় গোবিন্দজীর মুক্তি প্রতিষ্ঠিত 
আছে, সে স্থান তাহারই আবিষ্কৃত বলিয়। প্রীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিত্ 
ধশ্্কে চৈতন্ত বিশেষরূপে পুনজ্জাঁবন দান করিয়া তাভা প্রচার করেন, 
এই জন্য তাহার আগমনের সমব হইতে বৃন্দাবন একটী বিখ্যাত তীর্থ জুই" 
ঝাছে। অনেক বাঙ্গালী খৈঞুব টৈষবা এই স্থানকে এখন পূর্ণ করিম! 
ফেলিয়াছে। কথিত আছে, চৈচন্ত প্রভুর বুন্দাবনভ্রমণকাদলে তথাকার 
গাভাগণ আহার পবিভ্যাগপুত্নক ভম্বা ববে তাভার পমীপে উপাশ্থত হ্ষঃ 
মুগীগণ অঙ্গলেহন করে, বিহ্ঙ্গগণ খিচিন মধুরম্বরে গান করিতে থাকে, 
শিখীকুল তাহার অগ্রে অগ্রে নাচতে নাচিতে যায়, এবং বুক্ষলত! ফল ফুল 
বর্ষণ করে। তাহাকে দেখির| তএত্য অধিবাপিগণের অন্তঃকরণে কুঞ্চলীলার 
তাব পুনরুদিত হইয়াছিল । ফোন কোন ব্যক্তি চৈতন্তকে কৃষ্ণ বলিয়া প্রশংসা 
করাতে তিনি বিষুঃ ! বিষুঃ ! বলিয়া কণে হস্তার্পণ করেন এবং তাহাদিগকে 
বলেন, এমন কথা। তোষরা কহিও না, জাবাধমে ক্কষ্ণজ্ঞান কখন করিও না, 
ঈশ্বরের সহিত জীবের তুলনা, জগদপ্রিরাশির সহিত অগ্রিশ্ক,লিঙ্গের স্ান্ব 
বিসদৃশ । এখানে কৃষ্ণা নামক এক জন রাজপুত গৌরপ্রেমে মজিয়। 
তাহার সঙ্গে বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করে এবং তাহার সেবায় সে নিযুক্ত 
থাকে । বুন্দাবনে ক্রমশঃ এত জনত বুদ্ধি হইতে লাগিল যে প্রভূক্ক 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভিক্ষা করাইতেও সকলে অবনত পাইল না। লোকের 
কোলাহল, নিমন্ত্রণের আতিশব্য, গুরুদেবের নিরস্তর ভাবাবেশ উন্মাদ লক্ষণ 
দেখিয়া, কৃষ্দাস এবং বলভদ্র তাহাকে প্রয়াগে যাইতে পরামর্শ দ্িলেন। 
তিনি কৃঞ্দাসকে বলিলেন, তোমার অনুগ্রহে আমি বৃন্দাবন দেখিলাম, 
তুমি যেখানে লইয়া যাইতে চাও যাইব । পরে তিনজনে প্রযাগে প্রস্থান 
করিলেন । 


পথিমধ্যে এক বুক্ষতলে গৌরচন্ত্র ভাবাবিষ্ট হইয়? অচে তনপ্রায় পড়িয়া 
২ 


১৭০ ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা । 


আছেন, মুখে ফেন উদশীরিত' হইতেছে, ইত্যবসরে দশ জন পাঠান জাতীয় 
অশ্বাবোষ্ণী সৈন্ত বিশ্রামার্থ তথার অবতরণ কবিল। গৌবেব অদ্ভুত প্রেম- 
1ধকাব দর্শনে তাহার! মনে করিল, সঙ্গের এই দুই ব্যক্তি সন্গ্যাসীর ধন 
বও বণ কবি] কোন মাদক সেবন দ্বারা ইহাকে অজ্ঞান করিরাছে। এই 
সন্দেহ তাহাবা উহ্াদ্দিগকে বাধিয়! খাবিতে উদ্যত হুইল । কৃষ্ণদান 
রাজপুত, তাহার সাহস ছিল, স্বরূপ কথ! সে প্রকাশ করিয়। বলিল। উভ- 
য়েব মধ্যে ঘোরতর বচন চলিতেছে, বঙ্গবাসী বিপ্র বলভদ্র ভয়ে কীঁপিতে- 
ছেন, এমন সমস গৌবপিংহ হবি হবি বলা গাত্রোথান কবিলেন। তাতার 
প্রেমময় প দেখিয। পাঠানদল মোহিত হইয়। গেল। তন্মধ্যে এক জন ষে 
সর্ব প্রধান, সে বৈষ্ণব হইল; চৈতন্ত তাহাব নাম রামদাস রাখিলেন। বিজুলি 
খা তাহাদের যে মনিব, সেও মহাপ্রভুর শরণাগত হব, ইহার্দিগকে পাঠান 
রাগী বলিয়। সকলে জানিত। চৈতন্ঠ প্রধাগে উপস্থিত হইপে কিছু দিন পর 
শ্রীরূপ গোস্বামী তীয় কনিষ্ঠ ভ্রাত1 অন্ুপমকে সঙ্গে লইয়া তথামন আসিম়। 
মিলিত হইলেন। 


কিস, ০০০ 


রূপসনাতনের বৈরাগ্য ৷ 


শ্রীজীব গোস্বামীক্কত লঘুতোধিণী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যজুর্কেদীয় বিপ্র 
কুলোস্তব ধঙ্মাত্বা কণাটরাজ সর্ধবজ্ঞের পুক্র অনিরুদ্ধের ূপেশ্বর ও হরিহর 
নামে ছুই পুক্রছিল। বপেশ্বর রাজ্যচ্যুত হুইলে তাহার তনয় পদ্মনাভ 
নবহট্ট ( নৈহাটা ) নামক গ্রামে গঙ্গাভীবে আসিয়। বাস করেন। পল্মনাভের 
পুজ মুকুন্দ, তাহার পুভ্র কুমার, তাহারই পুত্র সনাতন; রূপ, বল্ল ভ,--. 
( চৈতন্ত ইহাকে অনুপম বলিয়! ডাঁকিতেন) এই তিন ভাই। সনাতন 
এবং রূপ বৈষ্ণব হওয়ার পুর্বে গোৌড়রাজধানীতে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত 
ছিলেন; সেই অবস্থায় “হংসদূত” এবং “পদ্যাবলী” গ্রন্থ রচনা বসদস।প, 
ইঞ্ছারা! রাজার ভ্তাস্স প্রশ্বর্যযশালী ছিলেন, পণ্ডিতদ্দিগের সঙ্গে বিবি হুইঝ। 
আলোচন! করিয়া! তাহাদিগকে প্রচুব ধন দান করিতেন। দা তখন 
প্রদেশের ভট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ইহার আনয়ন করেনিগ্রের 
রামকেলী গ্রামের নিকট স্থাপন বরেন, সে স্থানের নাম ভট্টগ্রাম গাবধধস 


ভক্তি চৈতন্যচক্ডিকা | ১৭১ 


সনাতন উচ্চকুলোস্তব ব্রাহ্মণতনয়, যবন রাজার গুছে বিষয় কার্ধ্য করিয়া 
আপনাদিগকে ম্নেচ্ছনংস্পর্শঙ্নিত দোষে দোষী মনে করিতেন। পুর্ব 
হইতেই ভ্রাতৃদ্বয় বিদ্যা বিনয়সম্পন্ন ধাম্মিক লোক ছিগেন। রূপের দবির- 
খাস, এবং সনাতনের লাকবমলিক এই ছুই যাবনিক উপাধি ছিল । চৈন্য- 
দেবেব অনুগ্রহে হইব! ধন সন্ত্রম উজিবি পদ ত্যাগ কবিযা এমন নৈরাগ্যের 
দৃষ্টান্ত গ্রদর্ণন কবিষা গিয়াছেন যে তাহ। শুনিগে ঘোর বিষদী পোকের ও 
চিত্ত চমকিত হয। এই ছুই জন কানাইনাটশল হইতে প্রভু নিকট 
বিদায় লইয়! গৃহে প্রহ্যাগমন করত কিছু দ্রবসেব পর শ্রাহার অন্ুষন্ধানার্থ 
নীলাচলে লোক পাঠাইয়! দেন । যখন শুনিলেন গৌরাঙ্গ বুন্দাবনে গিমা- 
ছেন, তখন শ্রীরপ সমস্ত ধন সম্পত্তি ত্রাক্ণ বৈষ্ণব কুটুম্বগণকে বিভাগ 
করিয়। দিয়া অন্ুপম সমভিব্যাহারে প্ররাগে চলিগা আসিলেম, এবং সনাঁ- 
তনকে তদ্ব-্তান্ত লিখিলেন | সনাতনের বিষয়বন্ধন তগনও বিমুক্ত হয় নাই। 
তিনি ভাবিলেন রাজ ষ্দি আমার প্রতি বিরক্ত হন তাহ! হইলেই এ যাঞ্জ 
আমি অব্যাহতি পাই । এই মনে করিয়া! আপন ভবনে পপ্ডিতগণের সঙ্গে 
ভাগবত আলোচনায় প্রবুন্ত রহিলেন। রাজার লোক আসিলে বলেন 
শরীর অসুস্থ হইয়াছে । রাজবৈদ্য পরীক্ষা করিব! জানিলেন সর্ব্বৈব মিথ্য1 | 
ও দ্বিকে মন্ত্রী অভাবে রাঞ্কম্্ অচল হইয়। উঠিপ, বিশেবতঃ তখন উড়িষ্যা- 
দেশে যুদ্ধ উপস্থিত, রাজাকে ৩থাধ মাইতে হইবে। এক দিন গোৌড়েশ্বর 
নিজেই সনাতনের গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোনাকে লইগাই আনার 
সমস্ত কার্ধা, এক ভাইত তোঁমার ফকার হইয়া গেল, তুমি ঘরে 'বসিনা 
থাকিলে আমার পর্ধনাশ হব, অতএব চল অমাপ সঙ্গে তোমাকে যাইতে 
হইবে। ননাতন বলিলেন, অন্ত লোক দ্বার তুম কাধ্য সণাধা! কর, "মামার 
দ্বারা আর চলবে নাঁ। রাজ! ভুদ্ধ হহয়া সনাওনকে কাণাবদ্ধ কারদ! 
উ.ড়ষ্যায় চলিয়া গেলেন । 

প্রশ্নাগতীর্ঘে কোন দেনালয়ে গৌনহুন্দর ভাঁবরসে মন্ত হইব! দক্ষিণ- 
দোখন্া কোন ত্রান্ধণের গৃহে নৃত্য সঙ্কার্তন করিতেছেন, বহু সংখ্যক ণোক 
তিনি : হইয়া তাহার রূপমাধুবী নিরীক্ষণ কগিতেছে, এমন সময় কপ এ৭ং 
তুমি দে তৃণগুচ্ছ দত্তে গারঘা দূর হইতে তাহাকে প্রণাম কবিতে লাগিলেন। 
হারলে তাহাদিগকে আদ্রবপূর্বকানকটে বসাইদা সনাতনের কথা [খজ্ঞাস! 

পন। সণাতন খন্দীর অবস্থাপ্স আখেন শুনিকা প্রহ বললেন) আমার 


১৭২ ভক্ভিচৈতন্যচন্দ্রকি। 


সঙ্গে তীভাঁল আচিবে সাক্ষাৎকার লাভ হইবে । তদনস্তব ধন্প্রসঙ্গে উভয়েব 
চিও প্রেমবনে পবিপ্লাবিত হইল । নিকটে আঘুপী নামক গ্রামে বল্পভ 
ভর নানক জনৈক জ্ঞানী ভক্ত ছনেন, চিনি এই সমষ চৈতন্য এবং কপকে 
এক্দন নিমন্থন কবিযা নিজালযে লইবা যাঁন। তথায অনেকে আগ্রহ 
সহক্াবে নিমন্বণ করিতে লা।গল দেখিয়া বল্গভ ভট্ট শীঘ্র তাহাকে বিদাষ 
কাবলেন । যদ্নাণ ভীবে ভীাভাব আশ্রম, কোন্‌ সমধ গৌবচন্ত্র জলে 
ঝাঁপ দিন। পণ্ড'ৰন এই তাভাব ভব শইযাছিশ। বামানন্দে নিকট প্রত 
যে সমস্ত ভাত তব শ্রণণ কণবন, প্রযাগে বসা সই লমুদায় তান বূপকে 
শিক্ষা দেন, এব* ভাগাতে ভক্তি সঞ্চ।র কবেন। 
গৌব বপকে বহিনেন ভক্তিবসপিস্ধু অপীম এবং গভীব। কেশাগ্রেব 
শত ভাঁগেব এক ভাগকে পুনঃ শত ভাগ কবিলে যাহা ভয, জীবেব শ্ববপ 
তত হৃক্ম। এট জল স্থল স্থাবব জঙ্গমমঘ ভূমগুলে মনুষে)ব সংখ্যা অতি 
অল্প; তন্মধ্যে শ্্েস্ছ চণ্ডাল বৌদ্ধ অনেক । বেদনিষ্ঠদিগেব মধ্যে অধিক 
লোক কেবল মৌখিক । ধান্মিকদ্িগেস মন্ধ্য অধিকাংশ কর্মৃণিষ্ঠ। কোটি 
কর্মনিষ্ঠেব মধ্যে এক জন জ্ঞানী। কোটি জ্ঞানীব মধ্যে এক জন মুক্ত। 
কোটি মু পুকষেব মধ্য এক জন হলিভক্ত সুছুল্নতি। ভক্তিতেই শাস্তি; 
মুক্ত, সিদ্ধ, ফলকামী ইভান" ন্মশান্ত। ভাগবত এত জন্য লিখিত হইধাছে $-- 
"মুক্তানামপি সিদ্ধানা" নানাধণ পবাধণঃ। ন্ুদ্বলতঃ প্রশান্তাম্্ী কোটি- 
ঘঁপ মহামু্ন।” ভক্তি বাজকে শ্র।ণ কার্তনবপ জলসেচন দ্বাথ অস্কাবত 
কবিলে ভাভা হইতে 'য এক তা উৎপন্ন হয় সেই লতা বুন্দাবনধামে হবি. 
চবণকল্সবৃস্ষ আনশাহণ কবন প্রমফল প্রসব কবে। বৈষ্ণবাপবাধবপ 
হ্তী যদ মন্তক্ক উত্তো?ন কবে, তনে তাঁত! ছিন্ন হল্যা যাইবে। লোভ, 
পুজা, দ্বর্ চামনা, যুক্তপান্ণ প্রহ্থতি উপশাখাগণকে ছেদন না ক বলে 
মবাশাখা। বুখি হব না। মাশীহ্তবা এঈ লতা অবলম্বনপুষ্বক জীব প্রেম- 
ফল আশ্বাদন ববে। ঈক্ষর্স ঘনীভূত হঙগলে যেমন তাভ। হইতে ক্রমে 
1 মতসণ্ডি (মছবি) উৎপন্ন হয, তেম।ন সাণনভাক্ত হততে বতি, বতি গাঢ় 
£হইলে প্রেম, পেম হল সনে, মান, প্রণয, বাগ, অন্ুবাগ, ভাব) মহাভাঁব 
এই সমস্ত উৎপন্ন ভহবা থাকে । এক মাধুর্ধ্যবসে সকল বস সন্নবিষ্ট হই- 
রাছে। এই উপদেশ পির! মহাপ্রভু কপকে বুন্দাবৰন যাইতে অন্্মঠি করি- 
লেন এবং আাপ।ন কাশীখামে চাঁণ মা লতোন। 


ভক্তিচৈতন্যচক্ড্রিকা । ১৭৩ 


চৈতন্তঠ যে সময় কাশীতে চন্দ্রশেখরের ভবনে থাকেন, সেই কাঙ্গে 
রূপের পত্র সনাতনেব হস্তগত হয়। তিনি বন্দীব অবস্থায় তাহা পাঈয়। 
কারারক্ষককে অনেক মিনতি করিষ। বলিলেন, ণ্দেখ মিঞা সাহেব! 
আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি, এক্ষণে তুম আমাকে ছাড়িয়। 
দাও, ইহাতে (তোগার পুণা ও হইবে, আব পাচ সহত্র টাকাও তুমি পাইবে। 
রাজা যদি তোমাকে ধরেন তুমি বলি সে বভির্দেশে গিয় গঙ্গাম ডুখিয়! 
কোথায় চলিয়া গেল, আব দেখিতে পাইলাম ন|।। আম দরবেশ হউয়! 
চলিয়া! যাইব, দেশে আসিব ন। স্ুতবাৎ তোমার আন ভয়ের বিষম কিছু 
থাকিল না।” এইরূপে তাগাকে সম্মত কখিয়া সাত সহত্র মুদ্রা দিয়! ভূত্য 
ঈশানেব সঙ্গে র্রনীযোগে তিনি প্রস্থান কবিলেন। ঈশানেব সঙ্গে কয়েকটা 
বর্ণমুদ্রা ছিল, পাথমধ্যে পাতড পব্বতৈ পৌছলে এক দস্থ্য তাহা লইবার 
চেষ্টায় থাকে । সনাতন ভাব গতি বুঝিষা মুদ্রাগুলি তাহাকে দিয়া ঈশানকে 
বিদা কবিয়! একাকী উদাসীনধেশে বুন্দাবনাভনুখে চলিলেন। এক দিন 
রাত্রিকালে পাটনার নিকট হাজিপুবের এক উদ্যানমণ্যে বৃক্ষভ্ভলে বসিয়! 
তিনি নাম কীর্তন করিতেছেন, ভশ্রীপতি শ্রীকান্ত হঠাৎ তাহা শুনিতে 
পাইলেন। শ্রীকান্ত এক জন রালকম্মচাবী, গোড়েথবের জগ্ত তিন লক্ষ 
টাকার অশ্ব ক্রয় করবার নিমিন্ত তিন এস্থানে বাসা করিয়াছিলেন ; 
সনাতনকে তাদৃশ হীনবেশে দর্ণন করিষা তাহার মন অতিশর বিন্ময়াপন্ন 
হইল । পরে মলিন বস্ত্র পরিত্যাগের ঘ্রন্ত বৈরাগীকে তিনি অনেক অনুনয় 
বিনয় করিলেন; সনাতন ক্চিতেই সম্মত না হওয়ায় শেষ তিনি এক 
ভোটকম্বল তাঁহাকে দিলেন । সেই কম্বল গায়ে দিয়া সনাতন বৈরাগী ক্রমে 
কাশীধামে গিয়! উপনীত হন। তৎকালে গৌরচন্ত্র তথায় উপাস্থ ছিলেন । 
সনাতন বহিত্বারে বলির৷ ছুট হস্তে ছুই গুচ্ছ তৃণ এবং দত্তে তৃণ ধারণ- 
পূর্বক কাতর ভাবে ক্রন্দন করিতেছেন, আর নয়নজলে গণস্থল ভাসির! 
যাইতেছে । তক্তপ্রিয় শ্াগৌরাঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া সমীপাগত হুইণ্নে 
এবং প্রগাঁ় আপিঙ্গনদানে সুস্থ করত সনাতনের অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগি- 
লেন। তাহার ব্যাকুলত!, বিলাপ, মন্থশোচন। দেখিয়। চৈতন্তের প্রেমসিন্ধু 
উলিয়! উঠিল। শিষ্যবৎসল প্রেমার্্ চিত্ত মহাপুকষেরা আশ্রিত ছুঃখীদিগের 
প্রত যে প্রকার ন্েহ মমতা প্রদর্শন করেন তাহা মাতুনেহ অপেক্ষা সুমিষ্ট | 
মহাপ্রভুর অকৃত্রিম ভালবাস পাইয়া সে নময় মলেক সস্তপ্ত হৃদয় ব্যক্তি ' 
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শোকতাপ ভব্যস্ত্রণা বিস্থৃত হইয়াছিল। তদনস্তর সনাতনের কারামুক্তি ও পথ- 
ভ্রমণেব বিবরণ সমস্ত তিনি শুনিলেন। গৌরচন্্র আপনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী 
হয়া এইরূপে অনেকানেক সন্ত্াস্ত ধনী পঞ্ডিন এবং ভত্রসস্তানফে পথের 
ভিখাখী, করঙ্গ কম্থাধারী তরুতলবাসী করেন। কিন্তু এই সকল পবিত্র চিত্ত 
ভাগবতগণ অবশেষে বিপুলবিভবশালী ধনী ও নরপতিগণেব উপরেও কর্তৃত্ব 
করিয়া সকলের পুজিত হইয়া গিরাছেন । শচীতনয় সনাতনকে কহিলেন, 
পতিতপাবন কৃষ্ণ বড় দয়াময়, তিনি অপার করুণার সিন্ধু, তাহার অন্ুগ্রহে- 
তেই তুমি পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে । সনাতন গদগদ স্বরে 
বলিলেন, আমি কৃষ্ণকে জানি না, তোমার কপাই আমার উদ্ধারের হেতু 
হইয়াছিল। রূপ এবং অনুপম বৃন্দাবন গিধাছেন সে সংবাদ সনাতন এই 
থানে প্রাপ্ত হন। অতঃপর গৌরের আদেশানুসারে চন্দ্রশেখর তাহাকে ক্ষৌরী 
এবং স্নান করাইয়া নূতন বসন পরিধাম করিতে অনুরোধ করিলেন। সনাতন 
তাহ! না শুনিয়! এক পুরাতন ছিন্ন বসন চাহিয়া লইলেন। ভোটকঘ্বল খানি 
তখনও তাহার গায়ে ছিল। প্রভূ বার বার সে দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সনা- 
তন তাহার ভাব বুঝিতে পারিনা এক জন বঙ্গবাদীর কাথার সঙ্গে তাহার 
বিনিময় করিলেন। এই সমস্ত প্রকান্তিক অকপট বৈরাগ্য চিহ্ন সন্দর্শনে 
চৈতন্য অত্যন্ত গীত হন। তিনি বলিলেন, উত্তম বৈদ্য কি কখন রোগের 
শেব রাখে? তিন মুদ্রার ভোট গায়ে দিয় মাধুকরী ভিক্ষা করিলে ধর্ম 
হানি হয়, লোককে উপহাস করে। বাহার ইচ্ছায় তোমার বিষয়ভোগ 
থণ্ডন হইয়াছে তিনিই ইহা দুর করিলেন। অনন্তর উভয়ে বিবিধ তন্বা- 
লাপ হইতে লাগিল। 

কৃষ্ণই এক মাত্র সর্বোপরি আদি কারণ, অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বামী, 
বরন্ধাদি দেবতাগণ তাহার এক একটা শক্তি। যোগধর্ম, কর্মকাণ্ড পরি- 
হারপুর্বক তাহাকে ভক্তি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই কৃষ্ণের শত সহত্র 
অবতার ;-- কেহ অংশাবতার, কেহ ভাবাবতার, কেহ শক্ত্যকতার, বুন্দা- 
বনের রুঞ্ণ পূর্ণ অবতার । জ্ঞানের সঙ্গে যাহার তক্তি হয় সেই সর্বো- 
স্তম; শাস্ত্র যুক্তি অবগত নহে, অথচ ভক্তি আছে তাহাকে মধ্যম বল। 
যায়; যাহার শ্রদ্ধা আত কোমল দে কনিষ্ঠ; কিন্তু শেষোক্ত ছুই জন ক্রমে 
উত্তমাবস্থ। প্রাপ্ত হুইবে। ভক্তির তারতম্যান্ুসারে রতির তারতমা হয়। 
ক্কপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্য, সার, লম, নির্দোষ, বদান্ত, মৃদু, শুচি, অক 
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ধন, সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্টকশরণ, অকাম, নিরীহ, মিতভুক্‌, 
অগ্রমত, মান, অমানী ইত্যাদি বিবিধ গুণ ভক্তেতে অবস্থিতি করে । 
সনাতনকে প্রভু ভক্তি ও প্রেমতত্বের সাধন এবং লক্ষণ আদ্যোপান্ত 
সমস্ত এইরূপে শিক্ষা! দিয়] বলিলেন, ভুমি বিবিধ গ্রন্থ রচন] দ্বার জগতে 
ভক্তিতত্ব প্রচার কর এবং বিলুপ্ু প্রায় মথুবা তীর্থকে পুনকন্ধার করিয়া 
লও। শুষ্ক বৈরাগ্যবিষয়ে তীহাক্ষে সাবধান কারিয়া দিলেন । সনাতন 
রলিলেন, আমি নীচ জাতি, চিরদিন বিষষভোগে কাল ক্ষয় করিয়াছি, 
আশীর্বাদ করুন যে, যাহ1| শিক্ষা করিলাম তাহ! যেন ভূ লয়! না বাই, এবং 
ধী সফল যেন আমার হৃদয়ে স্ফুহ্ি পার। তদনন্তর আবও নিপ্দেন কবিলেন, 
সার্বভৌমের নিকট আপনি যে “আস্মারামশ্চ মুনয়ো” শ্লোকের আঠার 
প্রকার অর্থ ব্যাখ্য। করিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে অভিলাষ কার। গৌর 
বলিলেন, তখন কি প্রলাপ বলিয়াছি, আমি বাতুল মানুষ, সার্বভৌম আবাঁর 
তাহা সত্য মনে করিয়াছেন, সে কথা কি এখন আর মনে আছে? 
তবে তোমার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্গগুণে যাহা কিছু প্রকাণ পায়, নতুবা সহজে 
আমার অর্থ বোধগম্য হয় না। এই বণিয় শেষে এমনি তাহার উৎসাহ 
বাড়িয়া গেল যে উক্ত শ্রোকের একষটট্র প্রকার অর্থ করিলেন। কিরূপে 
বৈষ্বস্থৃতি লিখিতে হঈবে তাহা9 সনাতনকে বলিয়। দিলেন। ছুই মাস 
কাল তিনি ক্রমাগত তাহাকে ভক্তি শিক্ষা দেন। পরে কাশির দণ্ডীদিগকে 
বিচারে এবং ভক্তি প্রভাবে পরাস্ত করিয়। নীলাদ্রি প্রস্থান করেন। গমন- 
কালে সনাতনকে বলিয়! গেলেন, তুমি বুন্দাবনে ধাও, দেখাঁনে তোমার 
ভ্রাতৃদ্বর আছেন তাহাদের সঙ্গে গিয়া! দেখা কর। কথ! করোয়াধারী আমার 
কাঙ্গাল ভক্তগণ তথায় গেলে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিও । কৃষ্ণ 
তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়। তোমাকে শুভবুদ্ধি প্রদান করিবেন । 

সনাতন গোস্বামী বুন্দাবনে আসিয়! দেখিলেন রূপ অন্ত পথ দিয়া 
তাহার অন্বেষণার্থ কাশীষাত্র। করিয়াছেন। স্তবুদ্ধিরায় নামক এক ব্যক্তি 
এখানে থাকিতেন তিনি সনাতনকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। কথিত 
আছে, এই স্ুবুদ্ধি রায় এক সমদ্ব গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন, সৈয়দ হুসেন 
খা ইহার কর্মচারী ছিল। এক দীঘিখননকার্য্যে ব্রতী হইয়া! কিছু দোষ 
করাতে হুসেন স্থবুদ্ধি কর্তৃক কশাঘাত প্রাপ্ত হয়। পরে সৈয়দ্‌ হুসেন স্বয়ং 
রাজা হইল এবং রাজ] হইয়াও কিছু দিন পর্য্যন্ত পুবাঁতন প্রভুর প্রতি সমুচিত 
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শরদ্ধ' গুদণন কবিন্ে লাগিল; কিন্তু তাহার স্ত্রী পুর্ব্বের কথা বিশ্বৃত হইতে পারে 
নাভ। সেই কশাঘাতেব চিহ্ন দেখাইয়া এক দিন সে বলিল, তুমি সুবুদ্ধির 
প্রাণদপগ্ড কর। ভুসেন কিছুতেই সম্মত না হওয়াতে সে নারী বলিল, তবে 
উহ্াব জাতি মাবিষ1 দাও, অন্তথ। আমি প্রাণ ত্যাগ কবিব। শেষ স্ত্রীর 
অন্ুবোধে ছসেন সুবুদ্ধিব মুখে জল ছিটাইখষা দিলেন । সুতরাং জাতিত্র 
হঈর সর্ন্ব পবিশ্যাগপুলবক স্ুবুদ্ধিকে বাবানসী আসিতে হইল । তথায় 
পণ্িতদিগেব নিকট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা কথাতে তাহারা বশিলেন, 
তোমাক তপু ঘ্বৃত খাঈয। প্রাণ ত্যাগ করিতে হইণে, অতি গুরুতর পাপ 
তোমাব ঘটিযাছে। সুবুদ্ধ ম্বায নামের গুণে তাহ না কবিয়া চৈতন্তের 
নিকট ব্যবস্থা চাঙিলেন। তিনি বলিলেন, তুম বৃন্দাবনে গিষ! কৃষ্চনাম 
সঙ্কীন্তন কব; এক নামে পাপক্ষষ হহবে, দ্বিতীয় নামে কৃষ্ণপদ্দ লাভ 
ক ববে, তৃতীয় নামে তাগাব সহবাসে স্থান পাইবে, ইহাই মহাপাপের 
প্রাযশ্চিন্তাবধি। অনন্থব স্বুদ্ধি অধোধ্য। নৈমিষাবণ্য পর্যাটন করিয়। 
বুন্ধাবনে আপিমা প্রতি দিন ছন পয়পাব কাষ্ঠ বিক্রয় রত জীবিকা নব্বাহ 
কবিতে লাগিলেন । াকঞ্চিং শুষ্ধ চণক্‌ চব্বণ করিয়! প্র।ণ ধাবণ করিতেন, 
নাকি মুদ্দির দোকানে গচ্ছত রাখয়। দ্বার দুঃখী বৈষ্ণবগণেব সেখ! 
করিতেন, এবং বাঙ্গালী পাইলে তাহাদিগকে দধি ভাত খাওয়াইক়। তৈল 
মাথাইতেন। কিছু দিবস পরে ইঠাব সঙ্গে শ্রারূপেব মিলন হয়। তার পর 
তিনি সনাতনকে পাইযা। পরমানন্দ লাভ করেন। সনাতন পরম বৈরাগী, 
স্থবুদ্ধির স্নেহ মমতা ছিন্ন করিয়া তান বনে বনে পেড়াইতে লাগিলেন । প্রতি 
দিন এক এক বৃক্ষতলে এবং নব নব কুঞ্জে আসস্থান কাগতেন। মথুব! 
মাহাত্ম্গ্রস্থ সংগ্রহ করিব! প্রথমে সেই লুপ্ণ তাথ [নিই প্রকাশিত করেন। 

এ দিকে শ্রীক্প অনুপম ছুই ভাই বাবাণসাত দনাতনকে না পাইয়া 
দেশে প্রত্যাগমন পুব্বক বুন্দাবনলীলা নাটক পিখিতে লাগিলেন । শেখা- 
বস্থায় উভষে একত্র বুন্দাথনে অবস্থান করিতেন । বনে বনে ভ্রমণ, নিত্য 
নৃতন বৃক্গমূলে শয়ন, ভিক্ষা দ্বার জীবিকা নব্বাহ, আব প্রস্থপ্রণরন এই মাত্র 
ইন্থাদদের কার্য ছিল। শ্রীক্ঈীপের ভ্রাতৃদ্পুত্র এবং মন্ত্রাশষ্য জীগোস্বামী 
এই সঙ্গে থাকিয়! ষট.সন্দভ, ক্রমনন্মভার্দী বহুবিধ গ্রন্থ রচনা! করেন। 
ই্ঠাবা ভক্তিব সুক্মতম তত্ব সকল যগারীতি শ্রেণী বিভাগ কবিরা ভদ্বিধক়ে 
[ব্জ্ঞান শাস্ত্র লিখিয়1! গিয়াছেন। সংস্কত ভাষায় তিন জনেরই বিশেষ 
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ব্যুৎপত্তি ছিল। কূপ সনাতন জীব গোস্বামীকে টঞ্চব সম্প্রদায়ের বেদ- 
ব্যাস স্বরূপ বল যাইতে পারে। গৌরপ্রচারিত ভক্তিবিধানের উচ্চ- 
গৃহের যে কন্েকটি প্রধান স্ততত ছিল তন্মধ্যে ইস্টার তিন জনেও প্রধানত 
লাভ করিয়্াছিলেন। চৈতন্তের শিষ্যগণের মধ্যে ইহ্হারা ভক্তিতত্তের 
বিদ্যাতে বিশেষ ক্ষমতাশালী । সর্ধত্যাগী বৈরাগী রঘুনাথ ভষ্ট পরে এই 
সঙ্গে মিলিত হন। এইরূপ শুন! গিয়াছে যে, বৃন্দাবন অবস্থান কালে সনা- 
তন একটি মুল্যবান রত্ব প্রাপ্ত হন এবং মানকরবাদী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে 
তাহা দান করেন। ব্রাঙ্গণ তাহার জলম্ত বৈরাগ্যভাব দর্শনে শেষে আপ- 
নিও বৈরাগী হইয়া ষায়। একদ| কোন দিখ্বিজয়ী পঙ্ডিত রূপ সনাতনকে 
ধিচারার্থ আহ্বান করিলেন, তাহার! তাহাতে অসম্মত হইয়। পণ্ডিতকে 
জ্য়পত্র লিখিয়৷ দ্িলেন। তৎপরে দ্দি্বিজয়ী সেই পত্রে জীবকে স্বাক্ষর 
করিতে বলায় তিনি গুরুর অবমানন। সহ্য করিতে না! পারিয়' বলিলেন, 
আমি বিচার করিব। বিচারে দিপ্বিজয়ী পরাভূত হইলেন। এ কথা দ্ধপ 
শুনিয়া জীবকে বহু ভন] করিয়। বলিঘ্বাছিলেন, তুমি জয় পরাজয় মান 
অপমান ত্যাগ করিয়। বৈরাগী হইয়াছ, জগ্রাভিলাধী সেই পণ্ডিতের নিকট 
পরাঁভব শ্বীকাঁর করিয়া, আপনি অমানী হুইয়। কেন তাহাকে দীনতার 
সহিত মান দান করিলে না? জীব নিরভিমানী, কেবল গুকুনিন্দা সহিতে 
ন। পারিয়া পঞ্ডিতের সঙ্গে বিচার করিয়াছেন, ইহ! জানিয়াও কূপ তাহাকে 
শান করিবার জন্য বলিলেন, অদ্য হইতে আমি তোমার সুখাবলোকন 
করিব না। তাহা শুনিয়া! জীবের অঙ্গ কম্পিত হইল, অনেক স্ততি মিনতি 
করিলেন, কিছুতেই কিছু হুইল ন1, শেষ যমুনাতটে এক গোফার মধ্যে 
তিনি বহু কষ্টসাধ্য তপন্তার নিযুক্ত রহিলেন। গুক্বিরহশোকে এবং কুচ্ছ 
সাধনে তাহার শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া গেল। সনাতন জীবের এ প্রকার 
কষ্ট আর দেখিতে না পারিয়। এক দিন রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সদচা- 
রের মধ্যে শ্রেঠ কি? রূপ বাঁপলেন, জীবে দয়া । সনাতন বলিলেন, তবে 
তাহ1 হয় না কেন? তখন রূপ তাহার কথার তাতপর্বয বুঝিয়া জীবকে 
স্নেহ সহকারে পুনগ্রহণ করেন। সে সময় আকৃবর পাতস৷ আগরায় থাকি- 
তেন। তিনি রূপ সনাতনের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে দেখিতে 
আসেন। সাধুদিগের কিছু উপকার করিতে তাহার বড় ইচ্ছা ছিল? কিন্তু 


যখন সেই তেজস্বী নিঃসঙ্গ প্রেমিক বৈরাগীদিগের অপাধারণ মহত্ব তিনি 
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বুঝিতে গাবিলেন, তখন ত্াছায় সকল অভিমান দুর হইযা গেল। বিদ্যা, 
পদ ও ধনেতে গৌরবাম্থিত হইয়! কিরূপে নিরভিমানী, নিলেণভী, প্রেমিক 
এবং বৈরাগী হইতে হয় রূপ সনাতন তাহার দৃষ্টান্ত স্বল। এই সকল দেব- 
তুল্য মহাত্মাগণই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য রস আম্বাদন ও বিতরণ 
করিয়! গিষ্কাছেন। ইহাতে বুঝা যায়, কি পবিভ্রতম মধুর ভাবেই তাহার! 
এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহার গভীরার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্থুখী হইতেন। 

বৃন্দাবন হইতে কোন যাতী আঙদিলে গৌর অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেন, আমার রূপ সনাতন কেমন আছেন? কিরূপে তাহাদের দিন 
গাত হয়? তাহাব! বলিত, নিবাশ্রয় হইয়। তাহার! ছুই জন তরুতলে শয়ন 
কবেন, ভিক্ষালন্ধ গুঞ্ধ রুটা ও চণক ভক্ষণ করেন, ছিন্ন বহির্বাস, কম্থা! এবং 
করোয়৷ মাত্র তাহাদের সঙ্গে থাকে, অষ্ট প্রহরের মধ্যে চাবি দওড কাল নিত্র 
যান, অবশিষ্ট সময় নাম মন্কীর্ভন, ভক্িশাস্ত্র প্রণয়ন, আর তোমার বিষে 
চিন্তা এবং আলাপ ইহাই তাহাদেব কার্য । এ সকল কথা গুনিয়। চৈতন্ডের 
হৃদয় আহলাদে নৃত্য করিত । পশ্চিমাঞ্চলে রূপদনাতনই তাহার ধর্্প্রচারক 
ছিলেন। 





কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে বিচার। 


ফাণীতীর্ঘ কালেতে যেমন পুরাতন, পাপ অধর্মেতেও তেমনি পরিপূর্ণ । 
ধর্মের নামে এত আভডম্ববও আর কোথাও দেখা যায় না, এবং তাহাব 
সঙ্গে সঙ্গে এত ত্রষ্টাচার হূর্যবহারও আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। 
সেখানে দলে দলে ্বণ্তী সন্ব্যাসী পরমহংস সকল ভ্রমণ করে, মায়াবাদ 


মতানুসারে তাহারা পার্থিব পদার্থ সমস্তকে মিথ্যা বলে, অথচ কার্য্যে' 


তাহার ঠিক বিপরীত আচব্ণ কবে। ফলতঃ কাশী অতি নীরস স্থান, 
তথার ভক্তির নাম গন্ধ নাই, কেবল জ্ঞানকাণ্ড আর অসার কর্মকাণ্ডের 
আড়ম্ববে মত্ত হইয়া লোকসকল ধর্্মাভিমান প্রদর্শন করিয়া থাকে। 
এ সঞ্চল লোকের রীতি প্রকৃতি চৈতন্ঠ পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন, এই 
জন্ত ভিনি কোন স্থানে নিমন্ত্রণ লইতেন না, অল্প যে কয়েক জন বৈষ্জবকে 
পাইয়াছিলেন তাহাদিগকে লইয়৷ গোপনে অবস্থিতি করিতেন, আর ষনা- 
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তনফে ভক্তি শিক্ষা দিতেন । কিন্তু পূর্বোপ্লিধিত দেই মহারাধরীক্স ব্রাহ্মণটি 
তাহার প্রতি বড় অন্থরক্ত ছিল । দপণ্তী সন্ন্যাসী পণ্ডিত'মগুলীর সঙ্গে এক- 
বার তীছার সাক্ষাৎ হর, তাহার! চৈতন্তের মহত্ব কিছু বুঝিতে পারে এই 
অভিপ্রায় ব্রাহ্মণ তাঁহাকে এবং কাশীর সমস্ত দণ্ীদিগকে নিজালয়ে এক 
দিন নিমন্ত্রণ করিল। বিপ্রেব আগ্রহ দেখিয়া নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করত 
গৌরাঙ্গ যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং পারপ্রক্ষালনপুর্ববক 
অতি দীনভাবে সেই স্থানেই বসিয়! রহিলেন। প্রকাশানন্দ দ্বামীও দেই 
সভায় উপস্থিত ছিলেন; গৌরের তণ্রকাঞ্চমতুল্য তেজোময় ব্পলাবণা 
অবলোকন করত সচকিত ভাবে সসম্্রমে সকলের মহিত তিনি গাত্রোখান 
করিলেন এবং বলিলেন, শ্রীপার্দ ! অপবিত্র স্থানে কেন; এই দিকে আসিয়! 
আসন পরিগ্রহ করুন। চৈতন্ত কহিলেন, আমি হীন সম্প্রদায়ের লোক, 
সকলের মধ্যে উপবেশন কর! আমার ভাল দেখায় ন। | তাহার সেই উজ্জল 
মুখকাস্তি দর্শন এবং বিনীত মধুব বচন শ্রবণ করিয়া দণ্ডীগণের চিত্ত অলৌ- 
কিক ভাবরদে বিগলিত হইয়। গেল। প্রকাশানন্দ স্বামী হাত ধরিয়া 
তাহাকে সভার মধ্যস্থলে বনাইলেন এবং সম্মানপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন? 
“ভুমি কেশব ভারতীর শিষ্য হইয়া! কেন আমাদেব সন্কে দেখ কর ন!? 
সন্যাসী হইয়া ভাবুকদ্দিগের সঙ্গে নৃত্য কীর্তন কর, কিন্তু বেদান্ত পাঠ এবং 
ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহ! ছাড়িয়। ভাবুকের মত ভুমি কেন থাক? সাক্ষাৎ 
নারায়ণের স্তায় তোমার প্রভা দেখিতেছি, এরপ হীনাচার উচিত হয় না ।” 

চৈতন্ত বলিলেন, *্পাদ! আমার গুরু আমাকে মূর্খ জানিয়। উপ- 
দেশ দিয়াছিলেন যে, তোমার বেদান্তে অধিকার ন্বাই, ভূমি কেবল কৃষ্নাম 
জপ কর, কলিতে নামই সার ধন। অতঃপর কিনি আমাকে বৃহন্লারদীদব 
পুরাণের এই ্লোক শিক্ষা দেন ;--৭হরের্নাম হরেন্নাম হরেনণাসৈব কেবলং। 
কলৌ নাক্ত্যেব নান্ত্ে নান্যেব গতিরন্তথা ।” এই নামে আমার মন 
পাগল হইয়া গেল, বুদ্ধিত্রশ হইল। তদনস্তর আমি গুরুকে এই কথ! 
জানাইলাম যে হরিনামে আমাকে হাপায় কাদায় নাচাঁ একি হইল ?” 
গুরুদেব বলিলেন, প্হরিনামের এইরূপই দ্বতাব, তোমাতে প্রেমোদয় হই- 
যাছে, ইহ! সৌভাগ্যের বিষয়, আমিও ক্ৃতার্থ হইলাম, এক্ষণে তুমি ভত্ত- 
সঙ্গে এই নাম কীর্তন করিয়া জীব উদ্ধার কর।” এই বলিয়া! নিয়লিখিত 
শ্লোক তিনি শিক্ষা দিলেন:--"এবং ব্রত স্বপ্রিম্মনামকীর্তা। জাতান্থ্রাগোক্রত 
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চিত্ত উচ্চৈঃ হসত্যথে! রোদিতি রৌতি গায়তুন্মাদবন্ধু চ্যতি লোকবাহাঃ |” 
*্মধুব মধুবমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লী সৎফলং চিতৎ্ম্বরাপং | 
সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়! হেলয়! ব! ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম।” 
(ভাগবত একাদশ স্বন্ব )। 
গৌরসুন্দরেব শ্রীমুখবিনিঃস্যত্ত অমৃতায়মান বচনাধলী শ্রবণ করিয়া এবং 
তীহার স্ুকোমল বাবহা'র সন্দর্শন করিয়! সন্ন্যাসিগণ বলিয়া! উঠিল, যাহ! কিছু 
ভূমি ব্যক্ত করিলে সকলই সত্য, তোমার বচনে আমাদের প্রাণ শীতল 
হইল, অদ্য আমর! অত্যন্ত সুখী হইলাম, কৃষ্ণভক্তি সকলেরই আদরের ধন, 
কিন্তু বেদান্ত শ্রবণে দোষ কি? চৈতন্ত বলিলেন, “তোমর! ছুঃখিত হইও 
না। বেদ স্থত্রের মুখ্যার্থ ভাষ্যকারদিগের গৌণার্থ দ্বার আচ্ছাদিত হইয়া 
পড়িয়াছে। ব্রহ্ম শবের মুখ্যার্থ চিটৈশ্ব্যপূর্ণ ভগবান্‌, তাঙ্ার বিভৃতি 
সমন্তই চিদাকার । তাহার দেহ, স্থান, পরিবার সকলই চিন্ময়; এই চিদ্বিভূতি 
আচ্ছাদন করিয়। তাহাকে নিবাকার বল! অথব1 তাহার রূপকে প্রারুত ' 
কলেবর রূপে ব্যাখ্যা কবা, ইহার তুল্য বিষুনিন্দ| আর কি হইতে পারে ?» 
বেদের ুত্রার্থ সম্প্রদায়ের অনুরোধে কল্পিত অর্থ হ্বারা আবৃত কর! হইয়াছে 
ইহ! সত্য, এক্ষণে মুখ্যার্থ কি তাহ! শুনিতে অভিলাষ করি” সন্নযাসিগণ 
এইরূপ ইচ্ছ। প্রকাশ করাতে চৈতন্য পুনরায় বলিলেন, *ব্রন্ম অর্থে বৃহদস্ত, 
তিনিই ষড়েশ্বর্ধ্যপূর্ণ ভগবান্‌, তাহাকে সত্তামাত্র নির্ব্বিশেষ বলিলে চিচ্ছক্তি 
স্বীকার কর! হয় না। দেই বেদপ্রতিপাদদিত কৃষ্ণকে ভক্তি ও নাম সাধনে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তীহার চরণে প্রকাস্তিক অনুরাগ জন্মিলে ধর্ম অর্থ কাম 
মোক্ষ চতুবর্গ ফলের অতীত পঞ্চম পুরুবার্থ ষে প্রেম মহাধন তাহার মাধুর্য 
রস আন্বাদন কর! যাইতে পারে ।” তখন পণ্তিতমগ্ুলী চৈতন্য প্রভুর এই 
সমুদায় নুধাময় বচন শুনিয়া] সন্তুষ্ট হইয়া! বলিলেন, “আপনি সাক্ষাৎ বেদ- 
ময়মূর্তি, আমরা যে আপনাকে নিন্দা করিয়াছি আমাদের সে বমস্ত অপরাধ 
মার্জনা করুন|” অনস্তর তাহাকে আদরপুর্বক বসাইয়। সকলে ভিক্ষ 
দ্বিলেন, অর্থাৎ ভোজন করাইলেন। 
কাশীর দণ্ডী ও শান্ত্রীদিগের মধ্যে কয়েক দিন এই বিষয়ে মহা আন্দো- 
লন চলিয়াছিল। চৈতন্তের ব্যাখ্যা সার এবং তাহাই হৃদয়গ্রাহী, অনেকে 
এই কথা বলিতে লাগিল, কেহু কেহ ভক্তিরসের আশ্বাদন পাইল । অন্ত এক 
দিন গৌরচন্ত্র প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া! দনাতন, চক্ত্রশেখর প্রভৃতির সঙ্গে নৃত্য ও 
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সন্বীর্ভন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়! কাশীবানী লোকদিগের চিত্ত এক- 
বারে দ্রবীভূত হুইর1 যায়। প্রকাশীনন্দ বলিলেন, ভাষ্যকার অদ্বৈত মত 
স্থাপনের জন্য অন্তরূপে অর্থ করিয়াছেন এই জন্ত তিনি ভগবত্তী স্বীকার 

করেন নাই। নানা জনের নানা মত ;--মীমাংসক বলেন ঈশ্বর কর্দের 

অঙ্গ, সাঙ্খ্যের মতে প্রকৃতি কারণ, নৈয়ায়িক বগেন পরমাণু হইতে বিশ্ব 

উৎপন্ন হইয়াছে, মায়াবাদীর বর্গ নিগুপ, পাতগ্জল মতে ঈশ্বরই স্বয়ং 
গুরু; পরম কারণ ঈশ্বরকে ন! মানিয়া সকলে অন্যের মত খণ্ডন করত 
আপনাদের মত স্থাপন করে, অতএব 'মহাঙ্গনো যেন গতঃ স পস্থাঃ। প্রেম- 

রসে মগ্ন গৌরকে দেখিয়া শেষে প্রকাশানন্দ স্বামীও শিফ্গণের সহিত 
হরি হরি বলিতে লাগিলেন | শচীননদন তাহার চরণবন্দন! করিলেন, তিনিও 
গৌরের চরণ ধরিলেন, এবং ক্ষমা চাহিলেন। এইরূপে মরুভূমি তুলা কাশী- 
ধাম ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইল। স্থামী্জী বিষুর সঙ্গে সমান করিয়া চৈত- 
ন্যকে প্রশংসা! করাতে তিনি কুঠিত হুইয়। বিষ ম্মরণপূর্বক বলিলেন, “আমি. 
হীন জীব, আপনাকে যে জীব বিষণ করিয়া! মানের পাষও সন্বশ।” প্রকা- 
শানন্দ বলিলেন, মায়াবাদের দোষ ও ব্যাসস্ত্রের কল্পিত ব্যাখ্যার কথ! তুমি 
যাহ! ঘোষণা করিলে তাহাতে সকলের মন মুগ্ধ হইল, এক্ষণে সৃত্রের যথার্থ 
অর্থ আমাকে বুঝাইয়া দাও। শ্বামী অন্তরোধ করাতে গৌরচন্ত্র বলি- 
লেন, প্ব্যাস নিজে বুঝাইলেও তাহ! কেহ বুঝিতে গারে না। বেদৌপনিষ* 
দের ভাষ্য শ্রীমত্তাগত, ইহা দ্বারা সুত্রের অর্থ বুঝিতে হইবে । কৃর্য্যকে যেমন 
সুর্য)ালোক ভিন্ন অন্তালোক দ্বার দেখ! যায় না, তেমনি ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত 
তাহাকে জান। যাঁর না। কৃষ্ণই বেদস্থত্র এবং তিনিই ভাব্য ভাগবত, স্থত্র 
ভাষ্য উভয়ই স্বয়ং ভগবান্।* দেবাদিদেব ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ব তাহার 
প্রদত্ত দ্িব্জ্তানালোক ব্যতীত কোন গুরু বা গ্রস্থ দ্বার তাহা কেহ 
বুঝিতে সৃক্ষম হয় না, ঈশ্বরের শাস্ত্র ঈশ্বর স্বয়ং বুঝাইয়া নাদিলে কোন 
সত্য কেহ কাহাকে বুঝাইতে পারে নখ, এই জন্তই দৈববাণী এবং মহাজন- 
বাক্য ধর্ম ও উচ্চনীতির শেষ মীমাংসার স্থল হুইয়! আাছে। বৌদ্ধ জ্ঞানিগণ 
দৈববাণী শ্রবণেও বধির, অহঙ্কার বশতঃ ভক্তের কথাও তাহার! গ্রাহথ করে 
না; সুতরাং তাহাদিগকে ছুই কৃণ হারাইয়। তর্বপরাঞ়ণ অধিকাংশের মত" 
সমষ্ইির শোতে ভাসিতে ভাসিতে পরিণামে নরকাগ্সিতে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়। 
শান্ত্রব্যাখ্য। সন্বন্ধে প্রভূ ধে বলিয়াছেন, পহু্্যালোক ভিন্ন অন্তালোকে নূর্ঘেঃ 
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ময়নগোচর হয় না” ইহ! অতি সাবান কথা । ভগবদর্শনের পন্থাও এই- 
রূপ। তাহার কথ! হয় তিনি হ্বয়ং বলিলেন, ন৷ হয় বিশ্বাসী পবিস্রাত্ম! ভক্ত 
দ্বার তিনি বলাইবেন, তত্তিন্ন অন্ত কোন উপায়ে যাহার! তাছা বুঝিতে 
চেষ্টা করে তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত এবং ধর্মীভিমানী। অনস্তর ভাগধত গ্রন্থের 
বহুল জ্ঞানগর্ত এবং ভক্তিরসা্মক বচন প্রমাণ দ্বার হরিভক্কির শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপন্ন করিয়! তিনি সকলের হৃদয় অধিকার করিংলন। শেষে এমনি 
হইল যে তাঁহাকে দেখিলেই যেখানে সেখানে লোকে হুরিধবনি করিত। 
বিশ্বেশ্বর দর্শনে কিংব! গঙ্গাঙ্গানে যেখানে তিনি গমন করেন, সর্বত্রই 
লোকের ভয়ানক জনত। হইতে লাগিল। এইরূপে মায়াবাদাচ্ছন্ন কাশী- 
ধামে হুরিভক্তির জয়ধ্বজা উড্ডীন করিয়া চৈতন্ক গোসাঞ্ী পুনরায় 
নীলাজ্তি প্রস্থান করেন । রজনীযোগে বহির্গত হুইয়। টলিলেন, তপন মিশ্র 
প্রভৃতি তাহার পশ্চাদগামী হইলেন। প্রভূ বজিলেন, আমি বারিখণ্ড পথে 
একাকী যাইব, যর্দি কাহারে ইচ্ছ! হয় পরে আসিতে পার । তদনন্তর বিদাক় 
হইয়! সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়! তিনি সেই অরণ্যময় বিজন পথে নীলা 
চলে প্রত্যাগত হইলেন। 





নীলাঁচলে প্রভুর শেষাবস্থান। 





তীর্ঘপর্যযটনোপলক্ষে ভারতের নানা স্থানের প্রারুতিক শোঁভ। দর্শনাস্তর 
ইরিনাম বিতরণ ও প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া ভক্তবর শ্রীচৈতন্ত পুনরায় 
নীলাচলে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । চতুর্কিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে সন্ন্যাসত্রত 
গ্রহণ করিয়া! তাহার পর ছয় বৎসর কাল তাছার তীর্থ পর্যটনে অতিবাহিত 
হয়, পরিশেষে আঠার বৎসর কাল একাদিক্রমে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করেন। 
সর্ধবশ্তদ্ধ আটচষ্গিশ বৎসর তিনি ইহলোকে জীধিত ছিলেন। এই আঠার 
বৎসরের মধ্যে যে সকল মনোহর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তদ্ধিবরণ বর্ণনে 
এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । 

পুরীক্ষেত্রে গৌরের পুনরাগমন প্রত্যাশায় ভক্তবৃন্দ নিরন্তর আশাপথ 
চাহিয়া জাছ্েন, এজন সময় তিনি বৃন্দাবন বারাণসী প্রয়াগ ভ্রমণ কারক 


ভক্তিচৈতন্যচন্ডিকা | ১৮৩ 


তত্রত্য সাধুমণ্ডপীমধ্যে উপস্থিভ হইলেন। তক্তসমাজে আননকোলাহল 
উঠিল, পুনরাম্ন প্রেমতক্তির হিল্লোলে সকলের হৃদয়সিদ্ধু উদ্বেলিত হুইল । 
কাশীশ্বর মিশ্রের ভবনে তাহার চিরষাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল, অবশিষ্ট জীবন 
সেই থানেই তিনি কাটাইর! গিয়াছেন ৷ তীর্থের বৃত্তান্ত গৌরচন্ত্র নিজমুখে 
বর্ণন করিয়া সকলের চিত্ত বিনোদন করিলেন। প্রভূ বৃন্দাবন হইতে 
'নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়াছেন এ সংবাদ গৌড়দেশেও প্রেরিত হইল । 
তথাকার ভক্তবৃন্দ ইহা শ্রবণে উৎসাহী হইয়৷ পথের সজ্জা করিতে লাগি- 
লেন। এই সময় হইতে প্রতি বৎসর দলে দলে এ দেশের বৈষ্বগণ ক্ষেত্রে 
যাতায়াত করিতেন। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীক্ষেত্র প্রায় দশ বার দিবসের পথ, 
এই সুদীর্ঘ দুর্গ পথে প্রতি বৎসর ইহার! গতায়্াত করিতেন। ইহা দ্বার! 
সকলে বুঝিতে পারিবেন, কেমন তাহাদের অটল উৎসাহ ছিল। এমন 
শুভ দিন শুভ সংযোগ পৃথিবীতে কদাচিৎ হয়। দ্েবাত্মা মহাপুরুষের 
সহিত সাধু ভক্তের সম্মিলন যে কি গুরুতর ব্যাপার ততৎকালকার ভগবদ্তক্ত- 
জনের! তাহ! বুঝিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাহাদের মনে আমোদ 
উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইত। গৌরের প্রধান প্রধান শিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়! 
বর্ষে বর্ষে তথায় যাইতেন, কেবল প্রচারকার্ষ্যে বিব্রত থাকায় নিত্যানন্দ 
এবং অদ্বৈত দকল বৎসর যাইতে পারিতেন না1। কীচড়াপাড়াবাসী শিবা. 
নন্দ মেন গৌরভক্তগণের পথদর্শক ছিলেন, সকলকে ঘত্পূর্ব্বক বর্ষে বর্ষে 
তথায় লইয়। যাওয়৷ তাহার একটি আনন্দজনক কাম্য ছিল। রখোৎসবের 
সময় গিয়। চারি মাস কাল তাহার! পুরীতে গুরুসহবাসে থাকিতেন, বন্থ- 
বিধ লীলা করিতেন, এই হেতু বন্ধুবিচ্ছেদ্ধের জন্ত ক্ষাহাকেও আর অশ্খ 
অনুভব করিতে হইত ন।। এই চারি মাস কাল ক্রমাগত আমোদ আহলাদে 
আনন্দ উৎসবে কাটিয়। যাইত। কতকগুলি উন্নত চরিত্র সাধু এবং 
সর্ধত্যাগী সন্ন্যাসী গৌরের সঙ্গে এই খানে প্রায় বার মাস থাকিতেন। 
বন্ষচারী দণ্তী হইপ়্াও মায়াবাদ জ্ঞানগর্বব পরিত্যাগপূর্বক শেষে তাহার! 
তক্তিরস পানে প্রমত্ত হন। 
রূপের শ্রীক্ষেত্র দর্শন । 

রূপ গোস্বামী কাশীধামে সনাতনের দেখা না পাইয়া বিষয় সম্পত্তি 
ঘথাযোগ্য পাত্রে বণ্টন করিয়। দিবার জন্য স্বদেশে গিয়া কিছু দিন ছিলেন, 
তদনস্তর কনিষ্ঠ অন্ুপমের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাহার শ্রান্ধাদি ক্রিস 
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সমাপনাস্তব ভিনিও নীলাত্রি গমন করেন। হরিদাপ যথায় থাকিতেন 
রূপ তথায় অবস্থিতি করেন। ইদ্াদীং তাহার মন কৃষ্ণলীলা নাটক রচনার 
জন্য সর্বদা মগ্ন থাকিত । এখানে তিনি পৌছিলে গৌর আহলাদের সহিত 
আর আর সকলেব সঙ্গে বকপগোত্বামীর পরিচয় করিয়া দিলেন। কিছু 
দিন পরে রথযাত্রা! উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ তথায় উপস্থিত হন। বূপ 
তাহাদের সঙ্গে একত্র চাবি মাস অবস্থান কবিয়াছিলেন। এক দিন মহাপ্রভু 
হরিদাসেন্স কুটীবপ্রাঙ্গণে বলিয়! তাহার রচিত নৃতন নাটক শ্রবণ করেন। 
অতি দীন হীন মলিন বেশ, বিনয়ে সর্ধবা অবনত, লজ্জা আর তিনি 
পড়িতে পারেন না; তথাপি গুরুব আদেশে নিজের রচন! সকল কিছু কিছু 
ভক্তদিগকে শুনাইলেন। বিদগ্ধমীধব গ্রন্থের এই প্লোকটি প্রথমে পাঠ কর! 
হইল। গতুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্ুতে তুগ্ডাবলীলবয়ে, কর্ণক্রোড়কড়িনী 
ঘটয়তে কর্ধীর্ব,দেভ্য স্পৃহাং। চেতঃ গ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্কেন্দিয়ানাং 
কৃতিং নোজানে জনিত কিয়তিরমূতৈ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্ষী 1৮” “'কৃষ”” এই বর্ণ" 
দ্বয় কত পরিমাণ অমৃতে যে রচিত হইয়াছে তাহা জানি না। ইহা যখন 
রসনায় নৃত্য করে তখন আবে। বু রসনা লাভের জন্য বতি উৎপাদন করে, 
এবং যখন কর্ণরন্ধে, প্রবিষ্ট হয় তখন অর্ধ,দ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য 
স্পূহা! জন্মে, আবার চিত্ত প্রাণে মিলিত হইয়া ইন্দ্িয়গণকে বলাধান করে। 
কৃষ্চনামের সুমধুর মাহাত্ম্য শ্রথণ এবং এই শ্লোকের কবিত্বরধ আস্বাদন 
করিয়! রামানন্দ, সার্বভৌম; শ্বরূপ দামোদর প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পাগতগণ 
অতিশয় মুগ্ধ হইয়াঁছিলেন। পরে রামানন্দ তাহাকে ভক্তিবসের বিবিধ তত্ব 
জিজ্ঞাস করেন। জ্ঞান, ভক্তি) বৈরাগ্য ক্বিত্ব এট চারিটি রূপেতে একত্র 
সন্গিবেশিত ছিল, জ্জন্,গৌর বড় সুখ ও গোৌবব অন্ুভৰ করিতেন । প্রধান 
তক্তদিগের নিকট রূপের এই সকল গুণের কণা বিবার জন্ত তাহার 
অত্যন্ত উত্সাহ হইত। তদনস্তর রূপ গোশ্বামী অল্প দিনের মধ্যে তত্রত্য 
সাধুগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া! উঠেন। কোন্‌ বসের কিরূপ শ্লোক রচনা 
কারয়াছিলেন, সমস্ত তাহাদিগকে শুনাইলেন। চৈতন্তের অন্থরোধে সর্ব 
ভক্তগণ আরে! অধিকতর প্রসন্ন হইয়া রূপকে বিস্তর আশীব্ধাদ করিতে 
লাগিলেন । রূপ সনাতনের চমতকার বিবরণ পূর্বেই নকলে কিছু কিছু 
গুনিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়া! অতীব আনন্দিত হইলেন। চারি 
মাস পরে গৌড়ের ভক্তগণ স্বদেশে প্রস্থান করিল। রূপ গোস্বামী তাহার 


ভক্তিচৈতন্যচক্দরিকা । ১৮৫ 


পর আর কিছু দিন থাকিয়া বুন্দাবনে চলিয়া! যান। বিদায়কালে চৈতন্ত 
বলিয়া! দিলেন, ব্রজপুরবাসী হইয়া রসশাস্ত্র প্রচার কর, সনাতনকে একবার 
পাঠাইয়। দিও, আমিও সেখানে আর একবার যাইব। 
ছোট হরিদাসকে বর্জন। 

ভগবান আচার্ধ্য নামক এক জন সাধু চৈতন্তের শিষ্য ছিলেন। 
তিনি এক দিন গুরুদেবকে নিজ আশ্রমে ভোজন করাইবার জন্য গায়ক 
ছোট হরিদ্বাসকে বলেন, শিখি মাহিতির ভগ্নী মাঁধবীর্দেবীর নিকট উৎকৃষ্ট 
তুল ভিক্ষা করিয়া আন। তদহুসারে হরিদাস ভিক্ষা করিয়া আনেন। 
মাধবী তপন্থিনী প্রাচীনা বৈষ্বী, তথাপি এই কথা শুনিয়া চৈতন্য আর 
হরিদাসের মুখ দেখিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। ভূত্য গোবিন্দকে 
আজ্ঞা করিলেন, ছোট হরিদাসকে পুনরায় আমার আশ্রমে আসিতে দিবে 
না। দামোদর ইহার কারণ জিজ্ঞান্থ হইলে তিনি ৰলিলেন, বৈরাগী হইয়। সে 
প্রকৃতি সত্রৌলোক) সম্ভাষণ করে ? ছুর্ববার ইন্ড্রিয়বিষয়ের নিকট গমন করিলে 
মুনিদিগেরও চিত্ত বিচলিত হয়। ক্ষুত্র জীব নকল মর্কট রৈরাগ্য করিয়া 
ইন্দ্রিয় চরিতার্থে রত থাকে । এই সকল হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণে পাঁরিষদ্‌- 
গণ নির্ধাক হইলেন। পুনরায় আর এক দিন সকলে মিলিয়া হরিদাঁসের 
জ্রন্ত অনেক অনুরোধ করত তাহার এই সামান্ত অপরাধ মার্জনা করিতে 
বলেন, কিন্ত সকল চেষ্টা নিক্ষল হুইয়! যায়। চৈতন্ত কহিলেন, আমারই 
মন আমার বশীভূত নহে, বৈরাগী হইয়] প্রক্ৃতিষ্পর্শ এবং সম্ভাষণ কি 
উচিত? যাও তোমর! আপনার কার্য্যে চলিয়। যাও! পুনরায় এরূপ যদ্দি 
বল, তবে আর আমাকে এথানে দেখিতে পাইবে না। তখন কর্ণে হস্ত 
দিয় ভয়ে সকলে দূরে প্রস্থান করিলেন । পরমানন্দপুরী এ জন্য আর 
একবার অন্থরোধ করেন, তাহাতে গৌর মহা বিরক্ত হইয়া গোবিন্দকে 
ডাকিয়। বলিয়াছিলেন, চল আমার সঙ্গে, এখানে আর মামার থাক হইল 
না, আলাপনাথে গিক্ন! আমি একাকী বাস করিব। মহা বিভ্রাট দেখিয়! 
তখন সকলে মিলিয় অনেক অনুনয় বিনয় করেন, তবে প্রভুর চিত্ত স্থির 
হয়। সেগৌরাঙ্গ এখন থাকিলে বর্তমান নিকৃষ্ট বৈরাগীদল তাহাকে হয়ত 
প্রস্থার করিত। ক্ধি উচ্চ পবিত্রতা বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার তাহার সময়ে 
ছিল, আর এক্ষণে কি হইয়াছে! হরিদাসকে যে তিনি সামান্ত লঘুপাপে 
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আরও কিছু দেখি! থাঁকিবেন। পবিভ্রাত্মা ভক্তদিগের ম্বভাবে লোকচরিজ্র 
পবীক্ষ! কবিবার এক প্রকাঁব কষ্টি পাথব থাকে, অপবিত্র দুক্ষম্মান্তিত ব্যক্তির 
জীবন তন্দ্াবা সহজে পরীক্ষিত হয়। তাহার]! পুণ্যসংস্কাবগুণে পাপের 
দুর্গন্ধ বুঝতে পাবেন, গৃট় কলঙ্কের দাগ তাহাদের পিবেকদর্পণের নিকট 
প্রকাশ হইয়া পড়ে, যোগবলে তাহার] পাপ পুণ্যেব প্রকৃতি নির্ধাবণ কবিতে 
সমর্থ হন। পৌবাঙ্গ স্ত্রীলোকসম্বন্ধে পবিত্রতা রক্ষাব এই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 
দেখাইন1 গিষাছেন। পরে দেই হবিদাঁস অন্ুতাঁপে দগ্ধ হইয! প্রধাগের 
জিবেণীর জঙ্গে প্রাণত্যাগ করেন। নবন্বীপের কোন বৈরাগী তথ হইতে 
গিরা শ্রীবাসকে প্রথমে এই সংবাদ দ্য, পবে তাহাব মুখে চৈতন্ত সে কথ! 
শ্রবণ করেন। শ্রীবাস পুবীতে আসিয়! হরিদাসের বৃত্াস্ত জিজ্ঞাসা করায় 
প্রভূ বলিয়াছিলেন, “ম্বকর্ম্মফলভূক্‌ পুমান্‌।* 
প্রভুব প্রতি দামোদবেব ভর্খসন1। 

একইী পিভৃগীন উড়িয়! ব্রাহ্মণবাগক চৈতন্যের নিকট সদা সর্বদা 
আসিয়া প্রণাম করিত এবং কথা বার্তী কহিত। সুকুমার মতি শুন্দর 
বালকের মুছু ব্যবহার দেখিয়! তিনি তাহাকে বড় ভাল বাদিতে লাগিলেন । 
কিন্তু বিরক্ত সন্ন্যাসী ম্পষ্টবাদী দামোদরের পক্ষে ইহা নিতাত্ত অসহ হইয়া 
পড়িল। নিষেধ করেন তত্রীপি সে মানে নাঃ বালক স্বভাব যেখানে 
শ্ত্রীতি পায় সেই খানে যায়, তাহার নিষেধ কার্যকর হইল না। শেষে 
দামোদর আর থাকিতে না পারিয়া। এক দিন বলিয়। ফেলিলেন “এইবার 
তুমি কেমন গোৌঁপাঞী তাহ! পুরুষোত্তমেব সকলে জানিবে। গোস্বামীর 
গুণ এবার বাহির হইবে।” চৈতন্ত বলিলেন, দামোদর তুমি কি বলিতেছ ? 
তিনি বপিলেন, আর কি বলিব? তুমি আপনার ইচ্ছ! মত চলিবে, কাহ।র 
কথাত গুনিবে না! অন্ঠেব মুখ বন্ধ করিতে পার, কিন্ত পণ্ডিত হইয়া ইহা 
বিচার কয় না যে বিধবাব সন্তানের প্রতি এত দৃব স্বেহ প্রদর্শন রুর। উচিত 
কিনা? যদিও সে বিধবা সতী এবং তপম্বিনী, ক্ষিস্ত তথাপি তাহার 
সৌন্দর্য্য এবং যৌবন দোষের কারণ হইয়াছে, এবং তুমও এক জন পরম 
সুন্দর যুব! পুরুষ বট। লোককাণাকাণির অবসর ভূমি কেন দিতেছ 1” 
এই বলিয়া রামোদর মৌনাবলম্বন করিলেন । গৌরনুন্মর হাসিয়া কহিলেন, 
তুমি নবন্ধীপে যাও, তখায় গিয়া জননীর রক্ষক হইয়া থাক । তুমি নিরপেক্ষ 
হইয়া আমাকেও সাবধান করিয়া দিলে, একপ ন! হইলে ধর্ম থাকে ন 
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যাহা আমার দ্বার হয় না, তাহ! তোম| হইতে হয়, অত এব তুমি.মাতৃ সন্নি- 
ধানে গমন কর। অনম্তর স্বরূপ দাযোদর কিছু দিনের অন্য চৈতন্তের 
গৃহের অভিভাবক হইয়। নবন্বীপে বাস করেন। 
নামমাহাস্ব্য কথন। 

হরিদশসের নির্জন কুটারে গৌর প্রায়ই গতায়াত করিতেন। নাম- 
মাহাত্মযসন্বদ্ধে এই যবন ভক্তের কথ! বড় প্রামাণ্য ছিল। তাহার সমস্ত 
জীবনটি যেন নামময়। এক দিন প্রভূ তাহাকে বলিলেন, কলিকাঁলে এই 
ষে সকণ অসংখ্য যবন, যাহারা গে! ব্রাঙ্গণ বধ করে, ইহাদের কিরূপে 
নিস্তার হইবে তাই ভাবিয়া আমি বড় ছুঃখিত হইতেছি। তিনি বলিপেন, সে 
জন্য তুমি চিন্তা করিও না, তাহার! "হারাম” “হারাম” বলির! মুক্ত হইবে। 
অজামিল নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিয়। তারয়। গিয়াছে, নামের এমনি গুণ । 
[ গৌর ] আচ্ছা! তবে পৃথিবীতে যে বহুল স্থাবর জঙ্গম আছে ইহাদের দশ! 
কি হইবে? [হরি ] তুমি যে উচ্ৈঃম্বরে নাম সক্কীর্ভন প্রচার কবিয়াছ তাহার 
ধ্বনিতে তাহার! উদ্ধার হইয়া] যাইবে। স্থাবরে যে হরিধ্বনির প্রতিধ্বনি 
শুনিয়াছ, তাহা প্রতিধ্বনি নহে, তাহার1ও কীর্তন করিয়াছে। পুনরায় গৌর 
বলিলেন, সমস্ত ,জীব যদি মুক্তিলাভ করিয়! স্বর্গে চলিয়! যায়) তাহা হই- 
লেত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই রহিল নাঃ সব শূন্য হইয়া! গেল! হরিদাস বলি- 
লেন, আবার হুল জীব উৎপন্ন হইয়। স্কাবর জঙ্গমের সহিত জগৎকে পরিপূর্ণ 
করিবে। হরিদ্দাসের কথায় গৌরাঙ্গ প্রীত হইয়া! ভক্তমণ্ডলীমধ্যে তাহার 
প্রশংসা! করিতে লাগিলেন । কেমন সরল বিশ্বাস! জীবসাধারণের মুক্তির 
জন্ত কি চমৎকার আগ্রহ! গৌরের এই সকল প্রশ্নের মধ্যে তাহার কি 
হ্বকোমল ভাব, কি মধুর অমায়িকতাই প্রকাশ পাইতেছে! 

সনাতনের নীল।ত্রি দর্শন। 

সনাতন গোস্বামী কিছু কাল বুন্দাবনে অবস্থানাস্তর ঝারিখণ্ডের বনপথ 
ধরিয়৷ নীলাচলে উপস্থিত হুন। একে কঠোর বৈরাগোর পেষণে তাহার 
শরীর নিতান্ত শিথিগ হইয়া পড়িয়াছিল. তাহার উপর আবার অনাহার, 
অনিদ্রা, পথভ্রমণ এবং ঝা রখগ্ডের অস্বাস্থাকর জলপান, নানা কারণে 
সনাতনের সর্বাঙ্গে চর্মরোগ উৎপন্ন হইল এবং তাহা হইতে শোণিত ও রস 
নিঃস্থত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিতান্ত হর্বধল এবং ভগ্রদেহ হঈয়! 
পড়িলেন। এই ব্যাধির জন্ত বৈরাগীর মনে অত্যন্ত গ্লানি ও নিরবে 
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উপস্থিত হয়। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, একে আমি নীচ জাতি, 
তাহাতে জগন্নাথের মন্দিরের নিকট প্রতৃর বাস, সেখানে জগন্নাথের 
পরিচারকগণের অঙম্পর্শ করিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে, 
অতএব রথের অগ্রে গৌর বখন নৃত্য করিবেন সেই সময় তাহার সম্মুথে রথ- 
চক্কে আমি প্রাণত্যাগ করিব। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সনাতন হরি- 
দাসের আশ্রমে গিয়া! অতিথি হইয়! রহিলেন, তাহার দঙ্গে আলাপে পরমানন্ 
লাভ হুইল, কতক্ষণে গৌরকে দেখিবেন কেবল এই অপেক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভু তথায় আসিয়। দর্শন দ্রিলেন। সনাতনকে 
দেখিবা মাত্র তিনি মহা হরধিত মনে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত 
হইলেন। গৌর কোল দিবার জন্ত যত অগ্রসর হন, সনাতন তত পাছে 
হাটেন) শেষ নিতান্ত সন্কুচিত হইয়। কতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, দোহাই 
প্রভু! আমাকে স্পর্শ করিবেন ন!! স্পর্শ করিবেন না! একে আমি নীচ 
তাহাতে গাত্রকওুরসে অপবিত্র, অতএব রক্ষা করুন! যে গৌরপ্রেম গলিত- 
কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে হ্থায়ে স্থান দিয়াছে তাহ! কি আপনার প্রাণতুল্য শিষ্যের 
গাত্রকও্‌ দেখিয়। পরাত্মুখ হইবে? অনন্তর বলপূর্বক তিনি সনাঁতনকে 
আলিঙ্গন দান করিলেন। এই স্থানে আসয়৷ সনাতন আপনার কনিষ্ঠ 
অন্ুপমের মৃত্যুমংবাদ প্রাপ্ত হন। তাহার ভক্তিনিষ্ঠা আলোচন! করিয়! 
তিনি কিরৎক্ষণ শোক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

চৈতন্ত গোসাঞী দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে সনাতনের মনোগত অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিয়! এইরূপ বলিয়াছিলেন ;--দেহত্যাগে যদি কৃষ্ণকে পাওয়। 
যায়, তবে কোটি দেহ নিষেষের মধ্যে ত্যাগ করিতেই ব1 ক্ষতি কি? তাহাতে 
কিছু হয় না, কষ্গ্রাপ্তির উপার ভক্তি আর ভজন। দেহনাশ তমোগুণের 
লক্ষণ, ইহাতে পাপ হয়। সাধক প্রেমভক্তির বিরহে প্রাণত্যাগ করিতে 
চায় বটে, গা অনুরাগের অভাব হইলে মৃত্যুবাঞ্ধ। হয় সত্য, কিন্ত সেই 
বিরহজালাই আবার প্রাণনাথকে নিকটে আনির। দেয়? স্থুতরাৎ তাহাকে 
আর মরিতে হয় না। তুমি এ কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্তন কর, 
অচিরাৎ কষ প্রেমধন পাইবে । তাহার জনে নীচ জাতি অযোগ্য নহে, 
আবার সত্কুলোদ্তব বিপ্র হইলেও তাহাতে যোগ্য হওয়! যায় না। এ বিষন্ে 
জাতি কুলের বিচার নাই, যে ভজন! করে সেই শ্রেষ্ঠ ; সে ব্যক্তি হীন অভক্ত 
হইয়্াও উচ্চ হইতে পারে। দীনের প্রতি ভগবানের অধিক ছয়; কুলীন 
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ধনী পণ্ডিত ইহার বড় অভিমানী) হরিপদারবিন্দবিমুখ বড় গুণযুক্ত বিপ্র 
অপেক্ষা হরিগত-প্রাণ চগ্ডাঁলকে শ্রেষ্ঠ বল! যায়, ইহা ভাগবতে কথিত 
আছে। ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, আস্ম- 
নিবেদনাদি ভক্তির নববিধ কার্য উৎকৃষ্ট বিষয়ঃ হরিপ্রেমই হরিকে 
আনিয়। দিতে পারে, তত্তিন্ন অন্ত উপায় নাই। নিরপরাধে নামসন্বীর্থন 
কর! ইহাই সর্ধোপরি সার জানিবে। সনাতন অকস্মাৎ এ সকল কথা 
গুনিয়া একবারে অবাক্‌ হইয়া! গেলেন। অতঃপর প্রভুর চরণে ধরিয়! 
বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, আমাকে জীবিত রাখিলে তোমার কি লাভ 
হইবে? আমি অতি হীন পামর, তুমি সকলি জান, যাহা করাও তাহাই 
করি। গৌর বলিলেন, তুমি আমাকে আম্মসমর্পণ করিয়! এক্ষণে আবার 
পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ ? ধর্ম্মাধ্শ বিচার করিতে পাক 
না? তোমার শরীর দ্বার আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিবক। ভক্ত, ভক্তি, 
কৃষ্ণপ্রেমতত্ব, বৈষ্ণবের নিতাকর্শ, এবং আচার ব্যবহার তোম। হইতে 
নির্ধারিত ও প্রচারিত হইবে। মাতৃ আজ্ঞায় আমি নীললাচলে আছি, নিজ- 
বলে ধর্মশিক্ষা দিতে পারি না; যাহা আমি করিতে অক্ষম সে সকল আমি 
তোম! দ্বারা করাইব। তুমি দেহপাত করিবে ইহা কি আমি লহিতে 
পারি? তোম। হইতে লোকে বৈরাগ্য শিখিবে, ভক্কি ও প্রেমতত্ব প্রচারিত 
হইবে, আমার প্রিয় স্থান লুপ্ততীর্থ মুর! বুন্দাবনের পুনরুদ্ধার হইবে। 
হরিদাস, তুমি নিষেধ করিও যেন সনাতন অন্তায় আচরণ না করে । এ ব্যক্তি 
পরের দ্রব্য বিনষ্ট করিতে চায়। হরিদাস বলিলেন/ তোমার গম্ভীর হদয়ের 
কথ কে বুঝিবে? কাহার দ্বার] তুমি কি কাজ করাও তাহ তুমি না জানা- 
ইলে জানিতে পারি না। সনাতন তখন কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থির হইলেন 
এবং বণিলেন ঠাকুর, আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাঁবৎ আপনাকে আপনি চিনি 
না, তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি। বস্ততঃ সনাতন যাহ! বলিয়াছেন 
ইছা বড় ঠিক কথ!। মানবপ্রক্কতির স্বাভাবিক গতি কিরূপ, সে কোন্‌ 
কার্য্যের উপযুক্ত, কি প্রণালীতে তাহার হৃদয়তন্ত্রীর শ্বর মিলাইয়! তাহাকে 
বাজাইতে হয, কোন্‌ স্থানে আঘাত করিলে তাহার ভিতর হইতে অৃতের 
জোত বাহিয় হইতে পারে, এই জগজ্প নাট্যশালায় কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ 
"মংশ স্ন্দররূপে অভিনয় করিতে সক্ষম, অস্তরদর্শী মহাপুরুষেরাঁই কেবল 
তাহা জানেন। যখন মানব হৃদয়ের লুক্কাস্িত লম্পতি তাহার বাহির 
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ফরির! দেন, তখন মানুষ আপনাকে আপনি চিনিয়! আহলাদে পুপকিত 
হয। আমাদের গুণেব গৌর এই মহামন্ত্র জানিতেন। মহাপুরুষের 
যে কেবল দ্ীবতত্বের নিগুঢ় রহন্ত উত্তেদে করিতে পারেন তাহা নহে, 
ভপগবানেব গুপ্ত অভিপ্রাপ্প পরিব্যক্ত করিয়! তাহার! সাধারণ জনসমাগকে 
অধাক্‌ করিয়া দেন। প্রেরিত মহাজনক্েের কার্ধ্যই এই ষে, গ্তাহার! জীব 
ও সঈশ্ববের গুড় তত্ব প্রকাশ করিয়! জগতের কল্যাণ সাধন করিবেন, ইহারই 
জন্য তাহাদের আবির্ভাধ। অনস্তব প্রভুর আজ্ঞায় হরিদাসও সনাতন বৈরা- 
শীকে বুঝাইয়! বলিলেন, দেখ সনাতন, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে 
আছে? প্রভুর নিজদদেছের কাধ্য তোমার দ্বার তিনি করাইবেন, ভক্তির 
পিদ্ধান্তশান্ত্র, আচারনির্ণয় তুমি প্রচার করিবে, ইহা অপেক্ষা তোমার সৌভাগ্য 
আর কি হঈতে পারে ? আমি বুথ জীবন ধারণ করি, আমার এ দেহ প্রভুর 
কোন কার্ধ্যে নানিল না। সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতি দিন তিন লক্ষ 
হরিনাম সন্কীর্তন করিলে, নামের মহিম। জগতে প্রচার করিয়। গেলে, এমন 
আর কে পারিবে? ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তোমার তুল্য ভাগ্যবান আর আমি 
কাহাকেও দেখ না। কেহ আপনি আচবণ কবে প্রচার করে না, কেহ প্রচার 
করে আচরণ করে না, তুমি আচাব প্রচার ছুই কার্য্যই করিয়৷ থাক। 

কিযদ্দিবসান্তে রথধাত্রার কালে গৌঁড়ের সমস্ত ভক্তবৃন্দ এখানে মাসি- 
লেন, সনাতনের সঙ্গে তাহাদের আলাপ পরিচয় হইল। এইরূপে তিনি 
থাকেন, এক দিন গৌরাঙ্গ যমেশ্বর টোট। নামক স্থানে গিয়া তাহাকে তথায় 
আহ্বান করিলেন। 'দ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ধ হুর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রের 
বালুঞারাশি অগ্নির স্তাষ উত্তপ্ত হইয়াছে, চতুর্দিকে আগুনের হস্কা ছুটিতেছে, 
লহজ পথ ছাড়িয়া সেই তপ্তবালুকারাশির উপর দিয়া সনাতন চলিলেন, 
পায়ের তলায় ফোস্কা পড়িল তাহাও বুঝিতে পারিলেন ন1। প্রত তদ্বি- 
ধয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াঁছিলেন, আমি অস্পৃহ্ত পামর, 
সিংহদ্বারের পথে জগন্লাথদেবের সেরকগণ যাতায়াত করে, সে পথে চলিবার 
আমার অধিকার নাই। চৈতন্ত সন্ধষ্ট হইয়! বলিলেন, যদিও তুমি দেব 
ও মুনিগণেব বন্দনীর পবিত্রত্বভাব, তথাপি মর্ধযাদ্পপালন কর! বিয়ে, অন্যথা . 
লোকে উপহান কবে, নিজ মর্যাদা রক্ষা করিলে আমার মন সন্তষ্ট হয়, 
তূমি ন করিলে তাহ! আর কে করিবে? তদনস্তর কওুবসষিক্ত সনাতনকে 
তিনি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন দান করিলেন। 
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শক নিজের নিক্কষ্টত1 শ্রণে গ্লীনি বোধ, তাঁহার উপর গৌরপ্রেমের 
উৎপীড়ন, এই লকল কারণে সনাতন মাপনাকে নিতাস্ত অপরাধী বোধ 
কর ইতিকর্তধ্য বিষয়ে জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ চাহিলেন। 
তিনি বলিলেন, বৃন্দাবনই তোমার পক্ষে উপযুক্ত স্থান, রখযাত্রার পর তুম্সি 
সেই খানেই চলিয়। যাও। এ কথা সনাতন গৌরকে জ্ঞাপন করাতে তিনি 
বপিলেন, কি! কালিকার জগ! সে নাবালক হুইয়৷ কি না তোমাকে আবার 
উপদেশ দেয়? তুমি হইলে আমার উপদেষ্টা এবং গুরু তুল্য ব্যক্তি, লে 
তোমাকে শিক্ষ। দিতে আসে ? তুমি বিজ্ঞ জ্ঞানী, আমাকে তুমি ভক্তির কত 
ব্যবহার বুঝাইয়। দ্িয়াছ, বালক জগ! তোমাকে উপদেশ দিবে ? মর্মযাদা- 
জাজ্ঘন আমি সহা করিতে পারিনা । তোমার দেহ আমার পক্ষে অযৃত 
লমান, ইহাকে ভুমি প্রাঙ্কত মনে করিয়া ঘ্বণ! কর, কিন্ত আমি প্রান্ত দেহ 
ঘলি না। আমি সন্গাী, তোমাকে ত্যাগ কর! আমার অনুচিত কার্যা, 
গ্বণ করিলে সন্নাীর ধর্ম নষ্ট হয়। তাহা গুনিয়। হরিদাণ বলিলেন, 
ঠাকুর! এ তোমার প্রবঞ্চনায় কথা আমি মানি না। আমাদিগকে যে তুমি 
গ্রহথ করিয়াছ, ইহাতে তোমার দীনের প্রতি দয়! ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ 
করে না। গৌর ঈধদ্ধান্য করিয়া বলিলেন, *গুন হরিদাস, সনাতন, মনের 
কথ তবে বলি শ্রবণ কর। তোমাদ্দিগকে বালক বোধে আমি সম্ষেহ করিয়। 
থাকি। মাতার পক্ষে বিষ্টামুত্ররেদদুষিত সন্তানের শরীর যেমন আদৃত, 
সনাতনের দেহ আমার পক্ষে তদ্রপ, ইহা! আলিঙ্গনে ঘ্বণার উদয় হয় ন1। 
বৈষ্ণবের দেহ কখন গ্রাকৃত নহে। ভক্ত যখন দীক্ষিত হইয়া ভগবানে 
আত্মসমর্পণ করে, তখন তিনি তাহার দেহকে অগ্রাক্কত চিদাননময় করিয়। 
লন? ভক্ত সেই অগ্রাককৃত দেহে হরিচরণ ভজনা করে। ভাগবতে উক্ত 
হইয়াছে, “মর্তে্যা যদ ত্যক্তসমন্তকর্া, নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতো মে। 
তদামৃত.ত্বং প্রতিপদ্যমানে, ময়াত্মতৃয়ায় চ কল্পতে বৈ॥” সমস্ত কর্ণ 
পরিত্যাগ করিয়! আমাতে যে আত্মসমর্পণ করে সে অম্ৃতত্ব লাভ করিয়! 
খামার সঙ্গে একাত্মা হইয়। যার । সনাতনের দেহে ভগবান্‌ কু উত্পাদন 
করিয়া] আমাকে পরীক্ষা করিলেন । আমি বদি ইহাতে ত্বণ। করিতাম, 
াছাক নিকট অপরাধী হইতাম । আপনার পারিষদের দেহে কুণুরস ইহা 
ুর্ঘদ্ধ নছে। অন্তএব সনাতন, ভূমি ছঃখিত হইও না, তোমাকে আলিঙ্গন 
করির। আমি বড় সুখ পাই। আর এক বৎসর তুমি এখানে থাকঃ তাহার 
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পর আমি তোমাঁকে বৃন্দাবনে পাঠাইব |” প্রভু সনাতিনকে যে পুত্বাথ- 
সল্যের কথা বলিলেন ইহ] বড় মিষ্ট কথা । ভক্ত মহাপুরুষেবা অনুগত শিষ্য" 
 দিগগকে যেরূপ ভাল বাসেন তাহ! মাতৃন্সেত অপেক্ষাও মধুবতর, এ কথা গৌর- 
ভক্ত জনের! বিশেধরূপে অবগত ছিলেন । জননী স্তনছুদ্ধদানে সন্তানের 
পার্থিব দেহকে পালন কবেন, কিন্ত সাধুগুরু ঈশ্বরপ্রেরিত ধাত্রী হইয়া 
শিষ্যের শৈশব অমরাম্মাকে প্রেম ও পুণ্যহুপ্ধ দানে পরিপোষণ করিয়া 
থাকেন। ঈশ্বরাবিষ্ট সাধু দিব্যজ্ঞানামৃত পান করাইয়া আপনার সন্তান 
ভুল্য শিষ্যদিগকে যে ভাবে প্রতিপালন করেন তাহার নিগুঢ় তাঁৎপর্যয 
.হ্বদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ন্বর্ণের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায় । সন্তান পোষ- 
পের জন্ত যেমন মাতার প্র যোজন, আত্মার ধর্ম্োন্নতির জন্ত তেমনি 
দেবভাবাবিষ্ট ধর্মগুরুব প্রয়োজন । তদনস্তর দোলযাত্রার উৎসব সাঙ্গ 
হইলে কি কি কাধ্য করিতে হইবে তৎসমুদয উপদেশ দিয়া সনাতন বৈরা- 
গীকে প্রভু বৃন্দাবন পাঠাই দ্রিলেন। তথায় ৰূপ সনাতন ত্রাভৃঘ্বয় এক- 
ত্রিত হইয়া বহুল গ্রন্থ রচনা কবেন। সনাতন ভাগবতামৃত গ্রন্থে ভক্ত, 
ভক্তি, কৃষ্ণতত্ব ; সিদ্ধান্তসাব পুস্তকে বৃন্দাবনলীলারস; হরিভক্তিবিলাসে 
বৈষবগণের নিত্যকর্ম ;? তত্তিন্ন আরও ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ অনেক প্রচার করি- 
লেন। রূপ গোত্বামী রসামৃনসিদ্ধুদাব গ্রন্থে ভক্তিরসের ব্যাখ্যান বিবৃত 
করেন; উজ্জলনীলমণিতে রাধারুষ্জের লীলা বর্ণন করেন; ততিন্ন আরও 
অনেক গ্রন্থ তাহা কর্তৃক প্রচারিত হয়। অন্ুপমের পুত্র শ্রাজীব গোশ্বামী 
নিত্যানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া! এই দময় জ্যেষ্ঠতাতদিগের সঙ্গে মিলিত 
হন, এবং ষট্সন্দর্ভ, ভাগবতসন্দর্ভ, গোপালচম্পু প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। 
গ্রচ্থাক্স মিশরের ভক্তিশিক্ষা । 

এক দিন গ্রছ্যক্ন মিশ্র তত্বজিজ্ঞান্থু হইয়1 চৈতন্তেব নিকট গমন, করাতে 
তিনি বলিলেন, আমি কিছু জানি না' তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও, 
তাহার মুখে কষ্চকথ। শুনিয়া! পরিতুষ্ট হইবে। প্রর্যয় ব্রায়ভবনে উপস্থিত 
ইউস] শুনিলেন, রাষানন্! নির্জন স্থানে উদ্যানমধ্যে ছুইটা কিশোর বযস্কা, 
সুন্দরী নর্কীকে নাটকাভিনয় শিক্ষা! দিতেছেন। নির্বিকার চিত্ত রামানন্দ 
আপনাকে সেবক জ্ঞানে সেই ছুই জনের অঙ্গ মার্জনা) বেশ বিদ্তা " 
কার্য সহন্তে করিতেন এবং তাহাদিগকে গীতাভিনয় শিক্ষা দিতেম। 
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তাঁহার! জগনাথের মন্দিরে গিয়া নৃত্য গীত করিত, দেবদাসী নামে তাহারা 
আখ্যাত। সিদ্ধাত্মা রামানন্দ রায় তাহাদের দেহকে কাষ্ঠ পাষাণনির্িত 
মুর্থির স্তাঁয় অনুভব করিতেন । ইহ একটী আশ্চর্য্য ক্রিয়া বিশেষ । প্রথম 
দিবসে মিশ্রের সঙ্গে তাহার ধর্মালাপ হুইল না, পর দিন তিনি তাহাকে 
আমিতে অনুমতি করিলেন । মিশ্রের মুখে গৌর এই সকল কথ! শুনিয়া 
বলিয়াছিলেন, আমি বিরক্ত সন্স্যাসী, দর্শন দূরের কথা, প্রর্কতিনন নাম 
শুনিলে আমার বিকার উপস্থিত হয়, কিন্ত রামানন্দ এ বিষয়ে কেমন নির্বিি- 
কার! তাহার দেহ অগ্রাকৃত, কে তাহার মর্শ বুঝিতে পারে? ভাগবত 
শাস্ত্রে কেবল শুনা গিয়াছে যে, বিশ্বাসী হইয়। রাসবিলাসের কথ! শ্রবণ 
করিলে হপ্রোগ কাম বিনষ্ট হয়, মনু মহাধীর হইন। প্রেমভক্কির 
উজ্জ্বল মধুর রদের আম্বাদন পাঁ় এবং কৃষ্ণের মাধুর্য রসে আনন্দে বিহার 
করে। পরীক্ষিতং প্রতি গুকবাক্যং--প্বিক্রীড়িতং ব্রজবধূতিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ 
শ্রন্ধান্বিতোহণুশন্ুয়দাথ বর্ণয়েছ।। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 
হৃপ্রোগমান্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। ইহা যে পাঠ করে এবং শুনে সে 
নিত্যসিদ্বত্ব প্রাপ্ত হয়। রায়ের ভজনপ্রণ।লী রাগান্ুগা, তিনি সিদ্ধ হইয়1- 
ছেন। পরমানুন্দরী কিশোরী নর্তকীছয়কে রায় স্বহৃন্তে বসন ভূষণ গরাইয়! 
দেন, তাহাদের সর্বাঙ্গ মাজ্জনা! করেন, তথাপি ভাঙার চিত্তে কোন বিকার 
উপস্থিত হয় না। মিশ্র, তুমি পুনরায় তাহার নিকট যাও, তিনি কি শিক্ষ! 
দেন আমাকে আনিয়া বলিও। অপর দিনে প্রছ্যয় রামানন্দের সভায় 
উপস্থিত হইয়া! প্রেমরসতত্ব শুনিতে আরম্ভ করেস। সতপ্রপঙ্গের এমনি 
গুণ, তৃতীর প্রহর বেল! হইয়া গেল তথাপি কাহারে। ক্ষুধ! তৃষ্ণ বোধ নাই ) 
পরিশেষে রায়ের এত দুর উৎসাহ বৃদ্ধি হইল যে তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর মিশ্র তাহার উপদেশে বিগপিতচিত্ত হইয়। পুন- 
ব্বার চৈতন্তকে সমম্ত বিবরণ অবগত করিলেন রামানন্দের বিনয় 
ও মত্ততার কথ কহিলেন । প্রভু শুনিয়া বলিলেন, রামানন্দ আপনার 
গুণ আমার উপর আরোপ করে, গৃহস্থ বিষরী হুইরাও ইন্জরি়গণকে 
পরাজয় করত সে সন্্যাসীদিগকে উপদ্দেশ দেয়। প্রধান বৈষ্ব 
ঘলের মধ্যে রায় রামানন্দ ষদিচ উচ্চ পদস্থ এক জন রাজকর্চারী 
_ লন, কিন্তু তাহাকে সকলে বিজিতেক্রিয় নির্বিকার চিত্ত বণিসা! শ্রদ্ধ! 


করিতেন। 
২৫ 
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কোন কবির মনঃগীডা। 

স্বরূপ দামোদব কিন্ধূপ তেজীয়ান্‌ লোক ছিলেন তাহার পবিচঘ আমর] 
পূর্বে দিয়াছি। তিনি বিধ্যা, সবলতা। এবং নিষ্ঠাতে গৌরের অতিশয় 
প্রিরপাত্র হন । ফিন্তু বড় মুখর ছিলেন । এক বার কোন এক জন গৌড়দেশ- 
বাসী ব্রাহ্মণ চৈতন্যলীলার এক খানি নাটক লিখিয়! আনে, তাহাকে তিনি 
যেরূপ বিপদ্গ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহ! শুনিলে বড় ছুঃখ বোধ হয়। ভয়ানক 
তেজন্বী সারগ্রাহী স্থপণ্ডিতঃ নবীন গ্রস্থকাবদিগেব রসনাভিজ্ঞতা এনং 
জ্ঞানের অন্পত তীহাব নিকট অমাঁঞ্জনীয় ছিল। গৌরবের শিষ্যদলের মধ্যে 
অনেকগুপি কৃতবিদ্য গ্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ভক্তির তয়ঙ্গ যখন এ 
দেশে প্রবাচিত হইল, তখন অনেক নূতন কবি ও গ্রন্থকার বৈষবদলের 
মধ্যে উদ্দিত হইলেন। ব্যাপারটি বাস্তবিক আদ্যোপান্ত কবিত্বরসেবই 
প্রতিকৃতি । বঙ্গদেশীয় উপরিউক্ত বিপ্রটি গৌরচরিত্রের এক নাটক লিখিয়। 
তাহাকে গুনাইবার জন্য নিতান্ত আগ্রহাহ্থিত হন। এ সম্বন্ধ এইরূপ নিয়ম 
ছিল যে, যে কোন ব্যক্তি কিছু রচনা করিবে আগ্রে স্বরূপকে সে তাহা 
শুনাইবে, তিনি অনুমোদন করিলে তবে গৌরাঙ্গ তাহ! শুনিবেন । সিদ্ধা- 
স্তের বিরুদ্ধ কোন রসাভাগ তিনি শ্রবণ করিতেন না । ব্যাকরণ ও অলঙ্কার 
দোষধুক্ত ভক্তিরসবিরহিত অনার কাব্য নাটক শুনিলে দামোদরও বড় বিরক্ত 
কইতেন। ভগবান্‌ আচার্য্ের অনুরোধে এই নাটক শুনিতে বসিয়া! শেষে 
তিনি সেই নবীন গ্রন্থকারকে এমন ভৎসনা করিলেন ষে তাহাকে এককালে 
মাটা করিয়া দ্িলেন। সভার মধ্যে তাহার হুদ্দশা দেখিয়া! অপর সকলের 
বড় দুঃখ হুইয়াছিল। পরে তাহাকে কোননূপে সান্ত্বনা প্রধান করিয়! দেশে 
পাঠান হয়। অনন্তর ব্রাক্মণের ছঃখে ছুঃখী হইয়া! দামোদর তাহাকে মিষ্ট 
বচনে বলিলেন, বৈষ্বের নিকট গিয়1 তুমি ভাগবত পাঠ কব, গৌরপদে শরণ 
কও, তাহার ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গ কর, তাহাব পর এ সব তব লিখিতে 
পারিবে। ব্রাহ্মণ তখন অতিশয় লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হুইয্তা গৌরচন্দ্রের 
সঙ্গে বৈরাগী হইয়া রহিল। 

এই সময় হইতে চৈতন্যের হৃদয়ে অন্য এক উচ্চ ভাবের বিরহ ব্যাকুলতা 
উপস্থিত হয়। গপ্রেমময়ের প্রেমে যত তাহার অনুরাগ মাসক্তি বৃদ্ধি হইন্তে 
লাগিল, সেই পরিমাণে সময়ে সময়ে ্রেমবিকার ও বিচ্ছেদানলও অজ্ঞ 
জলিয়! উঠিতে লাগিল। দিবসে নানাবিধ সদালোচনা, দেবদর্শন, সঙ্কীর্ন, 
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ভক্তসঙ্গ ইত্যাদি কার্যে ভূলিঘ্বা থাকিতেন, রাত্রি হইলে বিরহবিকারে প্রাণ 
উৎ্কঠ্িত হইত । হৃদয়নাথকে সর্বক্ষণ নয়নে নয়নে রাখিতে না পারিলে 
তাহার পিপাসার নিবৃত্তি হইত না। এই অবস্থায় স্বরূপ দামোদর নিকটে 
থাঁকিয়। প্রেমলীণাঁব সঙ্গীত কলিতেন) এবং রামানন্দ রায় জয়দেব বিদ্যাপতি 
চণ্ডীদাস কৃত আদিরসের কবিত], ভাগবতের রাসলীলার শ্লোক এবং বিবিধ 
প্রেমতত্ব ও মাধুধ্য রসের কবিতা শুনাইতেন, তাহাতে তাহার কথঞ্চিৎ 
তৃপ্ত্যন্থভব হইত। কখন রাধার ভাবে, কখন গোপীদিগের ভাবে বিরহে 
ব্যাকুল হইয়। কাদিতেন, প্রাকৃত শ্রেমেব বিরহসঙ্গীত এবং শ্লোক শুনিয়। 
আরে মাতিয়৷ উঠিতেন। গৌড়দেশস্থ ভক্তগণ যে চারি মাস নীলাচলে বান 
করিতেন, তাহাদের সহবাঁমে সে সময় মহাপ্রভুর মন অপেক্ষাকৃত স্থির 
থাকিত। 
বঘুনাখ দ|সেব বৈরাগা। 
বদুনাথ দাসের বৈবাগ্যবৃস্থান্ত পূর্বেই কিছু উল্লেখ কর! হইয়াছে। যেরূপে 
পরে তিনি সংদারধন্ধন ছিন্ন করিষা! গৌরের সঙ্গী হইলেন তদ্বিবরণও অতীব 
আশ্চর্যজনক । রথুনাথ মর্কটবৈরাগ্য পরিত্যাগপূর্ধক নিলিপুভাবে কিছু 
দিন সংনাবে ছিলেন । তদনন্তর বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভূন নীলাচলপ্রত্যা- 
গমন সংবাদ প্রাপু হইসা তথায় যাইবার জ্ন্ত উদ্যোগ করিতেছেন, এমন 
সনয় তাহাব পিতৃন্য হিরণ্য দন্ত সপ্তগ্নাম অঞ্চলের জমীদারি মকরা করিয়! 
লইলেন। হিনি বিশ লক্ষ মুদ্রা কর সংগ্রহ করিয়। বার লক্ষ মাত্র নবাবকে 
দিতেন। উক্ত জমীদাবিব পূর্ব শ।সনকর্ত| এক জন মুসলমান এই কথ! 
নবাবকে জানায়! বাদ সাধিল। উজির তত্ব অনুসন্ধান করিতে আসিলেন, 
হিরণ্য এবং আর আব সকলে পলাইল, বঘুনাণ' বন্দীভৃত হইলেন । তিনি 
শীস্তভাবে মিষ্ট বাক্যে এ মুসলম(নকে অনেক বলিয়া! কহিয়া তাঁহাকে কিছু 
ংশ দিতে স্বীকৃত হইস্বা সমস্ত গগুগোল মিটাইয়া এক বৎসর কাল পরে 
পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন । পুনঃ পুনঃ রজনীযোগে গোপনে 
প্রস্থান করেন, আব বারংবার তাহার পিতা তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। 
রঘুনাথের মাতা গোবর্দন দাসকে বলিলেন, পুত্র উন্মাদ হইয়াছে, উহাকে 
দড়ি দিয়! বাঁধিয়া! রাখ । পিতা তাগাতে এই উত্তর করিলেন যে, ইন্দ্রের 
স্ঠায় গ্রশ্বর্ধয, অগ্নবাতুল্য স্ত্রী যাহাকে বাধিতে পারিল না, সামান্ত রজ্জু ছার], 
কি তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় 1 ইহার উপর চৈতন্তের কৃপা হইয়াছে, 
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তাহার পাগল কে ধরিয়া রাখিতে পায়ে ? অতঃপর রঘুমাথ পাণিহাটা গ্রামে 
নিত্যানন্দের নিকট চলিয়া! গেলেন। অবধৃত নিতাই তাহাকে দেখিয়া বলি- 
লেন, ওরে চোর ! এত দিনে তুই এলি? এস! এস! আজ আমার বন্ধুগণকে 
তুমি দধি চিড়ার কলার খাওয়াও । রঘুনাথ মহা আননি'ত হইয়! সেইখানে 
এক চিড়ামহোৎ্সব করিলেন। যত লোক সেখানে ছিল, এবং যত লোক 
দেখিতে আপিয়াছিল প্রত্যেককে এক মাল্স দুধচিড়া এবং এক মাল্স! দধি- 
চিড় দেওয়া হয় । শত শত টবঞ্চব প্রেমের ঝাকি দিয়! পর্যযাপ্তড পরিমাণে 
কলার খাইলেন, তদর্শনে নিত্যাননের যৎ্পরোনাস্তি সুখ বোধ হইল । তিনি 
নিজেও ছুই মাল্সা চিড়ার ফলার খাইলেন! মাল্নাভোগ বড় উপাদের' 
ভোগ্য। ভক্তির ধর্মের আহার্য্য সকলও অতি সরস এবং কোমল । যে দেখিতে 
আসে সেই খাষ, মহা মহোৎসব লাগিয়া গেল। দ্রব্যবিক্রেতাগণ দ্রব্য 
বিক্রয় কবিয়! মূল্য লইল এবং তাহা নিজেরাই ভক্ষণ করিল। আহারের 
পর মহা উদ্যমের সহিত হুবিনাম সন্কীর্ভন হয়। মহোৎসব শেষ হইলে 
রঘুনাথ মতক্ত নিত্যানন্দের নিকট চৈতন্তলঙ্গ লাভের অন্ত প্রার্থনা করিয়া 
বিদায় লইলেন। ভোজনের পর নবৈষ্চবগণকে যে যেমন পাত্র দশ বিশ শত 
মুদ্্র। এবং নিত্যানন্দের সেবার জন্ত তীাহাব ভূত্যহন্তে গোপনে এক শত সুব্র্ণ 
মুদ্রা গ্রদ্দান করিয়। দাসরঘুনাথ গৃহে প্রস্থান করিলেন। গৃছে গিয়া তদবধি 
অন্তঃপুরে আব প্রবেশ করেন নাই, যে কয় দিন বাড়ীতে ছিলেন প্রহরীর 
দ্বারা বেষ্টিত হইয়। বহির্ববাচীতেই থাকিতেন । এক দিন সুযোগ পাইয়! বনে 
বনে নীলাচলাতিমুখে একাকী পলায়ন করিলেন । রথধাত্রিগণও এই সময় 
ত্রীক্ষেত্রের পথে বাহির হইর়াছিল। গোবদ্ধনদাস পুত্রকে ফিরাইবার জন্য 
শিবাননোর নিকট পত্র লিখিয়! লোক প্রেরণ কয়েন। কিন্তু রঘুনাথ যে 
পথ ধরিয়াছিলেন ষে পথে লোক জনের গতিবিধি ছিল ন!। নদী পর্ধত ধন 
প্রান্তর পার হইয়া, অনাহার অনিদ্রার বহু ক্লেণ সহা করিয়া তিনিত্বাদশ 
দিবমে একবারে চৈতন্তসমীপে গিয়া উপনীত হইলেন। রঘুনাথকে পাউয়! 
মহাপ্রভু অতুল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহাকে কোল দিয়! তিনি 
সভাস্থ সকলকে বলিতে লাগিলেন, ইহার পিতা! এবং পিতৃব্য বিষয়ের কীট, 
কিন্ত ভগবানের কৃপায় রঘুনাথ তাহা হইতে উদ্ধার হইল। তাহাকে পধ- 
, শ্রমে ক্রিষ্ট ও মলিন দেখি! দামোদরকে প্রতু বলির] দিলেন, তুমি ইহাকে 
পুত্র সমান দেখিয়া পালন করিবে, জামি তোমার হৃত্তে রদুনাথকে সমর্পণ 
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ফরিলাম। নিজভৃত্য গোবিন্দকেও বলিলেন, রঘুনাথ পথে বড় ক্লেশ পাইয়! 
আসিয়াছে, ইহাকে ভালপ্পে শুশ্রধা কর । শেষে এই রখুনাথ এমন বৈরাণী 
হইলেন যে, কিছু দিন পর্য্যস্ত পিংহদ্বারে কাঙ্গাল ভক্তদিগের সঙ্গে অন্ন ভিক্ষা 
করিয়। খাইতেন। পরে তাহা ও গেল, গাভীদগের মুখত্রষ্ট পরিত্যক্ত পধু'য- 
যিত অন্ন সংগ্রহপূর্ধক ধৌত করিয়! তাহার ত্বার! প্রাণ ধারণ করিতে লাগি- 
লেন। তাহার কঠোর বৈরাগ্যাচরণের কথা গুনিয়। যদিও গৌর সকল 
বিষয়ে অনুমোদদন করিতেন ন1, কিন্ত বীতম্প্‌হা ত্যাগস্বীকার দেখিয়! 
তাহার মনে মনে বড় আহ্লাদ হইত। এক দিন তিনি বলিলেন, রঘুনাথ 
উত্তম কার্ধ্য করিতেছে; বৈরাগী হইয়৷ যাহারা ভোগ বাসন!, জিহ্বার 
লালসা রাখে, নিকৃষ্ট ইন্্রিযন্নখের জন্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তাহাদের পর- 
মার্থ বিনষ্ট হয়, ভগবান্‌কে তাহারা লাভ করিতে পারে না। বৈরাগী সর্বদা 
নামসন্কীর্ভন করিয়া শাক পত্র ফল মুলে আত্মরক্ষা করিবে। রঘ্ুনাথের 
আহার্ধ্য সেই পধ্তঠষিত ধৌত অন্ন প্রভু এক দিন খাইয়া! আনন্দ প্রকাশ 
করত বলিয়াছিলেন, তুমি এমন সামগ্রী নিত্য খাও; আমাকে দাও না! 
অনন্তর রঘুনাথ তাহাকে বলিলেন, আমার জীবনের উদ্দেপ্ত কি,কি আমার 
কর্তবা তাহা আমাকে সবিশেষ বুঝাইয়! দিউন। গৌর তাহাকে এই উপ- 
দেশ দিলেন যে, তুমি স্বর্ধপের নিকট সাধ্য সাধনতত্ব শিক্ষা কর, তিনি 
তোমার উপদেষ্ট। হইগেন $ আমি যাহা! জানি না, তাহ। তিনি জানেন। 
তথাপি আমার কথায় যদি তোমার শ্রদ্ধ। হয়, তৰে এই বলিতেছি, গ্রাম্য- 
কথ! শুনিবে না এবং বণিবে ন।॥ ভাল খাইবে না, তাল পরিবে না, অমা- 
নিকে মান দিবে, সর্ধদ] হরিনাম লইবে, মানসে রাধাকৃষ্ের দেবা করিবে 
ক্ষেপে এই যথা কর্তব্য বপিলাম। পতৃণাদপি ন্ুুনীচেন, তরোরিব 
সহিষুঃ্ন। | অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদাহরি ॥” 
রঘুনাথের প্লেশ যোচনের আন্ত তাহার পিতা একবার চারি শত মুদ্রা 
এবং কয়জন ভূত্য ও পরিচারক ত্রাচ্গণ পাঠাইয়! দেন, কিন্ত তিনি তাহা! 
্পর্ণও করেন নাই। সেই অর্থে মাসে ছুই দিন গ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
ভোঙন করাইতেন। পরে তাহাও আর প্রীতিকর বোধ হুইল না; ভাবি- 
লেন, বিষম়ীর দ্রব্যে গ্রভূর চিত্ত প্রসন্ন হয় না, ইহাতে আমারও কেবল 
প্রতিষ্ঠ। মাত্র লপাভ। এ কথ। চৈতন্ত শুনিয়্1 সন্ধ্ট হইয়! বলিয়াছিলেন, 
বিষয়ীর অন্নে মন মলিন হর, ইহ! রাজসিক নিমন্ত্রণ, দাতা ভোক্তা উভয়েরই 
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মনকে ইাতে কলুষিত কবে, পবমার্থতব্ব ভূলাইয়া দেয়; বঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ 
কবিব1 বড উত্তম কাধ্যই ঝবিয়াছে। রঘুনাথ জপ ধ্যান সঙ্কীর্ভনে সমস্ত 
দিন বাত্রি মগ্ন থাকিতেন, চাবি দণ্ড মাত্র সময আহাব নিদ্রাব জন্ত নিদ্দিষউ 
চিল। ভেকধাবী হুওযাঁৰ পব ভাল দ্রব্য বসনাষ আব কথন স্পর্শ কবেন 
নাই, মলিন ছিন্ন ৰসন পৰবিতেন , এইবপে ভিনি গৌবপ্রিষ হবিভক্ত পবম 
বৈধাগী হইয়া অবশিষ্ট জীবন বাপন কখিষা যান। গৌাঙ্গদেব রঘুনাথকে 
অত্যন্ত ভখল বাসিতেন। কাহাঁকেই বানা ভাল খাসিতেন? প্রত্যেকেই 
মনে কবিত প্রভু সর্ধাপেক্ষা আমাকে অধিক প্রীতি কবেন। মন্ুযব 
অভ্যন্তবে কি বস্ত আছে তাহা তিনি যেমন বুঝিতেন তেমন আব কে 
বুঝিবে? এইজন্ত আপনি ভক্তচভামণি হইয়াঁও ছোট বড় সমস্ত সাধু 
বৈষ্ণবকে উপযুক্ত সম্মান ও প্রীতি প্রদণন কবিতেন। তাহাব ন্ায় নবো- 
তমেবাই ননগণেব প্রকৃত মর্ধযাদাব পক্ষপাতী । 
বন্ভ ভ"ব গর্ধবিনাশ। 

প্রধাগেব নিকট যমুনাতটবাঁসী স্থবিজ্ঞ পণ্ডিত বল্পভ ভট্ট, (যিনি 
একবাব চৈতন্তকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণ কবিষাছিলন ) কিছু দিন পবে 
তিনিও নীলাচলে আসিলেন। ভট্টেব কিছু জ্ঞানাভিমান ছিল, প্রড়্ব 
সঙ্গে তর্ক বিতর্ক জ্ঞানালোচনা কবেন এই ইচ্ছা ; অন্ত ভক্তগণেব প্রতি 
তাদৃশ মনোষোগ দিতেন না, একটু বিজ্ঞতা এবং পাণ্ডিত্য দেখান যেন 
উদ্দেশ্ত ছিল। তাহাব বচনচাতুর্্য শু নয! চৈতন্ত বলিলেন, আমি নিতাই 
অদ্বৈত হবিদাঁস গুভূতি সমস্ত ভক্তদিগেব নিকট নান! বিষয় শিক্ষা কবি- 
য্বাছি, তাহাদেব সঙ্গে থাকিষাই আমাব ভক্তিলাত হটযাছে। ইতিপূর্বে 
ভট্টেব মনে মনে অভিমান ছিল যে সর্বাপেক্ষা তিনিই ভাগবতে পপ্তিত, 
বৈষ্বতত্ব তাহাব মত আব কেহ জানে না, পবে গৌবাঙ্গেব মুখ অপর 
ভক্তগণেব প্রশংস শুনিষা এবং তাহা প্রত্যক্ষ কবিষ] ভাহাব গর্ব ক্ছু 
খর্ব হইল। তথাপি বিদ্যাব অভিমান কি শীঘ্র যায়? আমি বিদ্যাবাগীশ, 
বহুশাস্্রদর্শা জ্ঞানী, অমুক অমুক অনভিজ্ঞ অল্পজ্ত আধুনিক, অন্ধোৎসাহী 
ভাবুকেব1 তত্ববিষয়ে কি জানে? এই অভিমানের বিষ জ্ঞানাভিমানীব অস্থি 
মজ্জা পর্যযস্ত অধিকাঁব কবিয়া থাকে; সে ধর্মমববাজ্যে প্রবেশ করিলেও 
উহ ধর্দদমাভিমানবপে তাহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ কবে। কোন কল্পিত 
আদশেব সঙ্গে তুলনা করিষ। সে আপনাগ শ্রীবাদেশ সর্বদ উন্নত এবং বক্র 
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করিয়া রাখে, তদুর্ধে আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ভ্ট মহাঁশয় এক দিন 
প্রভূকে অন্ররোধ করিলেন, আমি ভাগবতের টাকা করিয়াছি, তোমাকে 
তাহ। একবার শুনিতে হইবে । তিনি তীঙ্াার ব্যবহারে তমোগুণের আত্রাণ 
পাইয়া! এবং ভাবগতি বুঝিয়া পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তথাপি 
ভট্ট কিছুতেই ছাড়িবেন না, একবার নিজের বিদ্যাট। দেখাইাবন। গুরু- 
দেবের উদ্দাসীন ভাব দর্শনে অপর ভক্তগণও কেহই আর তাহার ক! শুনি- 
লেন না। শেষ ব্রাহ্মণ নিভাস্ত লজ্জিত এবং অপদস্থ হইতে লাগিল। তাহার 
কথা! কেহ শুনিতে চাহেন না, অথচ তাহাকে শুনাইতেই হইবে, ইহা এক 
প্রকার অত্যাচার বিশেষ, এব* ইহা জ্ঞানাভিমানের প্রত্যক্ষ দণ্ডও ৰটে। 
অন্ত এক দিন চৈতন্টের সভায় তিনি এই কণা উথ্থাপন করিলেন যে, জীব 
যদ্দি প্রক্কতি এবং কৃষ্ণ যদি পতি হইলেন, তবে পতির নাম উচ্চারণ 
তোমরা কেন কর? প্রভু দে দিন ম্প্ই াহাকে বলিলেন, তোমার 
ধর্মাধন্থ বোধ নাই; হ্বনীব আজ্ঞা প্রচঠিপালন পতিত্রতার ধর্ম, সেই 
আজ্ঞান্রসারে জীব কৃষ্চনাম লয়, তাহাছে কঞ্চপদে প্রেম হয়) ইহাই নামের 
ফল। ভট্ট তখন অধোবদন হইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন । 
ব্রাহ্মণ কিছুতেই আর প্রতিপত্তি স্থাপন কবিতে পারে না, মহা বিপদ হইল । 
বিদ্যার অভিমান মন্ুষ্যকে মূর্থের হ্যান কি অপার কবিয়াই ফেলে! ভট্ট 
জয়ী হইবেন, দশ জনের উপর পাগিত্য করিবেন, এই ইচ্ছাটি ভিতরে বিল- 
ক্ষণ প্রবল। আর এক দিন গৌরাঙ্গের সভাব উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্বক 
বলিলেন, স্বামীকৃত ভাগবতের ব্যাখ্যা আম খণ্ডন করিয়াছি, তাহার 
ব্যাখ্যানে একতা নাই,যাহাব যেমন ইচ্ছ1 সে তেমনি ভাবে উহার অর্থকরেঃ 

তএন স্বামীকে আমি মানিতে পারি না। চৈতন্ গোসাঞ্টী হাসিয়। বলি- 
লেন, যে স্বামীকে মানে না তাহাকে আমি বেশ্তাব মধে); গণ্য করি ! এ কথ 
শুনিয়া! সভাশুদ্ধ লোক হাস্ত করিয়া উঠিল. ভট্ট চক্ষে আর কিছু দেখিতে 
পান না, মুখ শুকাইয়া1! গেল, লজ্জিত হইর। গৃহে গির। ভাবিতে লাগিলেন, 
এবার প্রভু আমার প্রত্ি কেন এত নির্দয় হইলেন ? শেষ" আপনিই বুঝিতে 
পরিলেন যে আমার অভিমান বিনাশেব জন্যই প্রভু এমন করিয়াছেন । 
তখন নতশিরা হব! তাঁভার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গৌর 
প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, শ্রীপর স্বামীর টীক1 দ্বারা ভাঁগবতের মর্ম জানা 
বায়, তাহার উপর কোন কথা বলিও না, তাহার অনুগত হইয়। টাক 


ই ভক্তিচৈতন্চন্দ্রিকা । 


রচন! কর, ভক্তিপূর্বক নাম গান কর, ভগবানের পাদপদ্ম পাইয়া কৃতার্থ 
হুইবে। | 
গ্রভুর ভোজন সন্কেচ। 

পুরাতন ভক্ত মাঁধবেন্ত্রপুবীর রামচন্দ্রপুরী নামে এক জন অকালকুম্মাণ্ড 
বচনবিলাস সন্নযামী শিষ্য ছিল। মাধব এক দিন প্রেমবিরহে খেদ করিতে- 
ছেন, রামচন্দ্র তাহাকে উপদেষ্টার ন্যায় বলিতে লাগিল, তুমি পূর্ণত্রহ্মকে 
স্মরণ কর, ব্রহ্মবিদ্‌ হইগ্লা কেনরোদন করিতেছ? সে ব্রাহ্মণ আপনার মনের 
ছুঃখে মরিতেছে, রামচন্জ্র শিষ্য হইয়া গুরুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। 
মাধব বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, দূর হও তুমি! আমাকে আর মুখ দেখাইও না, 
যেখানে ইচ্ছ। সেইখানে চলিয়া! যাঁও। তোর সম্মুখে মরিলে আমার অস- 
দগতি হইবে। রামচন্দ্র গুরুকর্তৃক এইরূপ পরিত্যক্ত ও তাড়িত হইয়। নান! 
স্থানে কেবল লোকের ছিদ্রান্বেণ করিগ়। বেড়াইত। সে এক জন কঠোর- 
হৃদয় বিশ্বনিন্দক মন্ন্যাদী ছিল, ভক্তির ধার কিছুই ধারিত না । হঈশ্বরপুরী 
এই সময় মাধবের সেবা শুশ্রুষ। করিয়া! তাহার প্রিয়পাত্র হন। মাধবের 
ভক্তি প্রেম ঈশ্বরপুরীতে সংক্রামিত হুইয়া তাহ! গৌরপ্রেমোন্মাদের প্রথম 
উপলক্ষ হয়। রামচন্দ্র নীলাচলে আপিয়! চৈতন্তের আশ্রমে এক দিন 
নিমন্ত্রণ থাইল। তাহাকে জগদ্দানন্দ প্রভৃতি নকলেই চিনিতেন। ভয়ে ভয়ে 
যত্বপূর্ব্বঞ্ক অনেক সামগ্রী তাহাকে ভোজন করান হইল। রামচন্ত্র আপনি 
আহার করিয়। জগদানন্দকে খাইতে অনুরোধ করিল, এবং খাও থাও 
বলিয়! আগ্রহের দহিত তাহাকে অধিক ভোজন করাইয়! শেষে বলিতে 
লাগিল, “আমি শুনিক়াছিলাম চৈতন্তের লোকের! অনেক বেশী খায়, তাহ। 
অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম । সন্গ্যাসীকে ইহারা এত আহার করায়, ইহাতে 
বৈরাগ্য রক্ষা পাইবে না!” এইরূপ তাহার নিন্দ। করিবার রীতি ছিগগ। 
সে বিনা নিমন্ত্রণে অপরের প্রস্তত ভিক্ষান্নের ভাগ লইত। 

চৈতন্তের প্রতি দিনের আহারের বায় চারিপণ কড়ি নির্দিষ্ট ছিল, 
তন্মধ্যে কাণীশ্বর এবং ভৃত্য গোবিন প্রসাদ পাইতেন। প্রভূ কি প্রণাঙগীতে 
পান ভোজন শয়ন উপবেশন করেন, রামচন্দ্র তাহার অন্থসন্ধানে রহিল। 
অন্ত কোন দোষ ন। পাইয়া এক দ্বিন বলিতেছে, সন্ন্যাসী হইয়। এত মিষ্টান্ন 
খাইলে ইঞন্জ্রিয় দমন কিরধপে হইবে 1” নান! কথ! বলিয়া) সত্যকে মিথ্যান্গপে 
ব্যাখ্য। বন্বিক্না। যেখানে সেখানে লোকের নিকট এইরূপে সে প্রভুর নিন্দা 
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করিয়। বেড়াইত, আবার প্রত্যহ তাহার আশ্রমেও আসিত। পুরীর বিদ্যা 
তিনি টের পাইয়াও গুরুকুল জ্ঞানে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। এক 
দিন টতন্তের বাসগৃহে কতকগুলি পিপীলিকা দেখিয়। নিন্দুক বামচন্ত্র 
বলিতে লাগিল, পরাত্রাবত্র এক্ষবরসমাসীৎ তেন হেতুনা পিপীলিকাঃ সঞ্চ- 
রস্তি। ঘঅহে।! বিরক্তানাং সন্স্যাসীনামিক্দ্রিরলালপেতি ক্রনক্নথায় গতঃ।” 
ইহার নিন্দার জ্বালায় নিতাস্ত ্ষুথ হইয়৷ প্রভূ গোবিন্দকে বলিলেন, অদ্য 
হইতে পিগুাভোগের একচ5তুর্থাংশ অন্ন এবং পাচগণ্ডা কণ্ডির ব্যঞ্ন আনিবে, 
ইহার অধিক আর আমাকে কিছু দিবে না; যদি দাও, তবে আর আমাকে 
এখানে দেখিতে পাইবে না। এ কথায় সকলের মন্তকে যেন বজাঘাত 
পড়িল। রামচন্ত্রকে তাহারা বছ তিরস্কাঁব ও ভতণপনা করিয়। বলিতে লাগি- 
লেন.এই পাপিষ্ঠ হতভাগ্য সকলের প্রাণ নষ্ট করিবে । তদবধিকিছু দিন প্যস্ত 
গৌর অর্থ ভোজন করিতে বাধ্য হন। সুতরাং শিষ্যদিগকেও তদনুসারে 
চলিতে হুইল। ইহাতে রা'মচন্দরের উপর ভক্তগণের জঠবাগ্রিপ্রহ্ত অজজ্র 
কোপাগ্লসি ববিত হইয়াছিল। এইরূপে কিছু দ্রিন যার, আর এক দ্দিন সেই 
হতভাগ্য পরনিন্দক দুষ্ট আনিয়া! ঠাকুরকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছে, 
তোমাকে যে বড় ক্ষীণ দেখিতেছি ? তুমি নাকি অর্ধ ভোজন করিরা থাক? 
এরূপ শুফ বৈরাগ্যত সন্্যাসীর ধর্ম নহে। যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিলে 
তবে যোগ সিদ্ধ হয়। এই জন্ত গীতাপ্ন কথিত হইয়াছে, প্যুক্তাহারবিহারস্ত 
যুক্তচেষ্টন্ত কর্মন্থ । যুক্তল্বপ্রাববোধন্ত যোগে! ভবতি হুঃখহা 1” নিরীহ 
স্বভাব কোমলহৃদয় গৌরচন্দ্র দুষ্টাশয় রামচন্দ্র নিকট অবশেষে পরাস্ত হইয়! 
বলিলেন, অমি অজ্ঞ বালক, তোমার শিষ্যস্থানীয়, যাহা কিছু শিক্ষা দাও 
তাহাই সৌভাগ্য জ্ঞান করি । কয়েক প্রিন পরে নকলে তাহাকে অনুরোধ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, ও ব্যক্তি বিশ্বনিন্বক, উহার কথায় শরীর ক্ষ 
করিলে করি হইবে? প্রত তখন অদ্ধেক অর্থাৎ ছুই পণ কড়িতে ভিক্ষ! 
করিতে আর্ত করিলেন। কিছু দিনাস্তে রামচন্ত্রপুরী অন্তত্র প্রস্থান 
করিলে ভক্তগণ নির্বিদ্বে পৃর্ধবৎ আহারাদি করিতে লাগিলেন। আপদ দূর 
হুইয়! গেল দেখিয়া তাহার] নিশ্চিন্ত হইলেন । 
চৈতন্তের বৈষয়িক নিরপেক্ষতা । 
রাজ! প্রভাপরুদ্রের অধীনে রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পষ্রনায়ক 


কোন এক জমিদারীর করসংগ্রাহক ছিলেন। অনেক টাক। বাকি পড়াতে 
হত 
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তাহাব উপব রাজপুরুষের| শাসন আবস্ভ করেন। অধিকপ্ত রাজপুত্রকে 
উপেক্ষা করিয়! গোপীনাথ আরও বিপদাপন্ন হন। নীচে খাঁড়। পাতিয়া 
মাচার উপর হইতে গোপীনাথকে ফেলিয়! দেওয়। হইবে নগরমধ্যে 
এই ভনরব উঠিল। ইহা শুনিয়া ফোন লোক গৌবাঙ্জকে আসিয়া 
বলিল, এক্ষণে আপনি যদ্দি রক্ষা কবেন তবেইত গোপীনাথের প্রাণ বীচে, 
নতুবা রাজদণ্ডে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে । ভবানন্দ রায় সবংশে তোমার 
সেবক, তাহার পুত্রেব এই বিপদ, এ বিষয়ে তোমাঁব সাহায্য করা কর্তব্য । 
তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! বলতে লাগিলেন, রাজার ইহাতে দোষ 
কি? রাদম্ব ভাঙ্গিযা গোপীনাথ বাবুগিরি করিয়াছে, দণ্ডভব করে নাই, 
চতুব লোকেব! রাঁজকার্ধ্য করুক, আমি ইহার কিছু জানি না। বাজস্ব 
শোধ দিয়া যাহা থাকে তাহাই ব্যঘ কর! তাহাব উচিত ছিল । ক্ষণকাল পৰে 
আব এক জন আসিষা সংবাদ দিল, রাজান্থুচবগণ বাণীনাথ প্রভৃতিকে ও 
ধাধিয্বা লইয়া যাইতেছে । স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণ নিতান্ত ভীত 
হয়! প্রভূকে অনুরোধ করিলেন, রামানন্দ রায়ের গোঠ্ী তোমার দা, 
তাহাদেব এই বিপদ দেখিয়া তোমার উদাসীন থাক। কি এখন ভাল 
দেখায়? চৈতন্ত বলিলেন, রাজা আপনার পাওনা গণ্ড! লইবে, আমি 
বিবক্ত সন্গযাণী হইয়া তাহার কি করিতে পারি? তবে তোমরা আজা 
দাও লামি বাক দ্বারে যাই, আঁচল পাতিঘ্। কড়ি ভিক্ষা করি! ছুই লক্ষ 
কাহন কড়ি তাহার বাঁকি, ভিক্ষা করিলেই বা আমাকে তাহ! কে দিবে ? 
আমিত সন্ন্যাসী, পাচ গণ্ডার পাত্র! আবার এক জন লোক দৌড়িয়া 
আসিয়া বলিল, গোপীনাথকে খাঁড়ার উপব ফেলিয়া! দ্রিতেছে। তখন 
সকলে নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া! পুনর্ধার প্রভুকে ধরিয়৷ পড়িলেন যে 
তোমাকে ইহার কিছু করিতে হইবে। তিনি শেষ ম্পষ্টাক্ষরে বলিতে 
বাধ্য হইলেন,%আমি ভিক্ষুক, আম! দ্বারা কিছু হইবে না, তোম়র। জগন্না- 
থের চরণে ধর, তিনি ঈশ্বর এবং সকল কার্যের কর্তা। অনস্তর হরিচন্দন 
পাত্র রাজাকে অনেক বলিয়। কহিয়া গোপীনাথকে সে বিপদ হইতে মুক্ত 
 করেন। রাজ! এ সকল সংবাঘ জানিতেন না। শেষদংবাদদাতাকে গৌর 
এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন, রাঙগার লোক যখন বাণীনাথকে বীধিয়! লইয়া গেল 
তিনি তখন কি করিলেন? সে বলিল ঠাকুর, বাণীনাথ আবশ্রাস্ত কেবল 
হরিনাম জপে মগ্ন ছিলেন এবং জপ করিয়া সহত্র সংখ্য! পূরণ হইলে স্বীয় 
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অঙ্গে রেখা কাটিতেছিলেন। ইহা! শুনিয়া গ্রভুর মন অতিমাত্র পরিতুষ্ট 
হুইল। কিয়ৎকাল পরে কাশীশ্বর মিশ্র আপিলে তিনি খেদ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, দেখ মিশ্র, আম আর এখানে থাকিতে পারিব না, আলাল- 
নাথে গিয়া! থাকিব, এখানে খিষয় কার্য্যের বড় কোলাহল। আ.ম তক্ষক 
সন্্যামী, নির্জনবাসী, আমার নিকট ভবানন্দ রায়ের লোক চারি বার 
আদিল। তাহারা নান! প্রকারে অর্থব্যয় করিয়] রাজার কর দিতে পারে 
না, শেষে আমাকে আসিয়। জানায়, তাহাতে আমার মনে হুঃখ হয়। 
জগন্নাথ এবার তাহাকে রঙ্গ! করিলেন, পুনরায় যদি সেরাজন্য পরিশোধ 
নাকরে তখন কে রাখিবে? বিষয়ীর কথা গুনিয়া আমার মনে ক্ষোভ 
হয়, অতএব আমার এখানে আর থাক পোষাইল না। কাশীমিশ্র বুঝ'- 
ইর়। বলিলেন, তোমার সঙ্গে বিষষের কি সম্বন্ধ? বিষয়ের জন্য যে তোমার 
নিকট আসে সে অন্ধ এবং মূর্থ। তুমি ন্বয়ংই ভক্তদিগের পুরস্কার । তোমার 
জন্য রামানন্দ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। আপনার 
স্থখ দুঃখের ভাগী আপনি হইয়া! তোমার অনুগ্রহ যাহার! প্রার্থনা করে 
তাহারাই শুদ্ধলোক। তুমি এখানে থাক, কেহ আর তোমাকে এ জন্য 
বিরক্ত করিবে না। কোন শিষ্যকে বিষয়ন্থথে সুখাঁ করিতে চৈগন্ত কখনই 
অভিলাষী হন নাই, বরং সর্ধত্যাণী বৈরাগী হইতে অনেককে পরামশ 
দিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যের মধ্যে বিষয়ঘটিত স্বার্থের কোন সংস্রব থাক উচ্চ 
ধর্মনীতির বিরুদ্ধ। এই জন্য নামান্ত পাথিব কারণ উপলক্ষে চিরদিনের 
ধন্মবন্ধন ছিন্ন হইতে দেখ! গিয়াছে । পরিত্রাণের জন্তই গুরুর আবশ্ত কতা, 
অর্থ সুখ মান সম্পদ লাভের স্থান পৃথিবীতে অনেক আছে । প্রাচান কালের 
মুমুক্ষু শিষ্যগণ এ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। 

গরে কাশীহ্বরেব মুখে রাজ! এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় হুঃখিত 
হুন, এবং গোপীনাথকে খণমুক্ত করিয়। তাহার বেতন দ্বিগুণ বুদ্ধি করিয়! 
দেন। কাশীমিশ্রের নিকট এই সংবাদ পাইয়া! প্রথমে গৌর বলিলেন, 
কি! তুমি আমাকে রাঁঞ্জপ্রতিগ্রহ করাইলে? শেষে যখন শুনিলেন রাজা 
স্বতঃপ্রবুত্ত হুইয়া এইরূপ দয়! প্রকাশ করিয়াছেন তখন প্রভু তাহার 
বিনয় সদ্‌গুণের জগ্ত যথেষ্ট প্রশংনা করিলেন। কোন রাজা! কি সম্পর ' 
ব্যক্তির নিকট বিষয়সংক্রাস্ত বাধ্যতা তিনি সহা করিতে পারিতেন ন1। 
ধন সম্পদ আপন। হইতে অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে পাইত না। বৈরার্গার 
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স্বাধীনতা কেমন উচ্চ ইহাতে বুঝ যায়। কয়েক দিবসাস্তে গোপীনাঁথ 
বাণীনাথ প্রভৃতি পঞ্চপুত্র সহ ভবানন্দ রায় চৈতন্যের চরণে শরণাপন্ন হইয়। 
নিবেদন করিলেন, এবার প্রত আমাকে বিষয় বন্ধন হইতে যুক্ত কর। 
তিনি কহিলেন, পঞ্চজনে সন্ন্যাসী হইলে তোমাদের বহু কুট কে পোষণ 
কবিবে ? উদ্দাসীন হও ব1 বিষয়কন্ম কর, এই মাত্র আমাব অনুবোধ, যেন 
রাজার মূলধন কেহ মাত্মনাৎ না করেন। মূলধন রক্ষা করিয়া লাভ করিবে 
এবং তন্ধবার। ধর্ম কর্মে সম্বায় করিবে, অসঘ্বায়ে ছুই লোক বিন হয়। 
সাংসারিক বিষয়ব্যাপারসম্বন্ধে চৈতন্ত বড় নিরপেক্ষ স্কায়বান্‌ ছিলেন। 
একবাঁব অদ্বৈতৈর এক কর্ধচাঁবী কমলাকাস্ত বিশ্বান রাজ। প্রতাপকনত্রকে 
মিথ্যা করিয়। লিখিয়াছিল যে, অদ্বৈত গোস্বামী ঈশ্বর, এবং তাহার কিছু 
খণ হইয়াছে, অতএব তিন শত টাক] পাঠাইবে ৷ সেই পত্র প্রহর হাতে 
পড়ে, তিনি তাহ! পড়িয়া বড় ছুঃখিত হন এবং কমলাকান্তকে শাসন 
করেন। 
সেবকদত্ত উপহার গ্রহণ। 

প্রতি বর্ষে বর্ষে গৌড়বাসী প্রধান প্রধান ভক্তগণ যখন রথযাত্রার সময় 
নীলাচলে আসিয়। চৈতন্তসহবাসে চারি মাস কাল থাকিতেন তখন 
প্রত্যেকে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। খাওয়াইতেনঃ এবং তজ্জন্ত আদিবার 
কালে প্রতৃর প্রি বনছুবিধ খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে আনিতেন। এ বিষয়ে 
পাণিহাটীর রাঘব পণ্ডিত বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন। তাহার পত্বী দময়স্তী 
অতি পরিপাগ্ি করিয়! ভক্তিব সহিত নানাবিধ আচার বড়ি মিষ্টান্ন মসল। 
গুক্তপাত। দ্বার! পেটার। সাজাইয়। দিতেন। রাঘবের ঝাল প্রপিদ্ধ ছিল। 
অন্ে বিধ সামগ্রী তিনি লইর! আমিতেন। প্রত্যেকেই এক একটি উপা- 
দের বস্ত ভৃত্য গোবিন্দেব হাতে দিয়া অনুরোধ করিতেন যেন তাহা প্রভূব 
সেবায় ব্যবহৃত হয়। এইক্পে ক্র.ম রাশীরুত ভ্রব্য সঞ্চিত হইয়া যাইত। 
সে সকল জিনিষ গৌরের খাইবার অবসর হইত না। গোবিন্দ এক দিন 
বলিল, সকলেই আমাকে এ জন্ত ব্যস্ত কবে, ভক্তগণের প্রেমের উপহার 
গ্রহণ না৷ করিলে তাহাদের মনে বড় ছুঃখ হইবে। এক দিন উৎসাহের 
সহিত গৌরচন্ত্র সমুদয় দ্রব্য হইতে কিছু কিছু আহার করিলেন, তন্মধ্যে 
বাসি পুরাতন বিস্বাহু সকল প্রকারই ছিল। এরূপ ভোজনে কেবল অনা- 
সক্তিরই পারচন়্ প্রদান করে। 
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গোবিন্দের প্রভুভক্তি। 

ভূতা গোবিন্দ এক জন পরম ভক্ত, সে প্রতি দিন প্রভুর পদসেব! করিয়। 
তিনি ঘবুমাইলে তবে আপনি আহার করিতে যাইত | এক দিন চৈতন্ত নাম 
সন্কীর্ভনের অতিরিক্ত পবিশ্রমে ক্লাত্ত হইয়! দরজায় আড় হইর়। পড়িয়া রহি- 
লেন, কিছুতেই পথ ছাড়িয়া দেন নাঃ ভূত্যের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগি- 
লেন। গোবিন্দ আর কিছুতেই ভিতবে যাইবার পথ পায় না, শেষ বহি- 
কান খানি তাহার বুকেব উপর রাখিয়া উপর দিয়! ঘবে গ্রবেশপূর্ব্ক পদ্‌- 
সেবা আর্ত করিল, কিন্ত আচারের জন্য প্রভৃব দেহ লঙ্ৰন ক'রয়া৷ আর 
আদিতে পারিল নাঁ। নশিদ্রাভঙ্গের পর গৌর তাহাকে বলিলেন, এখনও 
তুমি বসিয়া কেন? আহার ক'রলে না? গোবিন্দ বলিল, ফাই কিরূপে? 
তুমি যে পথরুদ্ধ করিধ1 রাখিয়াছ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ভিতরে 
আসিলে কিরূপে? সেবা কর! আমাব ব্রত, তাহাতে নবক হউক আরযাহা! 
হউক, তোমার উপর দিয়! আদিলাম, কিন্তু নিজপ্রয়োজন সাধনের জন্ত 
সেবপত পারি না, গোবিন্দ এই প্রকার উত্তর দিয়া আহার করিতে গেল। 
নীলাচলে গোবিন্দ এবং স্বরূপ এই দুই জন তাহার সদাকালের সঙ্গী ছিলেন। 
ভৃত্য গোবিন্দ এক জন ভক্তের মধ্যে গণ্য । গ্গীধু মহাজনদিগের সকল 
দিকই মিষ্ট রসে পূর্ণ । তাহাদের সংযোগে লৌহও দ্বর্পের রূপ ধারণ করে। 
গ্রতি পাদবিক্ষেপ, প্রতি নিশ্বাম, মুখের প্রত্যেক কথাটি, ্নানাহার নিদ্র। 

সমস্ত যেন সুধারসে পরিপুর্ণ । 

হরিদাসের লীলাসং বরণ । 

গোবিন্দ এক দিন প্রসাদ দিবার জন্য হরিক্দাসের আশ্রষে উপস্থিত 
হইলে তিনি বলিলেন, আমি কিরূপ প্রা ভক্ষণ করিব, নামেব সংখ্য! 
পৃবণ হয় নাই; এই বলিয়। কণিকামাত্র প্রপাদ গ্রহণ করত উপবাসী রহি- 
লেন। অপর দিবসে গৌরাঙ্গ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস, সুস্থ 
আছত? তিনি প্রণামপুর্বক নিবেদন কারলেন, শরীর সুস্থ বটে, কিন্ত মন 
বড় অন্খী, নামজপের সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে না। তাহা শুনিয়া প্রভু কহি- 
লেন, তুমি এখন প্রাচীন হুইয়াছ, সংখ্যা হ্রাস কর। সিদ্ধদেহ পাইয়া এখন 
সাধনের জন্য এত আগ্রহই ব1!কি জন্য ? নামের মহছিমাত প্রচাব করিলে, 
আর কেন? সংখ্যা কমাইযা! লও। হরিদাস মিনতি করিয়া! বলিলেন, 
আমি হীন জাতি, অন্পৃম্ত, তুমি আমার প্রতি অনেক দয়! করিয়া; ম্নেন্ছ 
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হইয়] বিপ্রেব শ্রাদ্ধপাত্র পর্যন্ত আমি খাইলাম; এক্ষণে আমার এই বাঞ্ছা 
যে তোমাৰ লীল। সংবরণের পুর্বে যেন আমি দেগত্যাগ করিতে পারি। 
তোমার এ চক্্রবদন দেখিয়া এবং পাদপক্ম বক্ষে ধারণ রিপা যেন আমার 
মৃত্যু হয়। আমি বুঝিতেছি, তোমার লীল! শীপ্ত শেষ হইবে। তাহার 
পূর্বে আমাকে বিদায় দাও। ফলতঃ হরিদাস এ সময় অতিশয় স্থবির হই! 
পড়িয্নাছিলেন। গৌর বলিলেন, কৃপাময় হরি তোমার মনোবাঞ্! পূর্ণ 
করিবেন, কিন্ত তোমাকে লইয়াই আমার সুখ, আমাকে ছাড়িক্ন! তুমি আগেই 
যাইবে? হরিদাস কাতর হ্ইয়! প্রভুর চরণে ধরিয়। বলিতে লাগিলেন, 
আমার মস্তকের মণ্ণি স্ববপ কত কত মহাত্বা তোমার লীলার সহায় থাকি- 
লেন। একটি পিগীলিক! মরিলে পৃথিবীর আর কি ক্ষতি হইবে? বুদ্ধের 
ইচ্জান্ুসারে পর দিন প্রাতে চৈতন্যদেব ভক্তগণলক্গে হরিদাসের কু'্টীবে উপ- 
নীত হইয়া! তাহার প্রতি শেষ কর্ত৭] সম্পন্ন করেন। প্রথমে মৃত্যুশয্যার 
চারিদিকে দণ্ডায়মান হুইয়! সন্কীর্ভতন আরম্ভ করিলেন। কীর্তনের সঙ্গে 
হরিদাসের গুণ বর্ণনা করত প্রভু নাচিতে লাগিলেন, এবং আর সকলে 
সেই মুমূর্ষপ্রায় প্রাচীন সাধূব চরণধূলি লইতে লাঁগ্বলেন। এইক্নপে হরি- 
সঙ্কীর্ভনের সুবিমল পর্বিত্র হিল্লোলের মধ্যে গৌবচন্ত্রের সন্ুখে হরিনাম 
করিতে করিতে হরিদাসের প্রাণ বিয়োগ হইল। এমন সুখের মৃত্যু প্রায় 
কাছারে! ভাগ্যে ঘটে না। তাহার মৃতদেহ কোলে লইয়া মহাপ্রভু আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তে তক্তে কেমন স্বজাতীয়ত্ব এবং কুটুদ্দিতার 
সম্বন্ধ তাহ! চৈতন্য হরিদাসের মৃত্যুতে দেখাইয়্াছেন। অতঃপর সেই দেহ 
সংস্কারপূর্বক বালুকা খনন করত তন্মধ্যে প্রোথিত কর। হয়। হরিনাম- 
সাধক হরিদাসের জীবন মৃত্যু ও সাধন ভজন সমন্ত ব্যাপারের মধ্যে এক 
হরিনামেরই প্রীধাগ্ত লক্ষিত হইয়াছে । সমাধিকার্ধ্য সমাপনাস্তে সাগরজলে 
ন্নান করিয়। ভক্প্রাণ গৌবচন্ত্র নিজে দোকানে দোকানে ভিক্ষা করিয়। 
হরিদাসের মহোৎসব করিলেন । এই মছোৎ্সবের জন্ত তিনি আপনি ভিক্ষা 
করিয়। তাহ। দ্বার ন্বহত্তে বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করান। হরিদাসের প্রতি 
জ্ীচৈতন্তের দয়। দ্ষেহ, প্রেম শ্রদ্ধা আত্মীয়তা একটি অতীব প্রীতিকর 
সদৃষটাস্ত। 
স্বদেশস্থ বন্ধুগণের প্রতি গৌরের কৃতজ্ঞতা । 
নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যে তিনি বঙ্গদেশে থাকির! দ্বারে দ্বারে 
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ফেবল নাম প্রচার করিবেন । কিন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে একবার গৌরকে 
না দেখিষ। থাকিতে পারিনেন না, রথধাত্রীদিগের সঙ্গে নীলাচলে আসিয়া 
উপস্থিত হইতেন। এখানে উভয়ে নিভূতে বসিয়া অনেক গৃঢ় কথা বার্ত। 
হইত । শিবানন্দ সেন পথের মধ্যে যাত্রী সকলের নিমিত্ত বাপা এবং আহা- 
রাদির আয়োজন করিয়া দিতেন। এক দিন এবিষয়ের যোগাযোগ হটগ্া 
উঠে নাই, তজ্জন্ত নিতাই মহা! উত্তেজিত হইয়া শিবানন্দকে গালি দিতে 
দিতে বলিলেন, ভোর ছেলে মকক। তাহ! গুনিয়! তাহার স্ত্রীকাদিয়া 
উঠিল। অবশেষে নিতাই শিবানন্দকে এক লাখি মান্পিলেন। লাথি খাইয়। 
তাহার আহ্লাদ বৃদ্ধি হইল, আপনাকে তিনি ক্ৃতার্থ বোধ করিলেন। এ 
বসব অন্ত ধাত্রীদ্দিগের মধ্যে পবমেশ্বব মোদক ছিল। মোদকের নিকট 
গৌর বালককালে অনেক টিষ্টান্ন থাইয়াছেন। তাহার প্রতি প্রভূ যথেষ্ট ভাল- 
বাস! দ্বেখাইলেন। মুকুন্দের মাত! আসিয়াছে তাহার মুখে এই কথ শুনিয়া 
তিনি চমকিষ! উঠেন। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এমনি শাসন ছিল ঘে, গৌড়ীয় 
বৈষ্ুবগণের পরিঘাব সকল দূরে থাকিয়। তাহাকে প্রণাম করিত। প্রতি 
বৎসর সকলে কষ্ট পাইয়া যাওয়! আদা কবেন, এজন্ত চৈতন্ত প্রভূ এক দিন 
মিনতি করিয়। তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের পথক দেখিয়া 
বার বার আদমিতে নিষেধ করিতে ইচ্ছ! হয়, কিন্ত তোমাদের সঙ্গে আমি বড় 
সুখ পাই । নিতাই আমার আঘধেশ লঙ্ঘন করিয়াও এখানে আসেন। 
আচার্য গোম্বামীর আমার প্রতি বড় রূপা । এই থানে বসিয়াই আমি 
তোমাদের দেখা! পাই, একটু পরিশ্রম করিতে হয় না, আমি দীন দরিদ্র 
সন্ন্যাসী কিরূপে তোমাদের এখণ পরিশোধ করিব জানি না। দেহমাত্র 
ধন আছে তাহাই সমর্পণ করিলাম, যেখানে ইচ্ছা! সেখানে ইহ! তোমর! 
বিক্রয় কর, এই বলিয়। ভাবাবিষ্ট হৃদয়ে কম্পিত কলেবরে তাহাদিগকে 
আলিঙ্গন করিলেন; তীহারাঁও সকলে কাদিতে কাদিতে বিদায় লইলেন। 
প্রতি বর্ষে বর্ষে মিলন ও বিচ্ছেদের সমর প্রায় এইরূপ ভাবের তরঙ্গ উচিত। 
গৌড়েব ভক্তগণ বিদায় হইলে পুনবায় তাহার প্রেমবিরহানল আবার প্রবল 
হইল। 
জগদানন্দের অভিমানভঞ্জন | 
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অন্ুবা্গী ছিলেন। অবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় এক কলস 
চন্দনাদ তৈল অতিষত্বের সহিত প্রস্তত করিয়া আনেন। গোৌব সময়ে 
সময়ে প্রিয়বিবহোত্তাপে অতিশর ক্লেশ পাইতেন | তাহাকে ঠাও। কবিবার 
জন্য এই সিদ্ধ তৈল গোবিন্দের হত্ডতে দিয়! ইহ ব্যবহার জগ্ত পণ্ডিত 
তাহাকে অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ এ কথ! প্রভুকে জানাইল। তিনি 
বলিলেন, সন্্যানীর তৈপে কোন আধকার নাই বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল, 
ইহ! জগন্নাথের প্রদীপ জালাইবাব জন্য দিতে বল, তাহার পরিশ্রম সফল 
হইবে। জগদানন্দের মন সে কথা শুনিয়। বড় ছুঃখথিত হইল । পুনবায় 
তিনি গোবিন্দ দ্বার এ জন্ত বিশেষপে অনুবোধ করিলেন । তখন গৌর 
সুন্দর বিরক্ত হুইয়। বলিলেন, তবে তৈল মর্দনের জন্তু এক জন ভৃত্য নিযুক্ত 
কর! এই জন্ত আমি সঙ্গ্যাসী হইয়াছি কিন!! তোমাদের পরিহাস, আমার 
সর্বনাশ । তৈলের গন্ধ পাইয়। পথের লোকের! বলুক যে এই সন্ন্যাসী 
বিবাছিত, বিলাসপরাধণ ! গোবিন্দ নিম্তব্ধ হইল। পর দিন প্রাতে জগদা- 
নন্দকে দেখির়! প্রভূ বলিলেন, তু'ম সেই তৈল কলসটি জগন্নাথের প্রদীপ 
জালাইবার পন্ত দাও, শ্রম সফল হুইবে। পণ্ডিত অভিমানভরে কহিলেন, 
কে তোমাকে এ কথা বলিয়াছে যে আমি তৈল আনযাছি? এই বলিয়! 
কলসটি ঘর হইতে উঠানে বাছিব করিলেন এবং তাহার সম্ুখে ভাজিয়। 
চূর্ণ করিয়া! তিন দিন ঘরে ছুয়ার দিয় তিনি উপবাসী রহিলেন। জগ- 
দানন্দের এরূপ অভিমান নূতন নহে। অনন্তর তীহার সন্তোমের জন্য 
চৈতন্ত নিজে গিয়া তাহার অভিমান ভঞ্জন করেন এবং আপন হইতে 
তাঁহার গৃচে আহারের নিমন্ত্রণ লয়েন। পণ্ডিত তখন আহলাদিত হহয়া 
স্বহস্তে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করত বহু সমাদরে গুরুদ্বেবকে অন্ন পরি- 
বেশন করিলেন। তিনি বপিলেন, তোমাকেও একনঙ্গে আজ বসিতে হুইবে। 
জগদানন কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তাহার হস্তের পবিত্র অন্ন 
ব্যঞ্জন খাইয়! গৌব বলিতে লাগিলেন, ক্রোধাবেশের রন্ধন বড় উত্তম হয়! 
তথনস্তর তিনি সে দিন নিজে সেখানে বদিয়। থাকিয়া বিশেষ অনুরোধ 
করির। পণ্ডিতকে ভোজন করাইয়। আলেন। চৈতন্তের শিষ্যগণের মধ্যে অনে- 
কেই নিরামিষ ব্যপ্জন ভাল রশাধিতে পাবিতেন। সামান্য স্থপভ সামগ্রী 
অথচ পরিক্ষার শুদ্ধ) এরূপ আহাধ্য বস্ত গৌরের অতিশর প্রিয় ছিল। 
আহার বিলাম ভোগের অন্ত ইহ। তিনি মনে করিতেন না, ভক্তি প্রেধ 
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বৈরাগ্যের সঙ্গে ইহার বিলক্ষণ যোগ ছিল। আহারকালীন অন্নের হুস্কাণ 
পাইলে তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত। স্থখত্যাগী বৈরাগী শিষাগণ লামান্ত 
স্ত রন্ধনপূর্ববক আহার করিতেন, তাহ! দেখির়। প্রভু আপন! হইতে তাহা" 
দিগের বাসায় গিয়া! নিমন্ত্রণ খাইতে আসিতেন। একবার গদাধরের হাতে 
কচি তেঁতুলপাতার অন্ন খাইয়া! অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
বৈরাগ্য উদ্দীপনের আহার্ষয তাহার লোভের বিষয় ছিল। যে সকল সামগ্রী 
পাতের কাছে থাকিলে তোমার আমার ক্রোধ বিরক্তি উত্তেজিত হয়, তাহার 
তাহাতে মহা! আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার উদয় হইত। শেষাবস্থায় প্রেমের উত্তে- 
জনা প্রভুর শরীর কিছু কৃষ হয়। কদলিবৃক্ষশাখার শয্যায় তিনি শয়ন 
করিতেন, এজন্ত অস্থিতে বেদন। লাগিত,কিন্ত নে বেদন1 অন্ভব হইত জগদা 
ননের হৃদয়ে । পঙিত ইহা] সহা করিতে না পারিয়া এক দিন সুক্ম গেরুয় 
বসনে তুল! পূরিয়! তন্বার। বালিশ তোষক প্রস্তুত করিয়া গৌরাক্গের হতে 
সমর্পণ করিলেন । প্রথমে ইহ! দেখিবামাত্র প্রভূ বিরক্ত হইলেন, এব' 
পরিহাস পূর্বক বলিলেন, তবে একথান খাট আন! পরে খন শুনিলেন 
ইহা! জগদাননের কার্ধ্য, তখন চুপ করিয়া! রছিলেন ? কিন্ত সে শয্যা স্পর্শং 
করিলেন না। পরিশেষে অনেকের উপরোধে বহির্বাঁমাবৃত ছিন্ন কদলিপত্রের 
শয্যায় শয়ন করিতেন । 


ফোন নারীর সঙ্গীতে প্রভুর মুগ্ধ হওন। 

এক দিন মহাপ্রভু যমেখ্বর টোটায় যাইতেছিলেন, পথের মধ্যে এক 
স্থানে হঠাৎ বামাকের মধুর ধ্বনি তাহার কর্ণকে জাঘাত করিল। বমণী- 
ক বিনিঃস্যত জগন্নাথের গুণসঙ্গীত শুনিয়া তিনি ধাতুলের ন্তায় তাহাকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্ত ধাবিত হইলেন। সঙ্গে কেবল প্রিয়ভূত্য গোবিন্্‌ 
মাত্র ছিল। সঙ্গীতের স্বর লক্ষ্য করিয়! তিনি অন্ধের মত বিপথে চপিতে লাগি- 
লেন, কোথায় কোন্‌ দিকে যাইতেছেন কিছুই বোধ নাই, একবারে যেন 
পাগল হুইক়্া পড়িলেন। পদতলে মনসা সিভুর স্থৃতীক্ষ কাটা ফৃটিতে লাগিল 
তাহাওজ্ঞান নাই। এমন সময় প্দ্্রীলোকের গান” এই বলিয়া গোবিন 
তাহাকে কোলে চাপিয়! ধরিল। স্ত্রীলোক, এই শব গুনিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ 
গোরের প্রেমন্গযুণ্তি ভাঙ্গিয়! গেল। তখন জাগ্রত হইয়া! গোবিন্দকে আশী- 
ব্বাদ করত বলিলেন, আজ তুমি আমার জীবন রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীষ্পর্শ 
হুইলে আমার প্রাণ বিষ্বোগ হইত। তোমার খণ অপরিশেো ধনীয়, তুষি 
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নর্বদ! আমায় সঙ্গে থাকিয়! সাবধান করিয়। দিও । স্্রীঅজ্পর্শ দুরে থাকুক, 
তাহ। দর্শন সম্বন্ধে চৈতন্তের অতিশয় কঠোর নিয়ম ছিল। যদিও প্রেমো- 
মমত্ততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল, ভাবরসের ছঘিতীক্ম আদর্শ, কিন্ত নীতি পবি- 
ব্রতা বৈরাগ্য ঘিরতি বিবস্ে প্রাচীন আর্ধ্য খধিদিগের স্তায় তিনি ঝাতি 
কঠোর ব্রত পালন করিতেন। তাদৃশ প্রেমাবেশ, তথাপি “স্ত্রীলোকের 
গান” এই শব্ধ গুনিবামাত্র নিত্রা! ভাঙ্গিরা গেল, ইহ! কি সহজ'নৃততর্কত। ! 
ভষ্ট বঘুনাথ। 

কাশীবাসী তপনমিশ্রেব পুত্র ভট্ট রঘুনাখও একজন পরম বৈরাগী 
ছিলেন। তিনি এই সমগ্ন শৌড়ের রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক সম্তাস্ত 
বিষরীর সঙ্গে পথে মিলি! গৌবসন্গিধানে উপনীত হন। আট মাল কাল 
রঘুনাথকে নিকটে বাথিরা প্রন এই বলিয়া! তাহাকে বিদায় কবিলেন, 
অবিবাহিত থাকিধ! বৃদ্ধ পিতা মাতার সেব! কর, বৈষ্বের নিকট ভাগবত 
অধ্যয়ন কর, এবং আব একবাব এখানে আমিও । পরে তিনি বৃন্নাবনে 
গিষ্বা কূপ সনাতনেব সঙ্গের সঙ্গী হন। ভট্ট বথুনাথ প্রতি দিন সহশ্র বৈধ- 
বকে প্রণাম করিয়া লক্ষ হবিনাম জপ করিতেন। ভিনি এক অন অভি 
নিষ্ঠাযুক গ্রধান সাধুর মধ্যে গণনীয়। 

কোন গাবীব একা গ্রতা। 
| একদিন গৌবাঙ্গ জগন্নাথের মন্দিরমধ্যে গরুড়ের পার্থে দগ্ডাষমান 
থাকিয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন, লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছে, একটা 
দেব্দর্শনপিপান্ত উড়িগ্ স্ত্রী নিতান্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়। সেই জনতার ভিতর 
গরুড়ের উপর এনক্ধ পাঁএবং গৌরের স্কন্ধেব উপর আর এক পা! রাখিয়! 
জগয়াথ দেখিতে লাগিল। গোবিন্দ তাহাকে তিবস্কার করাতে সে ভীত 
ছইয়। পরে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করে। কিন্ত চৈভন্ত বলিয়াছিলেন, 
"আহা! উহাকে কিছু বলিও না, আশানিবৃন্ত করিয়া! ঠাকুর দেখিতে দাও 
ইহাৰ যেমন ব্যাকুলত1 আগ্রহ আমার তেমন নাই । এই নারী ভাগ্যবতী, 
ছ্ম ইনার চরণ বন্দনা! করি, আমার যেন এইরূখ আঙি হয়।” ক্ষণকাল 
পরে লচকিত হইয়! ছ্িনি দূরে প্রস্থান করিলেন। 
প্রভুব প্রেম্বিকাব। 

শেষ অবস্থায় চৈতগ্ঠের বিরহোন্মাদ্দ এবং প্রেমবিকাঁর় এমন বৃদ্ধি হইয়! 

পড়িল বে তাহার কিছুই আর জ্ঞানগোচর থাকিত না, অভ্যাসের গুণে 
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কেবল দান আহার ঠকের দর্শন করিতেন মাতঅ। ক্রমে মহাভাবমনী 
ভক্কির লক্ষণ সকল শেম্ব সীমায় উপনীত হইতে লাগিল। বিহ্বল হুইয় 
কেবল হাহাকার করেন, স্বরূপ ও রামানন্দের গল! ধরিয়া কাদেদ$ তাহা" 
দের মুখে প্রেমলীল! শ্রবণ করিম্া এক এক বার স্থির হইয়া] থাকিতেম। এক 
দিন রাত্রে শুইয়! আছেন, চক্ষে নিদ্রাত প্রায় ছিলই না,_-সমস্ত যাষিনী না 
জপ ও কীর্তন করিতেন,--খানিক রাত্রে আর কিছু সাড়া শব্ধ পাওয়া যার 
না। গোবিন্দ দ্বার খুলিয়া! দেখিল প্রতু নাই, মহাব্যাকুল হইয়া সকলে 
চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাঁগিলেন। বছ অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, 
গ্রভু সিংহদ্বারে মৃতের স্তাষ় পড়িয়! রহিয়াছেন। মস্তরতার হুর্জয় বিজ্কারে 
শরীর দীর্ঘাকার, অস্থির গ্রন্থি শিথিল, জ্ঞান চৈতগ্ভবিহীন দেখিয়া! সকলে 
মিলে তাহার কর্ণমূলে উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইবপ 
করিতে করিতে প্রভুর চেতনা লাভ হইল, তখন তিনি উঠিক্ব। বসিলেন। 
এক দিন হঠাৎ উঠিয়। চটক পর্বতের দ্রিকে এমনি বায়ুবেগে ধাবিত হই- 
লেন যে কেহ অর ধরিতে পারে না। সে দিনকার দৃশ্ত আর এক গ্রকার। 
প্রত্যেক লোমকৃপে রক্তবর্ণ ব্রণ উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে রুধিরধার] নিঃন্থত 
হইতে লাগিল, শরীর কদম্বাক্কৃতি হইল, কণ্েে ঘর্ঘর শব্দ, মুখে বাক্য নাই, 
ছুই চক্ষে অনবরত জল ঝরিতেছে, সর্ধাঙ্গ বিবর্ণ, শেষ কাঁপিতে কাপিতে 
ভূতলে পতিত হইলেন। গোবিন্দ ইহার দর্বাঙ্গে ছল সিঞ্চন করিয়। বাতাস 
করিতে লাগিল, সকলে কীদিয়া অস্থির হইলেন ; প্লুনঃ পুনঃ অঙ্গে অলসেক 
করিয়া, কর্ণে হরিনাম শুনাইয়া বছ কষ্টে সে দিন কৌতন্য সম্পাদন করা হয়। 
মহাভাবের এই সকল অষ্ট সাত্বিক লক্ষণ এ পৃথিবীতে অতি বিরল দৃশ্ঠ। 
তানস্তর জ্ঞান লাভ করিয়া স্প্তেখিত ব্যক্তির স্তাক্ব'চারিদিকে চাহিয়া গৌর 
বলিলেন, এখানে আমি কিরূপে 'আসিলাম ? কোন্‌ ভাবের প্রাবল্যহেতু 
সে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল পরে তাহা সমস্ত বর্ন করিলেন। আর এক 
দিন সকলের অগোচরে বহির্গমন করিয়া কুম্মাগাক্কৃতি হইয়া পথের মধ্যে 
মাংবপিও্ডের ন্তাঁ় পড়িক্াছিলেন, অনেক অন্ুপন্ধানের পর তবে খু'জিয়া 
পাওয়া যায় । হরি বলিয়া কাণের কাছে চীৎকার করিলে তবে মুচ্ছ? ভঙ্গ 
হইত । ভাবাবেশে মত্ত হইয়া একবার কৃপের মধ্যে গড়িয়া গিয়াছিলেন। 
শরীবের পঞ্চেক্দ্ির এক সময় পূর্ণমাত্রায় স্ব স্ব বিষয় ভোগের জন্ত অধৈর্ধ্য 
হইলে মনের যেরূপ অব হয়, তেমনি তাহার দর্শন আপিঙ্গন,। ঞরেমরস 
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গান ইত্যা্ি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা পিপাসা সমস্ত বলিষ্ঠ অশ্খের স্তায় এক সময় 
নানাদ্দিকে ধাবিত হইত। এত বড় প্রেষিক অদ্বিতীয় ভক্ত হইয়! চৈতন্ত- 
দেব এরূপ বিরহ্যন্ত্রণ। ভোগ করিতেন ইহ! সহসা মনে ছইলে কিছু আশ্র্য্য- 
জনক বোধ হয়, কিন্ত তাহার অন্ত কোন কারণ নাই। ভগবানের প্রশ্বর্যয 
অনস্ত, রূপগুণে তিনি অসীম, ভক্তের শীমাবদ্ধ হৃদয় তাহ! কত ধারণ 
কষ্সিবে? তই উন্নতি ততই লালসা আঁকাঙ্কা বৃদ্ধি হইয়া থাকে । হরি 
পদারবিনের মকরন্দ লোভে তাহার চিত্তভূঙ্গ নিরস্তর উন্মত্ত থাকিত ; মস্তি 
সেই পদ্কমলের মধুর আত্াণে সর্বক্ষণ বিঘুর্ণিত হইত; এবং হৃদয় সেই 
পরম প্রভুর চরণাঁলিঙনের জন্য অবিশ্রাত্ত উচ্ছ.সিত হইয়া উঠিত। কিছু দিন 
পরে রথযাত্রার সময় গোৌড়ের ভক্তগণ নীলাচলে'আসিলেন, তখন ধ সকল 
মহাভাবের উত্তেজনা! কিছু নরম পড়িল। 
কালিদাসের কথা। 

রখুনাথ দ্বাসের পিতৃব্য কালিদাস কিছু দিন পরে বৈরাগী হইয়া ভ্রাতু- 
ক্গুত্রের পথ অনুসরণ করেন। এ ব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের পত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট 
খাইয়া ভক্তি উপার্জন করে। বৈষ্ণব গৃহস্থদিগকে তিনি উত্তম সামগ্রী 
উপহার দিয়! পরে তাহাদের বাটীতে প্রসাদ খাইয়।! আসিতেন। কেহ 
কৌন আপত্তি করিলে গোপনে তাহার অশস্তাকুড় হইতে পাত কুড়াইয়া 
থাইতেন। এইক্ধপে গৌড়ের শত শত সাধুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া! শেষে 
নীলাচলে প্রভুদমীপে কালিদাস উপস্থিত হন। বৈষ্বের প্রসাদ ভক্ষণে 
তাহার এমনি আস্থা ছিল যে, ঝড়ঠাকুর নামে এক ভূ'ইমালি জাতীয় 
বৈষ্ণবকে অন্তর উপহার দিয় পরে লুক্কায়িতভাবে তাহার এবং তাহার পত্বীর 
পন্ষিত্যক্ত খোসা ও অশাঠি ইনি চূষিয়া থান। কালিদাসকে গৌরাঙ্গ যথেষ্ট 
অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । বৈরাগী হইতে হইলে কতদূর অভিমানশৃন্ততা, 
দীনত। আবশুক কালিদাস তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 

সৎগ্রসঙ্গ। 

চৈতন্ত জননীর তত্ব লইবার জন্য প্রায় বর্ষে বর্ষে হয় জগদানন্দ, না হয় 
দামোদরকে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। তিনি যখন কাহারো কুশলবার্তা 
জিজ্ঞাসা কারতেন, তাহার অর্থ এই ছিল যে, সেব্যক্তির ভক্তি আছে কি 
ন1। একবার দামোদরকে জিজ্ঞাসা করেন, মাতার বিষণুভক্তি কিরূপ দেখিলে 
বল? স্পষ্টবক্তা দামোদর এ জন্ত গৌরকে ভতসনা করিপ্না বলিয়াছিলেন, 
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শচীর ভক্তির কথা! আবার তুমি দ্িজ্ঞাস| করিতেছ? তাহার প্রসাদেইত 
তোমার ভক্তি? চৈতন্ত ইছা গুনিয়! সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভক্কিমান্‌ 
ব্যক্তিকেই তিনি ধনবস্ত বলিয়া শ্বীকার করিতেন, তত্তিন্ন অভক্ত জীব 
তাহার মতে সকলেই দরিদ্র । উড়িয়া! এবং বাঙ্গালী ত্রান্গণের! তাহাকে 
প্রারই নিমন্ত্রণ করিত । কেহ নিমন্ত্রথ করিতে আসিলে তিনি বলিতেন, 
যাও আগে তুমি লক্ষেশ্বর হও, যে লক্ষপতি তাহার গৃছেই আমার ভিক্ষা 
হয়। ইহা শ্রবণে এক দিন কেহ কেহ বলিলেন ঠাকুর, লক্ষ দূরের কথ, 
সহশ্রও্ড কাছারে! ঘরে নাই । তুমি যদি নিমন্ত্রণ গ্রহণ না কর, তবে আমা- 
দের গৃহাশ্রম পুড়িয়৷ ছারখার হউক! গৌরচন্্র বলিলেন, কাহাকে আমি 
লক্ষেশ্বর বলি তাহা কি জান? প্রতি দিনযেব্যক্তি লক্ষ হরিনাম গ্রহণ 
করে তাহাকেই আমি লক্ষেশ্বর বলি, তাঁহারই গৃছে আমার ভিক্ষা! হয়, অন্ত 
ঘরে আমি যাই না। তাহাকে আহার করাইবাঁর জন্য অনেকে লক্ষ হরিনাম 
জপের ব্রত গ্রহণ করিলেন, চৈতন্তেরও উদ্দেশ্ত সফল হইল। লৌকিক 
ভাবে অসার সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন না। হরিনাম আর 
ভক্তি, ইহা ছাড়া তাহার মুখে অন্ত কথা ছিল না। 
অবতারত্বের প্রতিবাদ । 

এক দিন সন্ীর্তনে মত্ত হইয়! বৃদ্ধ অদ্বৈত গোঁলাঞী বলিলেন, এস 
ভাই, আজ প্রাণ ভরিয়া! চৈতন্তাবতারের মহিম! গান ফরি। যিনি সঙ্গীর্থন 
প্রচার দ্বার৷ আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন, বাহার প্রষ্কাদে আমরাও সর্ব- 
পুজিত হইলাম, এস অন্য তাহার গুণ সকলে মিলিয়ঙ্গাই। কোন প্রকার 

ংসাস্চক কথ] কিংব। গান শুনিলে গোরাঙ্গ গ্রত্ুবিরক্ত হইতেন তাহা 
অনেকে জানিতেন, এই জন্য ভয়ে সকলে সন্কুচিভ হইতে লাগিলেন। 
কিস্তু শেষ প্রাচীন সাধুর অনুরোধ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইল। অদ্বৈত 
নিজেই এক নূতন পদ রচনা করিয়া উৎসাহের সহিত ভক্তসঙ্গে তাহ! 
গাইতে লাগিলেন । ইহাতে সকলের বিশেষ আমোদ বোধ হইল। কীর্ভ- 
নের মছাধ্বনি শ্রবণে গৌর তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহাকে দেখিয়! ভক্ত- 
গণের উৎসাহ বাড়ির! গেল। আনন্দের বেগে ভয় লঙ্জ! সমস্ত বিলুপ্ত 
হইল । শেষে তাহার সম্মুখেই শ্রই গান সকলে গাইতে লাগিলেন। দাস 
ও মধুর ভাবই চৈতন্তের ধর্ম, দাস ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া! তাহাকে কেহ সন্বো- 
ধন করিতে পারিত না, তথাপি অদ্বৈতের চক্রে পড়িয়! সে ধিন এই প্রকার 
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ঘটনা হয। চৈতন্ত বখন শহা'র নিজের সুতিবাদ শুনিলেন, তখন লঙ্জিত 
এবং হুঃখিত হইয়া আপনার বাসায় ফিরিয়া! গেলেন। অতঃপর সন্কীর্তন 
শেষ করিয়া বৈঝণব সাধুগণ প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হন। তিনি তখন 
রাগ করির। ঘরের মধ্যে গশুইয়াছিলেন । বন্ধুদিগকে নিকটে সমাগত দেখিয়! 
উঠিয়! বসিলেন, এবং বণিতে লাগিলেন, “ওহে শ্বাস পঞঙ্খিত ! আজ 
তোমরা ভগবানের নাম সন্কীর্ভন ন।ঞ্ৰরিঘ্1] কি গান গাইলে বুঝাইক। বল 
দেখি শুনি?” অন্ত সকলে তাহার ভাবগতি দেখিয়া ভীত হইল, কিন্ত 
ভীবাস আকাশের দিকে করতঙ বিস্তার করিয়া! বলিলেন, হৃর্য্যের প্রকাশ 
কি কখন হস্তে আচ্ছাদিত হয়? এমন সময় ত্রিপুরা» চট্টগ্রাম, গ্রীহ্ট এবং 
অন্তান্য স্থানের শত শত যাত্রী দ্বারদেশে দণ্ান্বনান হইয়। গৌরখুণ সক্কী- 
ত্ন করিতে লাগিল, মহা! ধম উঠিল, তাহ দেখিয়! শুনিয়। বৈষ্বের। 
হাসিতে লাগিলেন। শ্রীবাম বলিলেন, এখন কি করিবে? আমিত আর 
এ সকল লোককে ডাকিতে বাই নাই! উহ্ার৷ কি বলিতেছে গুন দেখি? 
তখন প্রভু নির্বাক হইলেন। গৌরভক্তগণের এ প্রকাঁন্স করিবার কারণ 
কি তাহা সহজেই বুঝা যায়। গুরু শিষ্যে এই স্থলেই তদ্নানক প্রডেদ ঘটে । 
এ সকল ব্যবহার দেখিলে সহজেই মনে হয়, তবে কি চৈতন্ত প্রভু অপেক্ষা 
ইহার! বেশী জানী এবং ধার্খিক হইলেন? মন্ুয্যে ঈশ্বরের জীবস্ত আবি- 
ভাব, আর স্বয়ং ঈশ্বর এই উভগ্বের প্রভে্দ লোক সাধারণতঃ বুৰিয়! 
উঠিতে পারে না, এই জন্ত তাহার সাধু মহাপুরুতর্দিগকে অন্ত কোন 
শব্ষে এবং ভাবে প্রশংসা করিয়া ভৃপ্ত না হুইয়। শেষ ঈশ্বর বলিয়া! মনঃ 
ক্ষোভ দূর করে। কিন্তু ঈশ্বররূপে গৃহীত ত্র সকল তক্ত মহাজনের যেমন 
জীবের ক্ষুত্রত্ব এবং ভগবানের মহত্ব এই ছুয়ের গ্রভেদ বুঝিতে পারেন, 
এমন আর কেহ পারে না। ম্বুতরাং তাঁহার যেমন ইহার প্রতিবাদ করেন 
এমন কে করিতে পারে? ধাহার! ভগবানের জন্ুপম গৌরব দবেখিয্কা- 
ছেন, তীছারাই মন্ধুষ্যের হীনতা। পরিষ্ষারর্ূপে বুঝিয়াছেন, এই নিমিত্ত 
জ্রিগৌরাঙ্গ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাহা গুনিবে কে? তিনি 
যদি এক 'গুণ বিনয় প্রক্ষাশ করেন) শিষ্যগণ সহজ গুণ করিয়া! তাহাকে 
বাড়াইয্না তোলে ; এক ভিনি কি করিবেন ? 

একবার পুগরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে আঙগিয়াছিলেন । এখানে অক্ষ 
বিচার লাই দেখনি! তিনি বলেন, ইহারা সকলেই বর্ম হইয্বাছে না! কি? 
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গৌরাঙ্গের শিষ্যগশ শান্তর বিধি নিয়েধ বড় গ্রা্ করিতেন না। ভক্ত- 
চুদ়্ামণির নিকট থাকিয়া এ বিষয়ে তাহাত্মা বথেষ্ প্রশ্রয় পাইয়াছিলেন । 





মহীপ্রভুর লীলাসমান্তি। 


চৈতন্তদেবের শেষ জীবনের অভূতপূর্ব বিচিত্র ভাব সকল দেখিয়া 
প্রধানতম ভক্তগণ পর্য্যন্ত বিন্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন । তাহায়া বলিতেন, 
খ্বয়ং ভগবাঁনই ভক্তের আনন এবং সুখ সন্তোগের জন্য গৌরদেছে তক্তা- 
বতার হুইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহ। বাস্তবিক করাই বটে। মাঁনব- 
জীবনে এন্সপ অনামান্ত ধর্োন্মত্ততা কেহ কখন দেখে নাই, এই জন্ত 
লোকে তাহ। কি বলিয়া নিষ্ধারণ করিবে কিছু বুঝিতে পারিত না। 
ফলতঃ জীব যখন ভগবানের একাস্ত অনুগত হয়, তাহাতে আত্মসমর্পণ 
করে, তখন আর ভেদাভেদ জান বড় খাকে না? যেন অগাধ দিদ্ধুনীরে 
শআ্রোতংস্বতী মিলিয়! গিয়াছে এইরূপ মনে হয় । সে ভাবের মানুষ যাহা বলে 
এবং যাহা! করে তাহা অলৌকিক । ' 

একদা প্যোত্নাশোভিত পূর্ণচন্দ্রবিরাজিত নিশীথ সময়ে তক্তগণ সঙ্গে 
গৌরচন্ত্র টোট। নামক পর্বতোপরি বিহার করিতে গ্ষরিতে চক্জ্রিকা-রঞ্জিত 
সুনীল জলধিবক্ষ দর্শন করিয়া! সেই দ্বিকে চলিয়া! যান সকলেই আমোদে 
মত্ত, কোন্‌ দিক দিয়। কখন তিনি প্রস্থান করিলেন কেস জানিতে পারেন নাই । 
পরে অনুসন্ধান করিতে করিতে সমুদ্র উপকূলে জনৈষ্ধ ধীবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে দামোদরকে সে বলিল, “আম অমৎন্ত 
ধরিতে গিরি! একটি মৃতদ্দেহ জালে পাইয্নাছিলাম, তাঁহাকে স্পর্শ করিয়। 
অবধি ভয়ে আনার প্রাণ ফেমন করিতেছে, আতঙ্কে অঙ্গ কাপিতেছে, সে 
ক্ষদৈত্য কি তৃত হইবে গনি না) তাহার ছুই চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, 
অস্থি মাংসের বন্ধনী সমস্ত শিথিল, প্রকাও দীর্ঘাকার শরীর, মাঝে মাঝে 
গে! গে! শব্ধ করে; আমাকে সেই ভূতে পাইয়াছে। আমি মরিলে আমার 
ব্বীপৃজ কফি খাইবে। হাক! আমি দুঃখী লোক, একাকী রাত্রিতে মাচ 
ধনিয়া! বেড়াই; এখন ওনার বাড়ী ধাইতেছি। তোমরা গুদিকে যাইও ন।1” 
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স্বরূপ তাহার কথার প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলেন এবং সেই দিকেই 
দৌড়িতে লাগিলেন। গিয়া! দেখেন যে গৌরচন্ত্র স্পন্দহীন হইয়া পড়িয়া 
আছেন, দেহ পাংগু বর্ণ হইয়াছে, ঠিক যেন শবারৃতি। সকলে মিলিয়া 
উচচৈঃত্বরে কর্ণের নিকট হরিধ্বনি করাতে তখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল। 
প্রভূ অচেতনাবস্থায় সমুদ্রের জলে ভাদিতেছিলেন, এ ধীবর জালে ধরিয়! 
উপরে তোলে, তাহাতেই সে দিন রক্ষা পান। 

এইন্ধপে তিনি কথন একাকী প্জনীযোগে বাহির হইয়! যান, কোন 
দিন ধা দ্বার খুপিতে ন! পারিয়| দেয়ালে মুখ ঘর্ষণ করেন; ইহা নিবারণের 
জন্ত শঙ্কর নামক একটি শিষ্য কিছু দিন প্রহবিরূপে নিযুক্ত ছিল। সে 
আবার অতিশয় নিদ্রালু, মাঝে মাঝে ঘুমাই! পড়িত। কিন্ত এতযে 
বিরছোম্মাদ, প্রেম প্রলাপ, তথাপি প্রভু জননীকে বিস্বত হন নাই। জগ- 
দানন্দ দ্বার] গ্রতি বৎসর বস্ত্র ও প্রসাদ মাতার জন্ত পাঠাইতেন। সমুদ্রের 
জলমগ্র হইতে রক্ষা পাইয়! শেষ অবস্থার জগদানন্দকে নবদ্বীপ পাঠাইয়া 
বলির দেন যে, অননীকে আমার অপরাধ মার্জন! করিতে বলিও। তাহার 
আজ্ঞায় আমি নীলাচলে আছি। বাউল হইয়। ধর্ব নাশ করিলাম, এ অপ- 
রাধ যেন তিনি গ্রহণ না করেন। শচীমাতার জন্য বস্ত্র এবং প্রসাদ ও 
অন্তান্ত ভক্তগণের জন্ত প্রসাদ লইয়া! জগদানন্দ নবদ্বীপ এবং শাস্তিপুরে 
পৌছিলেন। প্রত্যাগমনকালে তাহ! দ্বার অদ্বৈত চৈতন্তকে এই তর্জা! 
বলিয়া] পাঠান, প্প্রভৃকে কহিবা আমার কোটি নমস্কার । এই নিবেদন 
তায় চরণে আমার। বাউলকে কহিও লোক হইল আউল। বাউলকে 
কছিও হাটে না বিকায় চাউল। বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা! কহিয়াছেন বাঁউল।” এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে 
পারেন নাই। আমরাও পারিলাম ন1। 

মহাভাবের গ্রভৃত প্রভাবে মহাপগ্রতর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে 
লাগিল। ক্ষণভঙুর পাঞ্চভৌতিক দেহ আর কত সহ করিবে? স্বর 
জলস্ত অগ্নি তাহাকে দীর্ঘ ীর্ণ এবং ক্রমশঃ বিকল করিয়া ফেলিয়াছিল। 
তথাপি পুণ্যের শরীর বলিয়! এত দিনসে অসরাত্মার গুরুভার বহন 
করিতে পারিয়্াছিল। তাহার এক দিনের প্রেমাবেশে, ভাবের মততায় 
অস্থি চূর্ণ হুইয়! বায়, জীবনী শক্তি নি:শেধিত হয়। ঈদৃশ ধন্মভাব সচরাচর 
কাহারে! হয় নাঃ যাহার হুয়সে অধিক দিনবাচেনা। ঠিক অগ্ডের মধ্য 
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হইতে পক্ষীশাবক ধেমম যথাসময়ে আবরণ ভেদ করিয়। বাঁছির হয়, তেমনি 
গৌরপ্রেমবিহঙ্গ চিদাকাশস্থিত পক্ষীমাতার ক্রোড়ে বিচরণ করিবার 
জন্ত পার্থিব দেহপিঞ্জর ভগ্র করত নিক্ষান্ত হইল। ইহলোক পরিত্যাগের 
অল্পকাল পূর্বে পরম অন্তরঙ্গ চিরসঙ্গী ন্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ 
রায়কে এক দিন এই শেষ কথা কয়েকটি তিনি বলেন ;--"কপিতে নাম- 
সন্কীর্ভনই ভগবচ্চরণ প্রাপ্তির পরমোপায়, ইহাতে সর্বপসিদ্ধি লাত হুয়।” তদ- 
নস্তর নিজরুত এই শ্লোক কয়টি আবৃত্তি করিলেন। 

"নাম্াকারি বধ! নিজ সর্বশক্তি, স্তত্রার্পিতা নিরমিতঃ প্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মাপি, ছুর্দৈবধীদৃশমিহাজনি নান্ুরাগ”” ॥ হে ভগ- 
বন্‌! ভক্তগণের বাঞানুপারে নানাবিধ নাম ধারণ করিয়া তাহাতে তোমার 
সমগ্র শক্তি সঞ্চার করিয়াছ। শয়নে ভোজনে যাহার যখন ইচ্ছা সে এই 
নাম জইয়। সিহ্ধমনোরথ হইতে পারে । এমন কপ! তোমার, তত্রাপি 
ছুর্দেব বশতঃ পে নামে আমার অনুরাগ হইল ন1। স্বরূপ ও রাঁমানন্দকে, 
বলিলেন, কিরূপে নাম লইলে প্রেমোদয় হয় তাহা বলি শ্রবণ কর। “ভৃণা- 
দপি স্থুনীচেন তরোরিব সহিষুণনা। অগানিনা মানদেন কীর্ভনীয়ঃ সদা 
হব্িঃ।” যে ব্ক্তি উত্তম হইয়াও আপনাকে তৃণাধম মনে করে, বৃক্ষ যেমন 
,সহিষুণ হইয়া সকল নহা করত ফলফুল ছায়া দান করে, তজ্রপ সমুদ্ধায় সহ 
করে এবং আপনি অমানী হইয়া অন্তরকে মান দান করে, সেই ব্যক্তি 
কর্তৃক হরি কীর্তনীয় হন। অনন্তর নিঞ্ের দীলতা ও প্রেম্হীনতার 
জন্ত খেদ করিয়। এই শ্লোকটি পড়িলেন। প্ন ধনং নজনং ননুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি আঞ্জানীশ্বরে ভবতাত্তাক্তর- 
হৈতুকী ত্বয়ি”। হে জগদীশ! ধন জম হুদ্বরী কবিতা! এ নকল কিছুই 
প্রার্থনা! করি না, জগ্ম জগ্মান্তর তোমাতৈ অহৈতুকী তক্তি হউক এই কামন|। 
পরে অন্তরূত আর একটি গ্লোক পড়িগা' এইবূপে তাঁছার ব্যাখ্যা করিণেন। 
ছে প্রভো! আমি তোমার নিত্য পাস, তোমায় বিস্বত হইয়া আমি 
ভবার্ণবে পড়িয়াছি, কপ করিয়। আমাকে তোমার চরণধূ্ণর সমান কর। 
পুনরায় দীনতা। এবং উৎকণ্ঠা সহকারে নিজকৃত এই শ্লোক দ্বার প্রার্থন। 
করেন,__*নয়নং গলদশ্রুধারয়। বদনং গদগদকদ্ধয়া গির। পুলটকৈনিচিতং বপুক 
কদ! তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৮ হে প্রভে।! তোমার নাম শ্রহুণে 


কবে আমার নগ্ধনে গলদশ্রধারা বছিবে এবং কে আমার কণ্ঠ অবরোধ 
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এবং বাক্য গাগদ হইবে, এবং কবে আমার বপু পুলকে পরিপূর্ণ হইবে। 
তদনত্তর নিজের রচিত এই প্লোক পড়িয়া লীলা শেষ করিলেন। ব্যুগা- 
ফিভৃং নিমেষেণ চক্ষুষ! প্রাবুষাক্সিতং শূন্ানিতং জগৎ সর্ধং গোবিন্দবির- 
হেপ মে।” হায়! গোবিন্দববিরহে আমার লমুদয় জগৎ শৃন্ত, নিমেষ 
যুগপ্রার এবং নয়ন বর্ষাকালের স্তায় হইল। 

কৃষ্ণ আমার প্রাণ খন জীবন, তাহাকে আমি সর্বক্ষণ হ্বদয়ে রাখিব, 
তাহার সেবাই 'আমার সর্ধন্ব, ইত্যাদি বাক্য কহিয়া কয়েক দিবস পরে প্রভু 
দেহলল1 সংবরথ করেন। বিরহোত্তাপে সম্তপ্ত হুইয়। প্রেমের প্রজ্রলিত 
হুতাশনের মধ্যে ক্রমে সেই স্বর্ণ প্রতিমা গৌরতন্ছ বিলীন হুইল! গেল। 
সে বিরহে নিরাশার নাম গন্ধ নাই, বাহিরের সন্তাপের মধ্যে ভিতরে এক 
প্রকার অপূর্ব শাস্তি অনুভূত হইত। 

প্রেমবিরহোন্মাদ শেষে এত দূর বুদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাঁতেই , শরীর 
সগ্ন হইয়া যায়। কথন কোন্‌ ভাব হয়, কোথার কখন চলিয়! যান এই 
ভয়ে সর্বদা সকলকে সশঙ্কিত থাকিতে হুইত। এইকবপ করিতে করিতে 
একদিন আর তাহাকে পাওয়া গেল না। একবার সমুদ্র হইতে ধীবর- 
কর্তৃক রক্ষা পান, শেষে তীয় প্রিয় সঙ্গী গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে গিয়] 
আর প্রত্যাগমন করিলেন না। চৈতন্ত এই স্থানে মধ্যে মধ্যে গিয়া গদা- 
ধরের সুখে ভাগবতব্যাথ্য! শ্রবণ করিতেন । তাহার অদর্শন সম্বন্ধে এইরূপ 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, গ্রদাধরের আশ্রমে গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে 
প্রভু প্রৰেশ করিলেন আর ফিরিলেন না। তিনি গোগ্টীনাথের দেহে 
বিলীন হুইয়। গেলেন। ইদানীং আর জ্ঞান চৈতন্ত বড় থাকিত না, সর্ব 
প্রেমে বিহ্বল ; বিশেষ কথাবার্তাও কহিতে পারিতেন না। ১৪৫৫ শকে 
আট চল্লিশ বৎসর বয়সে মহা গ্রভু মর্ত্যলীল1 সংবরণ করেন । 

বাহাকে এক দিন না দেখিলে ভক্তগণ মাতৃহারা শিশুয় হ্যায় অস্থির 
হইতেন, ধাহার এফুল মুখচন্দ্রের ন্সিপ্ধ জ্যোত্নার মধ্যে তাহার হোরাত্র 
বিহার ক'এতেন, চিরদিনের জন্ত তিনি মর্ভ্যধাম পরিত্যাগ করলেন ইহা 
কিরূপ শোকাবহ অবস্থা তাহ। স্মরণ কবিলেও প্রা আকুল হয়। সোগার 
সংস'র, আনন্দের মেলা, চির মহোৎ্সবের ক্ষেত্র একবারে শোকসিন্ধুনীরে 
মগ্ন হইণ। প্রেমের পুর্ণ শশধরকে ভীবণ কাল আমির! একবারে গ্রাস 
করিয়া ফলিল। ধর্মবিধান প্রবর্তকের তিরোভাবে অন্গখর্তিগণের কি অবস্থা 
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হয় তাহ! এই পুবাঁতন পৃথিবী বার বাগ্ম নিরীক্ষণ করিয়াছে। সেই 
নবদ্বীপের চন্দ্র অষ্ট চত্বারিংশ বংসর কাল স্ুুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া 
নীলাচলে অন্তমিত হইল। নীলাচলধাম অষ্টাদশ বর্ষ পরে মৃত্যুর আকার 
ধারণ করিল। তিনি যেন সকলকে বলহীন জীবনশৃন্ত করিয়া স্বর্থা- 
রোহণ করিলেন। প্রেমোৎসবের রজনী প্রভাত হইল, বন্ুদ্ধর! বিষাদ 
ও ঘোর মায়ান্ধকার মধ্যে ডুবির! গেল। স্বর্গের দেবতা হবর্দে চলিয়া 
গেলেন, কেবল ছায়৷ মাত্র এখানে পড়িয়া রহিল। আর সে লোকসষা 
রোহও নাই, নৃত্য কীর্তন জয়োল্লাসেব ভীষণ গর্জনও নাই, কাপের 
নিষ্ঠর দণ্ডাঘাতে প্রেমের প্রতিম! চূর্ণ হইয়া গেল। এক জনের অভাবে 
যেন লমুদার় দেশ শ্শানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মহাপুকষ- 
গণ যখন বাম্পীক্ষ পোতের গ্ভায় ভবনদীর বক্ষ বিদারণ করিয়া চলিনা 
যান তখন তাহার পশ্চান্ভাগ উত্তাল তরঙ্গাথাতে আন্দোলিত হুয়। 
গৌবপ্রেমের জাহাজ বহছদেশ, উতকল কম্পিত করিষা পুবীর উপকূলে 
শেষ অন্ত্ধান হইল, কিন্ত ইহার পশ্চাদ্বাহিনী তরঙ্গমালা বু যোজন 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শোভ] পাইতে লাগিল। বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, আসাম, 
মণিপুর এই কয়টি স্থানের কতকগুলি শাক্তব্রাঙ্গণ বৈদ্য কায়স্থ ব্যতীত 
সকল জাতীয় নরনারী গৌরপ্রেমরাঙ্যের প্রজা । এই সকল দেশের 
পনর আন! লোক বৈষ্ণবধর্মপথের পথিক বলিলে বোধ হয় অতুযুক্তি 
হয় না। এক জন মহাপুরুষের কি আশ্চর্য্য অনির্বচনীয় প্রভাব! 
ইহার ভিতর এখনও জীবনীশক্তি আছে সেই জন্ত সামান্ত সামান্ত নৃতন 
সম্প্রদার উৎপন্ন হইয়া থাকে । 





গৌরলীল! সমাপ্তির পরবর্তী অবস্থা । 





মহাঁত্বা গৌরাঙ্গদেবের দেহলীলা সংবরণের অবাবছিত পরে বৈষব- 
সমাজের অবস্থ। কিরূপ হুইল, তিনি আপনার মহজ্জীবনের স্থায়ী ফল 
পৃথিবীতে কি রাখিয়া গেলেন, প্রধান ভক্তগণ কি প্রণালীতে কাল 
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হরণ করিতে লাগিলেন, কি ভাবে কাহা। কর্তৃক এ দেশে গৌরের ভক্তি 
ভাব প্রচারিত হইল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে কিঞিৎ প্রকাশ করা 
যাইতেছে। 

,. চৈতন্ত গোসাঞ্ী ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ভক্তসমাজের কিদৃশ 
অবস্থা হয় তাহ! শ্রীনিবাম আচার্যা শ্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। এই 
সময়. তিনি পুরী গৌড়দেশ বৃন্দাবন পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করেন। গৌরের 
পরবর্তী সময়ে ইনি বঙ্গদেশের মধো ভক্তিতত্ব প্রচার বিষয়ে একজন 
প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এই জন্য ইহাকে ত্বৎকালে অনেকে গৌরপ্রেমীব- 
তার বলিয়! বিশেষ সম্মান প্রদান করিত। ভাগীরণী তটে চাঘুন্দিয়া 
নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়, পিতার নাম গঙ্গাধর 
ভট্টাচার্য । তিনি নবদ্বীপের কোন অধ্যাপকের চৌপাঠির ছাত্র ছিলেন। 
যুবাকালে গৌরের গ্রভাব শ্বচক্ষে দর্শন করিয়। মোহিত হন। 
নিমাই সন্্যানী হইক্স। গৃহত্যাগ করিলে গঙ্গাধর তাহার শোকে নিতাস্ত 
উন্মাদ প্রায় হইলেন, এই হেতু তাহা নাম পরে চৈতন্তদাস হয়। শ্রনিবাদ 
এই চৈতন্তদাসের শেষ বয়সের সন্ত'ন। [পতার মুখে ইনি গৌরগুণান্- 
বাদ শ্রবণ করিয়। তাহার প্রেমে একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাহার 
পরলোক গ্র্মপ্তির পর শ্রানিবাস মাতামহাশ্রয় জাজিগ্রামে গিয়া বাস 
করিয়াছিলেন। গ্ুহে থাকিয়াই তিনি গৌরপ্রেমে হৃদয়কে অভিষিক্ত 
করেন। পরে শ্রীথণ্ড থ্রামের নরঃরি রঘুনাথ প্রভৃতি গৌরপ্রিয়গণের 
পরামর্শে পুরীধামে গৌর দর্শনার্থ বহির্গত হুন। তথন গৌড়দেশ এবং 
পুবীর পথে চৈতন্তের শিষ্যগণ প্রায় বার মামই গমনাগমন করি- 
তেন; উতৎকপবাসীর। ইহাদের দেখিলেই চিনিতে পারিত। শ্রীনিবাসের 
অপরূপ লাবণ্য, মনোহর ভক্তিভাব পথিকদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। 
পথিমধ্যে যাহাক্ষে দেখেন তাহার নিকটে তিনি পুরীর সমাচার জিজ্ঞান! 
করেনঃ এইরূপে চলিতে লাগিলেন। কতক দুরে আলিয়! এক দিন 
গুনিলেন, প্রভু লীল। সংবরণ করিয়াছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে 
শ্রীনিবাস একবারে শোঁকে অভিভূত হুইয়৷ পড়িলেন। ছুঃখেতে মৃত প্রান 
হইর়৷ ভূমিতলে পড়িয্াা' আছেন, কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, এমন সময 
দ্বপাদেশ হইল । গৌর দেখ দিয়া কলিলেন, প্রত্যাগমন করিও 
না, নীলাছলে যাও) তথায় গদাধরাদির সঙ্গে সাঙ্গাৎ কর। ভ্রিনিবান 


ভক্তি চৈতম্তচন্্িকা? ২২১ 


তদনুসারে পুরীতে উপস্থিত হন এবং স্থানে স্থানে ভক্তবৃন্দের শোকভগ্ন 
মগিন মুখ দর্শন করেন। পঙ্ডিত গদাধরের বাসার গিয়া দেখিলেন, 
তিনি প্রভুশোকে নিরন্তর হাহাকার করিতেছেন, বর্ণ মলিন, ছুই চক্ষে 
অজত্র বারিধারা বহিতেছে, তথাপি শ্রানিবাসকে পাইস্বা প্ডতের চিত 
কিপ্নৎ প্ররিষাণে শাস্তি অনুভব করিল। তার পর গ্রীনিবাস বাহ্ুদদেব 
সার্বভৌমের বাঁসায় গিয়া দেখেন যে তিনি রামানন্দের সঙ্গে বসিয়া 
প্রতৃর বিরহশোকান্মিতে হবপ্ধ হুইতেছেন। বক্রেশ্বর পঙ্ডিত, শিখি মাহিতি, 
মাধবী মাহিতি, কানাই খুলিয়া, স্বরূপ, পরমানন্দ রন্যাসী প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ বাসায় বপিয়। কাদিতেছেন। রাজ গ্রাতাপরুত্র গৌরশোকে 
রাজ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়। গিয়াছেন, রঘুনাথ দীসও শোকে মুহ্মান হইয়। 
বৃন্দাবন প্রস্থান করিয়াছেন, সকলেই যেন শোকেতে একবারে আঙ্ছন্ত। 
সেই ছুঃখের সময় ভক্তগণ শ্রীনিবাসকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিলেন। 

অনস্তর আচার্য শ্রীনিবাস স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নবছীপ দর্শনে 
যাত্রা করেন । পথে আমিতে আমিতে শুনিলেন, নিতাই অদ্বৈত গ্রতুও 
অদর্শন হইয়াছেন । ইহা! গুনিয়। তাহার শোকানল আবার প্রদীপ্ত হইল। 
আচার্য্য নবদ্বীপ পৌছিতা দেখিলেন, বিুপ্রিয়! ক্ষীণ মলিন দেহে দিন 
রাত্রি যেন মৃত্যুর প্রতিক্ষা করিতেছেন। চক্ষে নিদ্রা নাই, অহর্নিশ 
পতিশোকে আকুল, ভূমিশব্যাযর় শয়ন, সোণার অক্ষ ধূলায় মলিন হৃইয়! 
গিয়াছে। ষে তঙুলের ঘ্বারা নাম জপ সংখ্যা পুরণ হয়, তাহাই মাত্র 
আহার। সেই পবিত্র তুল রন্ধনপুর্ধক দেবডাকে নিবেদন করিয়! 
জপরাহ্কে আহার করিতেন । আহারের শুদ্ধাচারিত। বিষয়ে ইহা একটি 
নৃতনবিধ ন্ুদৃষ্টাস্ত, ইহ। বৈরাগ্যধর্ম্ের পরাকাষ্ঠাও কটে। দেবী বিধুঃপ্রিয়া 
শ্রাানবাসের নয়নান্দকর ন্ধপ এবং অপূর্ব ভক্তি প্রেম সন্দর্শনে অতিশয় 
পরিতৃপ্ত হন। তৎকালে ত্রাতৃগণনহ শ্বাস, মুরারী গুপ্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লা ্বর, 
গদাধর দান, দামোদর, সঞ্জয়) বিজয় প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। শচীমাত। 
ইতিপূর্ব্বেই পরলাকগত হুন। নবদ্বীপের তাৎকাণিক শোভা সৌন্দর্য্য 
লোকষমারোহ, ধর্্মভাব, কীর্তনোৎ্সাহ দেখিয়া আচার্য্য মন মুগ্ধ 
হইয়াছিল। 

নবদ্বীপ হইতে আচার্য্য গ্রনিবাস শাস্তিপুরে অদ্বৈত গোস্বামীর পত্ী 
দিও লীতাদেৰীর বঙ্গে যাক্ষাৎ করিলেন। সেখানেও দেখিলেন; অট্বৈতে 


; 
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আদর্শন শোকে পারিষদবর্গ রোদন করিতেছে । জনস্তর তিনি খড়ছে 
গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় নিত্যানন্দের বিধবা পত্বীপ্ধয় এবং বীর 
ভদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়। পুনরায় জাজিগ্রামে চলিলেন। তৎপর নানা 
বানের ভক্তগণের অন্ধমঙ্ডিক্রমে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথায় 
যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ব্ধুপ সনাতনের পরলোক গমন বার্তা শুনিয়া 
তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন । তখন বুন্দাবনে শ্রীজীব গোত্বামী, গোপাল 
ভট্ট, লোকনাথ, তৃগর্ভ আচার্ষয, হরিদাস আচার্ধ্য, রাঘব, নরোত্বম, শামা" 
নন্দ প্রভৃতি অনেক গুলি প্রধান ভক্ত জীবিত ছিলেন। ইহাদদিগকে দর্শন 
করিয়া! গ্রীনিবাসের চিত্ত কতক পরিমাণে শান্তি লাভ কমে। ভথার় কিছু 
দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষিত হন, এবং শ্রীতী- 
বের নিকট ভক্তিশান্ত্ শিক্ষা করেন। এখানেও দেখিলেন গৌর নিতাই 
অহ্বৈত এবং বূপননাতনের শোকে সকলে অধীর হুইয়। কীর্দিতেছেন, কেহ 
বা! পাগলের ন্তান্ধ পথে পথে কুঞ্জ কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছেন। বঙ্গদেশে 
ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের ভার শ্রীর্নিবাদের উপর অপিত হয়, এই জন্ত তিনি 
বিশেষ যত্বের সহিত্ত গোস্বামিগণের প্রণীত ভক্তিতত্ব শিক্ষা! করেন। কিছু 
দিন পরে তাহাকে সফলে বিশেষ অনুগ্রহের সহিত গৌড়দেশে প্রেরণ 
করিলেন এবং কতকগুলি গ্রন্থ গাড়ি বোঝাই করিয়া সঙ্গে দ্িলেন। শ্ঠামাঁ- 
নন্দ এবং নরোত্তম ঠাকুর ও এই সঙ্গে দেশে প্রত্যাগমন করেন। বিদ্ায়কালে 
সমুদয় ভক্তমগ্ডলী শ্রীনিবাদকে ভক্তিশান্ত্র প্রচারকার্ষেয ৰিশেষদ্ধপে অভি- 
যেক করিয়াছিলেন এবং গাড়ির সঙ্গে মুর! পর্য্যন্ত কেহ কেহ আমিয়া- 
ছিলেন। আচারের জ্ঞানপ্রতিভা বিদ্যাবত্। দেখিয়া পণ্ডিত ভক্তগণ 
অতিশয় আহলাদিত হন। 

পথে আদিবার কালে বনবিষ্ুপুরের মিকট এ সন থ্রন্থ চুরি যায় এবং 
গ্রধীন চোর সেই শুযোগে তক্তিপথ আশ্রয় করে। এ স্থানে বীরহাস্থির 
নামে এক দনুরাজ কতকগুলি ছুষ্টলোক ছ্বাযন। পথিকগণের ধনবস্ত্রা্দি হরণ 
করিত। গ্রন্থের গাড়ি দেখিয়া রাজা মনে করিল অনেক্ষ মুল্যবান লাম 
আছে, এই সংস্কায়ে লোকদিগকে বলিয়। দিল যে তোমন্ন। কৌশপে 
ভ্রবার্দি হরণ করিবে, কিন্তু কাহারে! প্রাণ হানি কক্িবে না। রঘুনাথপগুরের 
নিকট টৈষ্ণব বাবাদীরা রাত্রিকালে নিদ্রিত আছেন এমন সময় দস্থ্যগণ 
্রস্থের গাড়ি লইয়া! পলান্ন করিল। এই স্থান পঞ্চকোট পর্বতে 
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লিফট, সীভারামপুর় ঠ্েশনের কিছু দক্ষিণে; এখানে অদ্যাপি দস্থাভয় 
কিছু কিছু আছে। রাজ! হাম্বীর অত্যন্ত আশার সহিত গ্রন্থের আবরণ 
উন্মুক্ত করিল এবং একট] সিন্ধুক দেখিয়া! মহা! আহলাদিত হইল । কথিত 
আছে যে.ভক্কিগ্রন্থের দৈব মহিমার রাঞ্জাব মন মোহিত হয় এবং বাবাক্গী- 
দিগের দর্শন লাভের জন্ত সে অতিশয় ব্যাকুল হইম্সা' নান। স্থানে লোক প্রেরণ 
করে। এ দিকে নিক্রাবনানে আচার্য প্রস্থ ন। দেখিয়! মহা! হুংখিত হইলেন । 
কে লইল, কোথার গেল, কিছুই সন্ধান না পাইয়া সঞ্জিগণের সহিত বন 
শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তদনস্তর তিনি শ্তামানন্দ ও নরোত্তমকে 
গ্থহে পাঠাইক়। আপনি গ্রস্থানূসন্ধানে প্রবৃত্ত রছিলেন। রাজ! গ্রন্থ চবি 
করিয়া অবধি ধর্মের জন্ত এত দুর ব্যাকুল হইয়াছিল যে দন্যুবৃত্তি সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা পরমার্থতত্ব শ্রবণে দ্রিন অতিবাহিত করিতে 
লাগিল। তাহাত্ব গৃহে প্রতিদিন ভাগবত পাঠ হয ইহা শুনিয়! শ্রীনিবাস তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তাহাব ভক্তিরসবঞ্জিত দিব্যকাস্তি অবলোকনে রাঞ্জার 
মন মোহিত হইল এবং বুঝিল ষে ইনিই সেই ব্যক্তি হইবেন বাহার প্রস্থ 
আমি চুরি করিয়াছি। তখন সে আচার্যের পদতলে পড়িয়! কাতরতা 
প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যেখানে যত্বপূর্ববক গ্রস্থাদি বাখিয়াছিল দেই" 
খানে তাহাকে লইয়।'গেল। শ্রীনিবান তাহার দীনত1 অনুতাপ ব্যাকুলতা 
দেখিয়! দরার্্চিত্ত হইলেন এবং তাহাকে মন্ত্র দিয়! কৃততার্থ করিলেন। এই 
হইতে রাজ! হাস্বীর পরম বৈষঃ$ব হইয়া যায় । তাহার স্ত্রী পুত্র পারিষদবর্থ 
সকলেই ক্রমে বৈষ্ণব হইয়াছিল। আচার্য্য ছুই মাস ক্কাল এখানে থাকিয়! 
জাঙ্গিগ্রামে গমন করিলেন এবং তথায় ছাত্রদ্িগকে ভক্তিশান্ত্র শিখাইতে 
লাগিলেন | এ সময়ে শ্রীনিবাসকেই বঙ্গদেশের প্রধান প্রচারক বলিতে হইবে | 

কিছু দিন পরে দাস গদাধর নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া কাটোর। নগরে 
গঙ্গাতীরে যেখানে পৌর ক্গ্যাপী হন সেই স্থানে বাদ করেন এবং তথায় 
তাহার পরলোক প্রান্তি হয়। শ্রখগ্ুবাসী সরকার নরহরিও ইহার কিছু 
দিন পুর্বে লীল! সংবরণ করেন। এই ছুই জনের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে মহা 
মহোৎসব হইয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয় প্রধান ভক্তগণ সকলেই প্রায় 
উপস্থিত ছিলেন। গদাধরের শিষ্য যছনন্দন চক্রবর্তী কাটোরাব প্রধান 
বৈষ্ণব, তিনি মহোৎসবের আয়োজন করেন এই উৎসবে নবদ্বীপের 
শ্রাচীন ভাগধত যে কয় জন তখন জীবিত ছিলেন তাহারাও আসিয়াছিলেন। 
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গৌরাঙ্গের অব্যবন্ছত পরবর্তী সময়ের সাধারণ অবস্থা ঘত দুর আমরা 
বুবিতে পারিলাঁম তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, গৌরাক্ষের দেহলীল। 
শেষ হইবার অল্পকাল পরেই নিতাই অত্বৈত সনাতন রূপগোম্বামীও পর- 
লোকগত ছন। জীবগোম্বামী পরে অনেক দিন পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন 
এবং আরও বিশ পঁচিশ জন উচ্চ প্রকৃতির সাধু তাহার পঙ্ষে একযোগে 
গ্রন্থ প্রচার, বিগ্রহমেবা, নাঁমকীর্ভন, ভজন সাধন করিতেন। বুন্দাবনে 
তখন এক প্রকার ভাবের জমাট মন্দ ছিল না। পুরীতে যাহারা থাকি- 
তেন তাহারা ক্রমে কেহ কেহ পরলোকে চলিয়া! গেলেন, কেহবা স্থানা- 
স্তরিত হইলেন । বঙ্গদেশে অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের পুত্রগণ শ্রানিবাসা- 
দির সহিত কিছু দিন নানা স্থানে মহোৎসব নৃত্যগীতাদি করেন । ইহা! দ্বারা 
সষ্ট প্রতীত হইবে, গৌরঞীবনবৃক্ষে যে কয়েকটি স্ুপক সুফল প্রস্থত হইয়- 
ছিল তাহ! হইতেও কয়েকটি ফলঝান্‌ বৃক্ষ সমুৎপন্ন হয় ; এবং তাহ! হইতে ও 
তৃতীয় বংশে কয়েকটি সুচরিত্র বৈষ্ণব জন্মে, কিন্ত তার পরে ভক্তবংশ 
লুপ্তপ্রায় হইয়। আইসে। যদিও গৌরাঙ্গ ভক্তপরিবারকে শোকসাগরে 
মগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু ভাহার সাধুডরিত্র যে সকল সাধু- 
চরিত্র উৎপন্ন করিয়াছিল তাহ! দ্বার! তাহার ধর্মাভাস জগতে রহিয়। গেল । 
এখন বর্দিও আধুনিকদিগের অনেক কথ|। এবং ব্যবহার উপহাসের বিষয় 
হইয়াছে, এই কারণে যে তাহাতে সারতা নাই; কিন্তু মূলে আসল জিনিষ 
ছিল ভাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। চৈতন্ডের শিষ্য ও প্রশিষ্য- 
দ্িগের মধ্যে অনেক পণ্ডিত বাক্তি ছিলেন, কিন্তু তাহাদের পাগ্ডিত্য বিনয় 
ভক্তির অধীন থাকাতে নমকক্ষদিগের প্রতি তাহাদের উপেক্ষা বা দ্বেধ ছিংস। 
গ্রকাশ পাইত না; পরস্পর পরস্পরের অনুমতি না! লইয়া! কেহ কোন সাধু- 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। হয় জপ, ন! হয় গ্রন্থপাঠ, হয় সতপ্রসঙ্গ, না 
হয় কীর্তন, ইহাতেই সাধুদিগের জীবন অতিবাহিত হইত; বিষয়কার্য্য 
'আলোচন| বা অসার গ্রাম্য কথ। ছিল না। এ সকল ব্যক্তি যেকেবল 
সংস্কত ভাষায়, শাস্ত্রচর্চার পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, ইহাদের দ্বারা 
তৎকালে সঙ্গীত শাস্ত্রের এবং কবিত্বেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। 
নরোম প্রভৃতির গানে সকলে মোহিত হুইতেন। প্রধান প্রধান 
বাবাজীদিগের সাধুজীবন ধন্মভাব ভক্কিনিষ্ঠা সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি 
আকর্ষণ, করিয়াছিল। পাগঙডিত্যের সঙ্গে এত বিনয় বৈরাঁগ্য ভাবুকতা 
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হিন্ুস্থানে বোধ হয় কেহ কখন দেখে নাঁই। অল্পকালের মধো যে বু 
লোক এই পথের পথিক হয় তাহার প্রধান কারণ এঁ সফল সাধুদিগের 
সন্দস্টান্ত। তদ্ব্যতীত নিতাই গৌর অদ্বৈতৈর এবং কৃ রাধার মূর্তি 
স্থাপন করিয়1, ভদ্রপমাজের লোকদিগের জাতিভেদ প্রথার উপর কোন 
হাত ন! দিয়া, বৈষব সাধুর সাধারণ শ্রেণীর শুত্র জাতীয় বু শত নর- 
নারীকে ভক্তিপথে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। কোন নির্যাতন ত্যাগ- 
্বীকার নাই, অথচ ভজনপ্রণালী বন পরিমাণে সমতলকারী ) এই জন্ত শীত 
শীত দল বৃদ্ধি হইয়! যায়। প্রথমতঃ শাক্তদিগের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ বিকদ্ধ 
ভাব ছিণ, শেষে জাতিভেদ রক্ষ। এবং বিগ্রহসেবার মিলনভূমিতে তাহ! 
তিরোছিত হুইয়। গেল। মহোৎসব উপলক্ষে আহারাদিরও দিব্য আয়ো- 
জন হইত। ঠাকুরের প্রসাদী ক্ষীর সব ছানা মাখন মালপুয়া পুরী 
কচুর মোহনতভোগ এবং ফলাদি যাহা এখন গুলিখোর গোন্বামী ঠাকুবদের 
চাটনিরূপে পরিগৃহীত হয় তাহা! ভোজন করিম! তখনকার ভজগণ হই 
পুষ্ট হইতেন এবং মহ! উদ্যমের সহিত সিংহরবে হ্বিলক্ীর্ভনে নাচিতেন 
প্রান করিতেন। ভাবের উল্লাস, ক্রনদনকোলাহল, কোলাকুলি, পদ- 
ধূলিগ্রহণ, সেবা গুশষা, কীর্তনানন্দ এ সমস্ত এ দেশের মধ্যে এক 
বিচিত্র দৃপ্ত । চৈতন্তের মূর্তি স্থাপনপূর্বক তাহা পুজা করা যদিও 
তাহার রুচি ও ভাবের বিপরীত আচবণ, কিন্তু স্থানে স্থানে এইরূপ 
বিগ্রহ স্থাপন দ্বার বাবাজীরা তৎকালে গৌরের বাহ্‌ বর্তমানতাকে 
কতকট৷ জাগ্রত রাখিয়াছিণেন। ইহা! ব্যতীত পঞ্ঝলোকগত সাধুগণের 
লীলাস্থান ও সমাধিক্ষেত্র ইহারা যেরূপ ভাবের মছিত দেখিতেন তাহা? 
পড়িলেও মনে উল্লাস জন্মে। এক দিকে ভিতরে গ্ৌরের অনুরূপ ভাবের 
গ্রবাহ ছিল, অপর দিকে বাহিরে তাহার বাহা আকারের অন্তরূপ প্রতিমাও 
ছিল, স্ুত্রাং প্রভুর বিচ্ছেদের আঘাত তাদুশ কাহাকেও প্‌ করিতে হয় 
নাই। ইহা দ্বার! ফটোগ্রাফের অভাব বিমোচন হইন্লাছিল। 


উপমংহার। 





ধিতীয় পুরুষ পর্যাস্ত তক্তিভাবের শ্রোত একরূপ চলিয়াছিল। রিস্ত 
হায় ! এখন কোথান্ন সে প্রেমের গৌরাঙ্গ, আর কোণায় হা সে দেবহ্র্নত 
ভগবস্তক্তি। কেবন বাহিরের ঠাট মাত্র এখন বজায় আছে, ভিতরকার 
পদার্থ বিলুপ্ত প্রায় হইক্নাছে। যে পবিত্রতার জন্ত চৈতন্ত এত শাসন 
করিয়াছেন, নীচ শ্রেণীর বৈষণবখণ তাহাই অগ্নে নষ্ট করিয়া! বসিয়া আছে। 
চারিদিকে গৌরঙ্গীলার চিহ্ন সকল দেদীপ্যম্বান গড়িয়া! রহিয়াছে, অথচ 
তিনি নাই, তাহার ভাবের ভাবুক তেমন মানুষও আর প্রায় পাওয়া যায় 
ন1। মোহনিজ্রায় খাচ্ছনন এই সমস্ত জনপদকে তিনি প্রায় ত্রিশ বংসর 
কাল জাগ্রৎ বাখি্সাছিলেন, তাহার পদার্পণে পৃথিবী ধন্ত হুইয়াছিল। 
সহত্র সহত্র নর নারী ভক্তিরদ পানে পুনজ্জীরন লাভ করিয়াছিল। 
তেমন গুত্ব লময় আর কি ঘটিবে! এক সময়ে এতাধিক উন্নত চরিত্র 
যাধুর সযাগষ এ দেশে জার কি দেখিতে পাইব! তেমন দ্বেবের 
ছুরি ভক্তিন্বধা আর কি এথানে জন্সিবে! কি স্বর্গের অমৃতই তিনি 
জানিয়াছিলেন! তেমন নৃত্যও আর কেহ দেখিবে না) তেমন ছরি- 
ন্বীর্তনও আর কেহ শুনিবে না। হায়! খ্নেমরস-পিষ্থু গোরাটাদের 
প্রেমাশ্রবিগলিত মুখচন্ত্রমা পরকালের মেঘে চাকিয়৷ ফেলির়াছে। 
€গালোকের সম্পত্তি হরিপ্রেষামৃত বিলাইক়া তিনি চলিয়া গেধেন, কিছু 
দিন গরে সে বস্ত তাহার পশ্চাৎ অন্ুসরপ করিল, ভুর্ভাগ্য মানবগণ 
তাহা! ধরিয়া! রাখিবে এমন স্থান লাই, কেবল ইতিহাসে দেই প্রেষলীপার 
ছারামাত্র এখন জাগিতেছে। পাপানলে সন্ত, সংসারভারে, আক্রান্ত 
জর! ঘারিজ্র্য শোক ছুঃথে অভিহ্ত মাঝব মানবী কোথায় এক বিন্দু 
তক্তিরস পানে হ্বায়কে শীতল করিবে, তাহা না করিয়! তাহার! 
বংস্ীরের ছঃখ ক্লেশ সংগাঁয়ের ঘ্বারাই মোচন করিতে চায় ) পারে না 
ডগাপি হরিভক্কি অন্বেষণ করিবে না, গৌরপ্রেমের দৃষ্টান্ত লইবে না। 
তাছারা পদে পদে বিপদাপন্ ছুর্দশাগ্রন্ত হইয়াও হরিপদে শরণ লইতে 


চাছে না। চক্ষের সম্মুখে এমন উজ্জল দৃষ্টান্ত পড়িয়! রহিয়াছে তাহা 
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দেখিয়াও দেখিবে না, সে দিকে চলিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিবে। 
হায় ! কি ছূর্ভাগ্য, হরিপ্রেমে হরিভক্কি ভিন্ন আর কি কিছু হুমিঃ হৃদয়গ্রাহী 
পদার্থ পৃথিবীতে আছে ? অযোগী অজ্ঞানী বেদবিমুখ সাধারণ নরনারী এবং 
শুফযদয় কুতার্কিকদিগের জন্ত এমন সহজ পথ গৌরাঙ্গ দেখাইয়! গেলেন, 
তথাপি মুঢ় জীবের ছুনিবার বিষয়বাঁসন! ঘুচিল না। যাহার! ছই দিন 
পরে ফেলিয়া পলাইবে, দেহ মমতা দেখাইয়া ইহ পরলোক নাশ কষিবে, 
সেই অসার কুটুম্বভরণে জীবন চলিয়া গেল; অথচ তাহাঁদেরই অনুরোধে 
মনুষ্য মায়ামুদ্ধ হইয়া! কত পাপ করিতেছে; দিনাস্তে একবার ভক্তিপূর্ববক 
ভগবান্কে ম্মরণ করিবে তাহার৪ অবসর পার না। ঈশ্বর, সাধু, ধর, পর- 
কালকে ফাঁকি দিতে গিয়। তাহার। আপনার] বিড়দ্বিত, প্রতারিত হইতেছে 
তাহা বুঝাইয়া দিলেও বুঝে না। পক্ষান্তরে কত ব্যন্কি কেবল ভেকমাত্র জব- 
লম্বন করিয়! নিশ্চিন্ত রহিয়াছে । তাহাদের ভিতর প্রন্কৃত ধর্ম নাই, এ কথ 
তাহার বলিতে দিবে না। কত শত গোস্বামিগণ শিষ্যব্যবসায়ী হইয়া 
ধর্মের নামে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করত উন্মার্গগামী হইয়াছেন। গৌরাঙ্গকে 
ইহারাই হত্যা করিয়! তাহার পবিত্র প্রেমে ছুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিয়া- 
ছেন। বঙ্গীয় দুঃখী শ্রমজীবী সাধারণ লোকের! হাসের শোণিতত্বরূপ রাশি 
রাশি অর্থ দিয়! ইহাদের সেবা করে, আর ইহার! তাহাদের অর্থে দুখ বিলাস 
চরিতার্থ করেন; এক্ষণে গুরু শিষ্যের মধ্যে এই প্রকার সম্বন্ধ। বাৰ- 
সায়ী বৈরাগী এবং গ্রোক্কামীদিগের মধ্যে গৌরেক ভজিপ্রভাৰ কিছুমাত্র 
নাই কেবল তাহা নহে, তাহার বিপরীত যাহা,/কিছু সমুদ্রাক্নই বিদ্য- 
মান আছে। কিন্তু গৃহস্থ বৈষ্ণব এবং ভক্কিপদ্থাাবলঘী ভত্র। কৃষক, 
নবশাক জাতির মধ্যে কিছু কিছু ভক্তির সরল মধুর ভাব দেখিতে 
গাওয়! যায়। যা হউক, এ সকল দোষ ছুর্ধলত] সত্বেও গৌরশিষ] 
বৈধ্ধববৃদ্দকে আমরা ভালবাসি, কারণ ইহাদের ভিক্বরে গৌরপ্রেদের মধুর 
আস্রাণ এখনও কিছু কিছু পাওয়া বায়। সাধু বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিনস্ক 
ভাবুকত! নামসন্কীর্ভন লাধুসেবা এবং মদ্যমাংসপরিত্যাগ যারল্য দীন- 
ভাব সাত্বিকত। এখনও যাহা! কিছু আছে তদর্পনে প্রাণ সুখী হয়। তগ- 
বান্‌ করুন যেন সাধারণ টৈফৰনমাদ্ের জীবনহীন ব্যন্থাড়দন্নের ষধ্যে 
আবার ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হস়্। 

মহাঞ্ভু চৈতভেয় জীবন ধেনধপ চিত্রিত হইল; তান্ধায় সমুদায় অনলি 
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একত্রিত করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে ইহা! একটি অখণ্ড অবিশিশ্র 
প্রেমপদার্থ, ধর্শোন্মস্ত তার আদর্শ। ইহাতে ধর্মমবিজ্ঞান, কর্মকাণ্ড, নীতি- 
শান্ত বিস্তারিতরূপে বিকলিত হয় নাই। এ প্রকার প্রমত্ত জীবনের 
নিয়তিও তাহা! নহে। গৌরভীবনের লক্ষ্য অন্তবিধ। মারামুগ্ধ কঠিন 
জড়বৎ বঙ্গমমাজকে আলোড়িত করিয়া তাহাকে ভক্তিরসে আর্দ্র করা 
তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল এবং তাহা সফলও হইয়াছে । যত দ্দিন 
তিনি মর্ভ্যধামে ছিলেন তত দিন ধঙ্দ্ার্ধীদিগকে নিদ্রা ধাইতে দেন নাই; 
দিবানিশি হর্জয় ম্োতের মুখে সকলকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার 
হৃদয়ে প্রেমতক্তির যে প্রবল আঘাত অনুভূত হুইত .তাহার বেগ বনু সাধ- 
কের জীবনকে কম্পিত করিপ্ন! ভূলিত। একটি বিস্তৃত প্রেমরাজ্য স্থাপন 
করিয়া! তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্স্ত তিনি অহর্সিশি তড়ি- 
তের প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেন। 

চৈতন্য সাকারবাদী ছিলেন, প্রথম বয়সে বিষুূর্তি পুজা করিতেন, 
তদনস্তর গ্রেমোন্মদের অবস্থার রাধাকষ্জের যুগল প্রেম অক্ুধ্যান করত 
মহাভাবে বিলীন হুইয় যান। তাহার কোন কোন সামাজিক ব্যবহার 
আচরণ পক্ষপাঁতশৃন্ত উদার ছিল, ধন্মান্থরাগের আতিশদ্য বশতঃ সন্কীর্ণতা 
সাক্গ্রদারিকত। তাহার ভিতরে স্থান পাইত না, এই জন্ত কাহারো কাহারো 
সংস্কার থাকিতে পারে যে তিনি নিরাকারবাদী এক ঈশ্বরের উপাপক ছিলেন; 
কিন্ত বাস্তবিক তাহা! নছে। সাকারবার্দী হওয়াতে তাহার ভক্তি প্রেষ 
বৈরাগ্য পবিভ্রতার কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন- 
প্রিপ্ন নিরাকারোপাসক জ্ঞানী একেখ্বরবাদিগণ হয়ত এ কথ! শুনিয়া 
উপেক্ষা! প্রদর্শন করিবেন, গৌরচন্দ্রকে পৌত্তলিক কুসংস্কারাপন্ন ভাবান্ক 
পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে 
অনেক নিরাকারবার্দী জ্ঞানীকে দয়ার পা বোধ হইবে। নিরাঁকারবাদীর 
বুদ্ধি যুক্তি কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে ইহ! মানি, কিন্তু অন্ধকারময় 
আকাশ এবং চৈতন্তশক্তিহীন মিগুপগ কারণের ও বিচিত্র কল্পনার পুজা 
করিক্স! শত শত ব্রহ্গজ্ঞানী কার্য্যেতে জড়বাদীর গ্তায় পার্থিব পদার্থের সেবায় 
জীবন চালিঘ! দিয়াছেন। তাহাদের সমস্ত জীবন অন্বেষধ করিলে এক 
বিন্দু হরিভক্তিরস পাওয়া! যান়কি না সঙ্দেহ। ইহীর! যে পৌস্তপিকতা 
সাকারোপাসনায় জন্ত অন্তকে হেয় জান করেন, নেই পৌত্তলিকতাঁদোষে 
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অনেক সময় নিজেরাই দোষী । কেন না, কল্পিত প্রতিমূর্তি এবং কঙ্সিত 
ভাব বা অভাব পদার্থ এক অর্থে উভয়ই লমান। বাহার) ঘনচিগালন্দ প্বরূ- 
পকে যোগনয়নে যথাযথরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
বিষয়ে সংশয় নাই) কিন্তু চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া কেবল মতে নিরাকার- 
্রক্মবাদ শ্বীকার করা অতিশয় বিড়ম্বনার বিষয়। জ্ঞান বিজ্ঞানে কি 
করিবে, প্রত্যক্ষ দর্শন কোথায় ? পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ সাকারবাদী হুইর়াও 
দেখ কেমন ভক্ত ছিলেন! তিনি জড়মুর্ঠির উপলক্ষে ঈশ্বরের দয়! প্রেম 
পবিত্রতার সৌন্দর্য্য এমন স্পষ্টরূপে অন্থভব করিতেন, যে কত শত নিরাকার- 
বাদী কল্পনাতেও সেক্প অনুভব করিতে পারিবেন না। তাহার এত মতত! 
আনন্দ উৎসাহ হান্ত ক্রন্দন কি দারু মৃত্তিক! প্রস্তর খণ্ডের গুণে ? এ কথা 
বিশ্বাস করিতে পার না । আতস্তরিক বিশ্বাস বিশুদ্ধ এবং উজ্জল, তাহার 
প্রকাশ এবং আলম্বন উদ্দীপন পরিমিত পদার্থে নিবদ্ধছিল। পরিমিতই 
বা কি রূপে বলিব ? ক্তাহার চক্ষে সমস্ত বিশ্ব হরিময় ছিল। নিরাকারবাদীর 
সঙ্গে তিনি ভিতরে এক বাহিরে বিভিন্ন । প্রেম ভক্তি বিশ্বাসের মধ্যে 
কোন ভেদাভেদ নাই। গৌরের বিশ্বাস ভক্তিপ্রেম এত বেশী ছিল যে,তাহাতে 
বিজ্ঞান বুদ্ধির অভাব আর অভাব বলিয়া বোধ হয় নাই। সচ্চদানন্দ অলস্ত 
জাগ্রং হরির রূপসাঁগরে যিনি অনুক্ষণ সম্তরণ করিতেন, সামান্ত ভ্রমে তাহার 
কি করিবে? অবিশ্রান্ত ধাহার হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছাস, পুণ্যের অগ্নি, মহা 
ভাবের মন্তত। প্রদীপ্ত থাকিত, বাহিরের ভূল ভ্রান্তি কি সে আোতের মুখে 
তিষ্ঠিতে পারে ? ভগ্রবততত্ববিষয়ে তাহার মত যেরূপকই থাকুক, তিনি আপ- 
নার অভীষ্টদেবতাকে এত 'ভাল বানিতেন যে, তাহা দ্বারা দিন রাত্রি কোন্‌ 
দিক্‌ দিয়! চলিয়া যাইত তাহা তিনি জানিতেও খারিতেন না। তেমন 
করিয়! ভাল বাসিতে, শ্রদ্ধা! ভক্তি দান করিতে কয় জন নিরাকারবাদী সক্ষম 
হইবেন ? ভালবাসায় একবারে পাগল। তিলেক বিচ্ছেদে প্রাণ আকুল। 
এক ভালবাসাতেই তাহার সকল অভাব মোচন হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞানীর 
গুদ ব্রহ্মজ্ঞান যুক্তি বিচার শুনিয়া কি পিপাসিত ব্যাকুল চিত্ত তৃপ্তি লাভ 
করিতে পারে? প্রাণের গভীর তৃষ্ণ। আত্মার দুঃসহ পাপ ধন্ত্রণাও তাহ! 
দ্বারা বিদূরিত হয় না। নিরাকারবাদী আবার যখন মাতিয়! মাতাইবে, 
কীদিয় কাদাইবে, টৈরাগী হই! অন্যকে বৈরাগী করিবে, তেজস্বী পবিত্র 
চন্নিত্র হুইয়! পাপ হৃদয়ের পক্গিবর্তনসাঁধন করিবে, উপাল্য দেবতার দর্শন 
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ক্পর্শ প্রবণ আলিঙ্গন ছুখ সম্ভোগ করিয়া প্রেমনীরে ভাসিয়া যাবে) যখন 
তাহার আত্মায় ব্রঙ্গের পবিত্র জ্যোতি প্রতিবিদ্িত হইবে, তখন তাহার 
বিশুদ্ধ বিজ্ঞানানুমোদধিত নির্মল ধর্শান্ত্রের মহিমা বুঝিব। তত্তিত্ন কেবল 
বাঝ্য আর তর্ক, শূন্য অন্ধকার নিরাকারবাদ, ইহাতে মানবন্ধদর তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারে ন।। এরূপ শুষ্ক ব্রঙ্গজ্ঞানের পরিণাম একদিকে সংশর, 
নাস্তিকতা, অপর দিকে কুসংস্কার পৌত্তলিকত|। 

শ্রীকঞ্চের প্রতিভাশক্তি হইতে ভক্তির শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়! চৈতন্যজীবনে 
তাহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কৃষ্ণ ভজিপ্রেমে মাতিয়া যদি চৈতন্যের মণ আচে- 
তন হইতেন,তাহ1 হইলে আর এ বিষয়ের তত্ব তিনি প্রচার করিতে পারিতেন 
নাঁ। চৈতন্য মাতিলেন, সুতরাং স্বয়ং ভক্তিশাস্ত্রকর্ত।' না হইয়৷ ভক্তি পদা- 
এের স্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া! গেলেন। তিনি শ্রীক্ণের বুন্দাবনলীলারস- 
পিপাস্থ হইয়! ভক্তির চরমাবস্থা মহাভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন; কিন্তু কৃষ্ণ - 
লীল। অঙ্গুকরণ ন। করিয়া বরং বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বন পূর্বক সন্ন্যাসী সর্বব- 
ত্যাগী হইয়া যোষিৎসঙ্গ এককালে পরিহার করত তদ্িপরীত নীতি দেখা- 
ইলেন। এবিষয়ে চৈতন্যর্দাস, ভগবানদাস প্রভৃতি আধুনিক বৈষ্বগণ 
চৈতন্যেক্র পথ অনুনরণ করিয়া ধন্য হুইয়াছেন। বর্তমান বৈষ্বদদলের কেহ 
কেছ যদি এইরূপ সন্যাসব্রত ধারণ করিয়! ভক্তিযাজন করিতেন, তাহা 
হইলে এ ধর্মের অনেক গৌরৰ রক্ষা পাইত। এখানে শ্রীক্ণের সঙ্গে 
চৈতন্তের ক্ষেমন প্রভেদ ! এক জন স্ত্রীজাতির মর্ধযাদ। রক্ষা! করিয়! তৎমঙ্গে 
প্রেম প্রচার করিলেম; এক জন শ্ত্রীলৌকের মুখ পর্য্স্ত দেখিতেন ন1। 
প্রথমোক্ত প্রেম অত্যন্ত উচ্চ, নির্ব্বিকারচিত্ত পবিত্রমন। হইয়া তাহ! পালন 
করিতে পারিলে স্বর্গ লাভ হয় ; কিন্তু অন্গুকরণকারীদিগের ইহাতে প্রায়ই 
নরকভোগ ধটিয়! থাকে । নারীজাতির সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেমব্যবহার দেবতাদি- 
গেরও প্রীর্থনীয়, এবং ইহাই সর্বোপরি সুমিষ্ট ধর্দ। কঞ্চলীল্] হইতে 
সাধারণ নারীফুলের প্রতি সাধকগণের গ্বেহ প্রীতি সঞ্চারিত হুইয়াছে। 
তৈঞৰ সম্প্রদায় এ প্রকার পবিজ্র প্রেমের সদ ষ্াস্তও আছে। মুনি খাষি- 
দিগের আচরিত কঠোর বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ, বনগমন ইত্যাদি প্রথার 
পরে শ্রী প্রেমের ধর্দ আনিলেন, স্ত্রীজাতিকে ভাল বাধিয়। 'গৃহাত্রমে 
পরিবারষধ্যে জ্ঞান কর্ম যোগ ভক্তি প্রেমের ধণ্্ প্রচার করিলেন। 

অনুমান, উন্দিশশত বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শৈবধর্মের অত্যন্ত 
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শ্রার্ভাধ ছিল। তৎকালের যে ছুই একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথ! 
শুনিতে পাওয়া] যায় তাহাদিগকে কেহ গণ্য করিত না। সপ্তম শতাবীর 
শেষে বা! অষ্টম শতাব্দীর আরম্তে ধ দেশে শঙ্করাঁচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন, 
তাহাকে লোকে শিবাবতার বলিত। পয়ে কেশবাচার্যযের পুত্র রামান্ুজ 
আচার্ধ্য অবতীর্ণ হন। রামানুজ, বিষ্বুস্বামী, মাধবাঁচার্ধ্য এবং নিশ্বািত্যঃ 
চৈতন্যের পূর্ববকালে হিন্দুস্থানে এই চারিটি বৈষ্ণব সন্প্রদায়ের নাম প্রাপ্ত 
হওয়া! যায়। রামানন্দী বা! রামাত দাছু, কবীর, বল্লভাচার্ধ্য প্রভৃতি বৃহৎ ও 
ক্ষুদ্র বুতর বৈষুব সম্প্রদায় যাহ! দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর 
হয় তাহা উক্ত চারি প্রধান সন্প্রদায়েরই অন্তর্গত শাখা! প্রশাখা। ইহাতে 
বিষুট এবং রামের উপাসনা! প্রচলিত ছিল, বাধাকৃষ্ণের উপাসন! প্রায় দেখা 
যায় না; এবং ভক্তি প্রেমের প্রমত্ত ভাবও এ সকলের মধ্যে ছিল না; 
ভক্তির কোন কোন ভাব দেখ! দিয়াছিল এই মাত্র। নিশ্বাদদিত্য সম্প্র- 
দ্ায়েব লোকের রানি পূজা করিত। প্রকৃত ভক্তি চৈতন্যদেবই 
প্রদর্শন করেন। চৈতন্তপ্রদর্শিত ভক্তির স্তায় প্রগল্ভা ভক্ভিং পৃথিবীর 
কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পঞ্জাবে শিখ অশ্রদায়ের সংস্থাপক বাবা গুরু 
নানক সে দেশে যে ভক্তি প্রচার করির। যান তাহাও অতি আশ্চর্য্য । 
তিনি ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্তের ষোল বতসব আশ্রে জন্মগ্রহণ করিয়া 
৬৯ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ; এক সময়ে ছই জন ছুই স্থানে এক হরি-. 
ভক্তি প্রচার করেন। চৈতন্যের পাচ বৎসর পরে নানকের পরলোক প্রাপ্তি 
হয়। নাঁনকপ্রচারিত হুবিভক্তির প্রভা শিখ কুক! নিরাঙ্কাবী গ্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্যাপি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নামগান, গ্রস্থপাঠ, 
দাধুভক্কি, নানক স্প্রদায়েব মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা! 
যোগধিশ্র অদ্বৈতবাদের ভক্তি । 

পূর্ণ অবিষিশ্র ভক্তির বিকাশ আমরা ম্বদেশবাসী বঙ্গকুলতিলক চৈত- 
স্যের জীবনেই কেবল দেখিতে পাই। ইতিপুর্ব্বে ভারতবর্ষে যত যত বৈষ্ণব- 
সম্পদায় দৃষ্টিগোচর হইত তাহা দ্বার! বৈধী অর্থাৎ সাধনপরতন্ত্া ভক্তি প্রচা 
রিত হুইয়াছিল। চৈতন্ত কর্তৃক অছৈতুকী মহাভাবময়ী ভক্তির অসাধারণ 
ভাব জগতে প্রচারিত হইযাছে। তিনি শ্রীকৃষ্চকে পূর্ণ ব্রদ্ধের অবতার পিত৷ 
মাত। সখ দ্বামী বলিয়া পূজ! কবিতেন এবং তাহাব প্রেমময় সচ্চিদানন্দ 
রূপ সদা সর্ধক্ষণ দর্শন আলিঙ্গনেব জন্ত উৎকণ্ঠিত থাঁকিতেন। কি এক 
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অপূর্বব রূপমাধুর্ধ্যরসে তাহার মন মদিয়াছিল যাহা আমর! কর্গনাতেও অন্ধ 
ভব করিতে পারি ন!। প্রকৃত দেবদর্শন না হইলে এমন অদ্ভুত প্রেমবিকার 
কি কখন উপস্থিত হয় ? তিনি মৌখিক বাকা কিম্বা লিখিত গ্রন্থ ঘার! কোন 
ধর্মশান্ত্র গ্রচার করেন নাই। দিব। নিশি ভাবরসেই উন্মত্ত) অন্ত কাজের 
অবসর কোথায়? কেবল জীবন দ্বারা ভক্তির লক্ষণ দেখাইয়1 গিয়াছেন । 
ভূণের স্তাক় বিনভ্ত, তরুর ন্যায় সহিষুঃ, আপনি অভিমানশুগ্ত হুইয়। অপরকে 
মান দান, এইরূপে সর্বদা হরিস্কীর্ভন কর। এই মাত্র তাহার উপদেশ। 
তাহার মত বিনয়ী এবং প্রমত্ত আর দেখ! যায় না। বিজ্ঞানপ্রতিপার্দিত 
উপদেশও তিনি কোন কোন পণ্ডিতমগ্ডলীতে দিক্াছিলেন; কিন্ত সে 
তাহার ধর্মপ্রচারের অবনম্বিত পথ নহে। জ্ঞান বুদ্ধি বিচার এ সকলকে 
তিনি ভক্তিরসে ডুবাইয়! ধর্মার্থীদিগের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেন, এই 
জন্ত বুরিবার অগ্রে লোকে তাহার শিষ্য হুইয়৷ পড়িত। প্রত্যক্ষ দৈব- 
শক্তির নিকট উপদেশ আর কি করিবে? তাহার স্ছ্র্জয় ভক্তিপ্রভাবে 
লোকের জ্ঞান বুদ্ধির গর্ব আগ্রেই চূর্ণ হইয়া যাইত। পরে রূপ সনাতন 
জীব ইহার! ধর্গ্রস্থ রচনাপুর্বক প্রেম ভক্তির হুল্াণুহস্ম তত্ব লিপিবদ্ধ 
করিলেন। 

জীব ও রূপ গোস্বামীপ্রণীত ভক্কিগ্রস্থ হইতে কিঞ্চিৎ ভক্তিতত্ব এ স্থলে 
উদ্ধৃত হইল । জীবগোন্বামী ভক্তিসন্দর্ভে এইরূপ লিখিয়াছেন *₹_ 

“জীব তত্বজ্ঞানের অভাবে ঈশ্বরবিমুখ হয়। এই বৈমুখ্য হইতে জীবের 
ংসার ছঃখ ঘটিয়া থাকে । সমুদায় শাস্ত্রের উদ্দে্ত এই যে বৈশুখ্য 
নিবারিত হইয়! ঈশ্বরাভিমুখ্য হয়। ইশ্বরাভিমুখ্যের নাম উপাসন1। এই 
উপাসন। হইতে জ্ঞানেব আবির্ভাব হয়। জ্ঞান হুইতে ঈশ্বরানভব হয়। 
ঈশ্বরাম্ুগুবের তাৎপর্য্য অন্তরে বাহিরে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার। 

সাক্ষাৎ ভউপামনারূপ ভগবদাভিমুখ্য ছুই প্রকার। নির্বিশেন্ন এবং 
সবিশেষময় আভিমুখ্য । নির্বিশেষময় আভিমুখ্যে জ্ঞান প্রধান এবং 
সধিশেষময় আভিমুখ্যে অহংগ্রহোপাসন! এবং ভক্তি । প্রথমতঃ লোকে 
যে পরিমাণে জড়াতিরিক্ত চিদ্বস্ত অন্ত্রভব করিতে সমর্থ হয়, সেই পরি- 
মাণে বিবেকী হয়। কিন্তু এই চিদ্বস্ত অন্থভব করিয়াও তাহার বিশেষ 
স্বরূপ সকল অন্থুতব করিতে সমর্থ হয় না, এ জন্য নির্বিশেষ চিন্মাত্র ত্রহ্ম 
অনুভব করিয়া পরিশেষে তাহাঁতে বিলীন হয়। সাধুজনের ক্পাতে যখন 


ভক্তিচৈভম্যচক্জিকা। হ৩৫ 


ডিন্াত্র পরত্রহ্গের বিশেষ স্বরূপ অবগতি হয়, তখন অহংগ্রহোপাঁসনা, না 
হল্ন ভক্তি সমুপস্থিত হয়। শক্তির আধার সেই ঈশ্বরই আমি, ঈদৃশ চিস্তার 
নাম অহংগ্রহোপাসনা। এতদ্বারা উপাসকে তার্দশ শক্তি আবিভূ্ত হয়। 
তক্তি ইহ! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাযমনোবাক্যে ঈশ্বরের আহুগতা স্বীকার 
করাকে ভক্তি বলে। স্থতরাং ভয়দ্বেষ হিংসা বা অহংগ্রহ উপাসন! এখানে 
গ্গান পায় না। 

/ এই ভক্তি ত্রিবিধ ;--আরোপসিদ্ধা, সঙ্গপিদ্ধায এবং স্বরূপসিদ্ধ!। 
অনুষ্ঠিত ষাগযজ্ঞাদি কর্ম দ্বয়ং ভক্তি নয়; কিস্তু খ সকল ঈশ্বরে অর্পণ 
করিলে, আরোপসিন্ব। ভক্তি হইয়া] থাকে । জ্ঞানধর্শাদি স্বয়ং ভক্তি নহে, 
কিন্ত ভক্তির সঙ্গে দে সকলকে সংযুক্ত করিলে উহার! সঙ্গসিদ্বা ভক্তি হয়। 
দ্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সাঁক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের আন্ুগত্য। এখানে জ্ঞানকর্মমাদির 
কোন ব্যবধান নাই। শ্রবণ কীর্তন আদি সাক্ষাৎ ঈর্থরকে লইয় হয় বলিয়। 
তাহার৷ ভক্তির অঙ্গ,*স্থৃতরাং ভক্তির স্বরূপসিদ্ধত্বে ইহার! ব্যাঘাত নহে। 

এই স্বরূপসিদ্ ভক্তি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছু চায় না, এজন্য ইহ! 
নিগুণা নিষ্ষামা কেবল। আত্যন্তিকী অকিঞ্চনা ভক্তি বলির! আধ্যাত হুই- 
যাছে। এই ভক্তি দ্বিবিধ--বৈধী এবং রাগা। শান্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তিতে 
প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে বৈধী ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান 
এবং অর্চন ব্রতাদি অন্ুস্থত হয়। বৈধী ভক্তিতে শরণাপত্তি অর্থাৎ একান্ত- 
ভাবে শরণাপন্ন হওয়া সর্বপ্রধান। শ্রবণ কীর্তনারদিতে শরণাপত্তি হইয়! 
থাকে । শরণাপত্তির পর আরে! উন্নতি হয়, এই জগ্ত ঈশ্বরোপদেষ্টা গুরু এবং 
সাধু সজ্জনের সেবা প্রয়োজন । মৃত্যুমোচক গুরু লাভ হইলে ব্যবহারিক গুরু 
পরিত্যাগ করিবে। 

ঈশ্বরের সংসর্গলাভে স্বাভাবিক ইচ্ছা অনুরাগা তক্তি। ইহা! বৈধী 
ভক্তি অপেক্ষা প্রবলতর; কেন না, বৈধী ভক্তি বিধিসাপেক্ষ বলিয়া হূর্ধল। 
সাধকের যেখানে ত্বাভাবিক রুচি ন! থাকে সেখানে কষ্টে বিধিনিষেধ 
অনুসরণ করিয়! সাধন করিতে হয়; কিন্তু যেখানে রুচি, সেখানে ম্বভাবতঃ 
ঈশ্বরের সম্তোষকর অনুষ্ঠান সকল হইয়া! থাকে ; সুতরাং ইহ! শ্রেষ্ঠ এবং 
বিধিনিষেধনিরপেক্ষ । অনুরাগের পথে এই জন্ত পরম ত্বণাম্পদ পাপক্রিস্কা 
সকল হওয়া] অসভ্ভব । বদ্দি প্রমাদ বশত: কিছু হয়, ভগবানের অনুগ্রহে তাহ। 
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ হয়। 
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যে সকল ব্যক্তির হৃদয়ে তত্বক্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, অথব! ধীহাদিণের 
প্রতি মহতের কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহাদিগের ঈশ্বরের কথ! শ্রবণ মাত্রেই ঈশ্বরের 
দিকে চিত্তের আভিমুখ্য এবং ঈশ্বরান্ুভব হইয়! থাকে । তদনস্তর শ্রবণ 
কেবল রসোদ্দীপন জন্য । সাধারণ ব্যক্তি সকলের শ্রবণ মাত্র আভিমুখ্য 
হইয়াও কামাদ্ি দোষজন্ত উহ! প্রতিহত হুইয়া অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের 
নাম উচ্চারণ মাত্র সমুদয় পাঁপ বিনষ্ট হয় এ কথ! সত্য ঃ যদি তাহ! 
কোথাও না হয়, তবে মহৎ অপরাধে ফল অবরুদ্ধ হইয়া আছে মানিতে 
হইবে। পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণ এই অপরাধ নিবারণের জন্ত উপদিই 
হইয়াছে । কুটিলাত্ম। ব্যক্তি সকলের নান। প্রকার আরাধনা অর্চনাও 
ফলোপধায়ক হয় না। তাঁহার! অন্তরে ভগবান এবং তাহার ভক্তগণের 
প্রতি অশ্রদ্ধাবান্‌, স্থতরাং তাহাদ্িগের ভজনার্চন! গ্রাহথ হয় না। ভজনাভান্‌ 
দ্বারাও মুক্তি হয়, শাস্রে এরূপ লিখিত আছে, কিন্তু উহ! অকুটিল মুঢ়গণ- 
সম্বন্ধে। অপুণ্যবান্‌ কুটিলাত্বা মুঢগণের ভক্তি সিদ্ধ হক না। পন হ্যপুণা- 
বতাং লোকে মৃঢ়্ানাং কুটিলাত্বনাং। ভক্তির্ভবতি গৌবিন্দে, কীর্ভনং 
স্মরণং তথ ॥* 

ভক্তিতে শৈথিল্য জন্মান অসম্ভব । তবেদেহরক্ষণা্দি জনা কখন কথন 
ভক্তের যে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, তাহা অন্য বুদ্ধিতে নহে, উপাসন। বুঝিতে । 
যেখানে মুঢড়ুত। ব1 অদামর্ঘ্য বশতঃ শৈথিল্য জন্মে, সেখানে তদ্বারা ভগবা 
নের অনুগ্রহ আরে বর্ধিত হয়। অত্যন্ত দৌরাত্ম্য ভিন্ন বিবেকযুক্ত ব্যক্তির 
ভক্তিতে শৈথিল্য হয় না। শ্ান্ত্রশ্রবণজনিত শ্রদ্ধা জন্মিলে আর পাপে 
প্রবৃত্তি হয় ন।। পুর্বাভ্যাস বশতঃ যদি ইন্জরিয়ার্দির বিষয় দ্বারা ভক্ত 
আকৃষ্ট হন, ভবে তন্বারা আরে! দৈন্ত বৃদ্ধি পাইয়া গ্ীহাকে আরো ভক্তি- 
মান্‌ করে। শ্রদ্ধা যখন সিদ্ধাবস্থা লাভ করে, তখন অনত্যপরিবর্জন 
সত্যানুষ্ঠান সহজ হইয়া উঠে। যথা ব্রহ্মটববর্ডে “কিং দতামনৃতঞ্চেতি 
বিচারঃ সংপ্রবর্ততে । বিচারেইপি ক্কৃতে রাজন্নসত্যপরিবজ্জনম্‌। সিদ্ধং 
তধতি পূর্ণ স্যাত্বদ। শ্রদ্ধা! মহাফল! ॥৮ 

হ্রিভক্কিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীমদ্ূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন ১-_ভক্তিতে 
পাপ এবং তন্মল বিনষ্ট হয়। ইহাতে সমুদ্ায় সদগুণ লাভ হয়, সমুদায় 
লোকের অন্গুরাগভাজন হওয়! যায়, এবং বিবিধ স্ুখ উৎপন্ন হয়। ভক্তি 
ব্হসাধনেও লাভ হয় না, ঈশ্বরের পাতে আগ লাভ করা যাকস। 


তকিচৈতগ্যচক্দিকা | ২৩৭ 


ইহাতে মোক্ষ নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়! গ্রতীত হয়। ভক্তিতে ফে পরম আনন্দ 
লাভ হয়, নির্বিশেষ ব্রন্মবাদীর ব্রহ্মানন্দ পরার্ধ গুণ করিলেও তাহার 
পরমাণুর তুল্য হয় না। ভক্তি ঈশ্বরকে সপার্ধদ ভক্তের নিকট আকর্ষণ 
করিয়। আনে। ভক্তির এই সকল গুণকে ক্েশদ্বী, গুভদা, সুহল্লভা, 
মোক্ষলঘুতারুৎ, সান্্রানন্দবিশেষাত্থ, এবং শ্রীকষ্ণাকর্ষিণী আখ্য। প্রদান 
কর! হইয়াছে। 

সাধন, ভাব এবং প্রেমভেদ্দে ভক্তি ভ্রিবিধ। [শুন্মরূপে বিবেচন! 
করিলে ভক্তি দ্বিবিধ।--সাধনরূপ। এবং লাধ্যরূপা। ঈশ্বরে অস্তঃকরণের 
বিকাশ সাধ্যব্ূপা। ভাব, প্রেম, প্রণয়, ন্েহ, রাগ এই পাচ, এবং মান, অন্কু- 
রাগ এবং মহাভাঁব এই তিন, সমুদ্বায়ে আট প্রকার সাধ্যরূপ। ভক্কি। ] 

[ সাধন ] সাধনরূপ। ভক্তি দ্বিবিধ --বৈধী এবং রাগান্থগ। । এই ভক্তির 
চৌষট্টি অঙ্গ । গুরুপদাশ্র়, মন্ত্গ্রহণ, গুরুসেবা, সাধুজনের অন্ুগমন, 
সঘর্মজিজ্ঞাসা, ভোগাঁদিত্যাঁগ, তীর্ঘস্থানে নিবাস, কথঞ্চিৎ জীবননির্ব্বাহ, 
উপবাস, অশ্বথাদ্দিসম্মানন1, এই দশটি তক্তির আরম্ভ । ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির 
সঙ্গত্যাগ, শিষ্যবৃদ্ধিবর্জন, কার্য্যের আড়ধরত্যাগ, বহু গ্রস্থারদি অভ্যাস- 
বর্জন, লাভালাভে অক্রিষ্টভাব, শোঁকাদির অবশবর্তিতা, দেবতাত্তরের 
অনবজ্ঞা, ভূতগণের উদ্বেগের কারণ ন! হওয়া, দেবাপরাধত্যাগ, ঈশ্বর 
এবং তীহার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষনিন্নাদি সহা করিতে ন! পারা, এই দশটি 
অভাব পক্ষের ভক্তযঙ্গ। চিহ্ুধারণ, নৃত্য, দণ্ডাবনতি, অঙ্চন, পরিচর্য্যা, 
গ্নীত, সন্কীর্ভন, জপ, বিজ্ঞপ্তি, আত্মনিবেদন প্রভৃতি অবশেষ চৌয়াল্লিশ অঙ্গ 
লইয়! সর্বশুদ্ধ চৌধষর্ট। এই সকল সমুদায় অঙ্গ সাধন করিতে হইবে 
তাহা নহে। এক অঙ্ক বা বহু অঙ্গ লইয়! সাধন হইতে পারে। শ্ান্ত্রোক্ত 
এই সকল অঙ্গের সাধন বৈধী ভক্তিতে প্রধান। 

রাগাত্সিকা ভক্তি দ্বিবিধ। কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা। সমুদাক় 
কামের বিষয়কে অবিশ্তদ্ধতা পরিত্যাগ করাইয়া শ্রীতিপাত্রের সুখার্থ 
নিয়োগ কামরূপ! | ঈশ্বরে পিতৃত্বাদি অভিমান সন্বন্ধরূপা। রাগাত্সিকা 
ভক্তিতে ঈশ্বরের লীল। শ্রবণ কীর্তন এবং তছুপযোগী ভক্ত্যঙ্গ সাধন 
বিহিত। 

[ভাব] ভা প্রেমস্থর্য্যের কিরণসদৃশ, ইহা প্রেমের প্রথমাবস্থা। ইহান্তে 
ইঞ্বিষয়ে রুচি হুয় এবং সেই রুচি দ্বার! চিত্ত নির্মল হয়। সাধনে অথবা 
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ঈশ্ব় বা তত্তক্তের অনুগ্রহে ভাবোদয় হয়। সচরাচর সাধারণ লোকের 
সাধন দার! ভাবোদয় হইয়া থাকে ১ অন্গগ্রহে ভাবোদর অতি অল্প লোকের 
সম্বন্ধে ঘটে । ভাৰোদম্ন হইলে ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলেও ক্ষোভ 
হস না, শ্রবণ কীর্ডনাদদি ভিন,বৃথ! সময় হরণ নিবৃত্ত হয়, ইন্জ্ি়ভোগবিষয়ে 
বিরাগ জন্মে, শ্রেষ্ঠ হইয়াঁও তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অভিমান থাকে না, উশ্বর- 
প্রাপ্তির আশা! সুদৃঢ় হয়, অতীষ্ট দেবতাকে লাভ করিবার জন্ত নিতান্ত 
উৎকন্ঠ। জন্মে, ঈশ্বরের নাম গানে সর্বদ! রুচি, তাহার গুণগানে সর্বদ] 
আনক্তি, এবং তাহার বসতিস্থলে বাস করিতে একাস্ত গ্রীতি হয় । ভাবো” 
দয় হইলেও ভক্তে দোষ থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহ। লইয়া তাচ্ছিল্য 
গ্রকাশ উচিত নয়; কেন না, তিনি ভাবোদয়ে কৃতক্ৃত্য হইয়াছেন । 
তাহার দোষ চন্ত্রস্থ কলঙ্করেখার স্তায়। 

[প্রেম] ভাব গাঢ় হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। ইহাতে ্বদয় সম্যক 
নির্মল হয়, ইষ্টে অতিশয় মমতা জন্মে। এই প্রেমও ছুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । 
এক ভক্তির অন্তরঙ্গ অঙ্গদকল সাধন করিতে করিতে ভাবোদয় হয়, সেই ভাৰ 
গাঢ় হইয় প্রেম হয়। দ্বিতীয় ঈশ্বর আপনি অনুগ্রহ করিয়। সাক্ষাতপ্রদান 
গ্ষরাতে প্রেমোদয় হইয়৷ থাকে। প্রেম ছুই প্রকার ;-_মাহাস্থাজ্ঞানযুক্ত 
এবং মাধুর্যাজ্ঞানযুক্ত। ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞান হইতে মাহাত্মাজ্ঞানযুক্ত প্রেম 
হয়, এটি বৈধী ভক্তিতে হইয়া! থাকে; রাগাত্মিকা ভক্তিতে প্রায়শঃ 
মাধুর্য্যভ্ঞানযুক্ত প্রেম হয় । 

এইরপে ক্রমে প্রেমোদয় হইয়] থাকে ? -সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা, [শান্তার্থে বিশ্বাস] 
তদনস্তর সাধুলঙ্গ, তদনস্তর ভজনা, তদনস্তর অনর্থনিবৃত্তি, [ভজনের বিষ 
সকলের তিরোধান ] তদনত্তর নিষ্ঠা, তদনস্তর কুচি, ত্বনস্তর ভাব, তদনস্তর 
প্রেম। এই প্রেমোদয় হইলে আর বাহিরের সুখহ্ঃখজ্ঞান থাকে না) 
স্থুথ ছঃখ কেধল ঈশ্বরের প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তিতে। | 

[ভক্তিরস] ঈশ্বরেতে রতি স্থায়ী ভাব । এই স্থায়ী ভাব বিভাব, অন্ভাব, 
সাত্বিক এবং সঞ্চারী ভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ইহাতে 
ভক্তত্বদয়ে চমৎকার তক্কিরসাম্বাদ হইয়া থাকে। ইশ্বর এবং তাহার ভক্ত 
আলম্বন বিভাব, ঈশ্বরের গুণার্দি এবং ভক্তের ঈশ্বরজন্য চেষ্টাদি উদ্দী- 
পন বিভাব। ভ্তত, স্বেপ্। রোমাধ, ্বরতেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় 
আর্থ জুখমুঃখানিবোধশূত্ততা। এই নকল লাত্বিক ভাব। নির্বেদ, বিযাদ, 
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ঠৈন্ত, গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশটি সঞ্চারী ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্রভেদে 
ভিন্ন হয়। শাস্ত) দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা, এই পাঁচ প্রকারে উহা 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । ষখন কোন সাধকে ইহার এক একটি মাত্র প্রকাশ 
পায়, তখন তাহাকে কেবলা রতি, এবং যখন বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হয় 
তখন তাছাকে সন্কুলা রতি বলে। কিন্তু এতন্মধ্যে বিটি প্রধানতঃ প্রকাশ 
পায়, তদনুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়। থাকে। 

[শান্ত] শমদমাদিপরায়ণ জ্ঞাননিষ্ঠ যোগিগণেতে শীস্ত রতি দৃষ্ট হয়। 
ইঞাতে ঈশ্বরের প্রশ্বর্ধযজ্ঞান প্রধান । মহান্‌ ঈশ্বর এবং আত্মারাম শাস্ত 
খষিগণ ইহাতে আলম্বন। উপনিষৎশ্রবণ) বিবিক্তবাস, তত্ববিচার, বিশ্বরূপ- 
দর্মনাদি ইহাতে উদ্দীপন । নিরপেক্ষতা, নির্মমতা, নিরহঙ্কারিত্ব, মৌন, 
জীবনুক্তিতে দমাদর, ইত্যাদি অন্থভাঁব। প্রলয় ভিন্ন রোমাঞ্চ স্বেদ কম্পাি 
সাত্বিক ভাব । নির্বেদ, ধুতি অর্থাৎ দশন জন্য স্ুখছুঃখাভাব এবং মনের 
নিশ্চাঞ্চল্য, হর্ষ, মতি, স্ৃতি প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব। শান্ত পরোক্ষ এবং 
সাক্ষাৎকারভেদে দ্বিবিধ। যেখানে উদ্দেশে ভক্তি উদ্রিক্ত হয় সেখানে 
পরোক্ষ এবং যেখানে স্বরূপ গ্রত্যক্ষ কাঁরর ভক্তি ভীস্ত্রক্ত হয় সেখানে 
সাক্ষাৎকার । | 

[ গ্রীতি ] স্ত্রীতিরস দান্ত, এবং লাল্যত্বভেদে দ্বিবিধ। ইহার একচীকে 
সন্ত্রমগ্রীতি, অপরটীকে গৌরবপ্্রীত বলে। দাসগণের ঈশ্বরে সন্্রমপূর্ব্বক 
এবং পুত্রত্বাদ্দি অভিমানিগণের গৌরবপুর্বক প্রীতি হর বলিয়া! একটার 
নাম সন্ত্রমগ্রীতি অপরটার নাম গৌরবপ্রীতি। হকি এবং তাহার দাস- 
গণ একটীতে, হরি এবং তাহার লাল্যগণ অপরটীতে আলম্বন। ঈশ্বরের 
অচিস্ত্য শক্তি, কৃপা, শরণাগতপালকত্ব, ক্ষমাশীলত্ব প্রভৃতি গুণ একটাতে ; 
রঙ্গণত্ব, লাপকত্বাদি গুণ অপরটীতে প্রধান। এ ছুয়েতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
প্রাপ্তি এবং গ্সেহ্দৃষ্টি প্রভৃতি উদ্দীপন । আদেশপ্রতিপাণন, প্রভুর নিকটে 
যাহারা প্রণত তাহাদিগের প্রতি মৈত্রী, ইত্যাদি একটীর অনুভাব স্বেচ্ছা- 
চার পরিত্যাগ প্রভৃতি অপরটীর অনুভাব ; হর্ষ নির্বেদ প্রভৃতি সঞ্চারী 
ভাব। প্রাচীনগণ দাশ্তভাবকে সর্ধপ্রধান গণ্য করিতেন, এবং ইহাকেই 
তাহার! ভক্তিরন বলিয়াছেন। 

[ রসত্রয় ] সথ্যরসকে প্রেয়োরদ বলে। ইহাতে ঈশ্বর এবং তাহার সথাগণ 
আলম্বন। বৎসলরসে ঈশ্বরে বাৎসল্য অর্থাৎ আদরাধিক্য প্রকাশ পাক্স। 
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মধুর রস--সতী স্ত্রীর কামগন্ধশূন্ত স্বামীর প্রতি একাস্ত প্রীতির গায় 
ঈত্ববে গ্রীতি। [এই সকল রসের বিস্তারিত বর্ণন সময় ও শ্থানোপযোগী 
নন্ন বলিয়! পরিত্যক্ত হইল । ] 

[ ভক্তিতে উপাশ্ত ] ভক্তিতে উপান্ত কি ছিল নির্ণয় করিয়া! আমরা প্রাচীন 
তক্তিতত্বের আলোচনা! সাঙ্গ কল্সিতেছি। এ বিষয়ের তত্ব নিরূপণ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে ভক্তির প্রধান প্রবর্তক প্রীক্কষ্জ উপাপকগণের উপাস্ত কি স্থির 
করিয়াছেন, আমাপ্গিগের দেখা উচিত। তিনি যখন গোকুলে নন্দকে শত্ত- 
যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করেন, তখন প্রাকৃতিক পদার্থসকলের অর্চনা উপদেশ 
করেন। আবার বন্ুদেব যখন তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন, 
তখন তিনি বলেন; ণঅহং যুয়মসাবাধ্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ। সর্কেপ্যেবং 
বছুশ্রে্ঠ বিষৃগ্য£ সচরাঁচরম্।” হে আর্য! হে যছুশ্রে্ঠ! আমি, 
তোমরা, ইনি [ বলদেব ] এই সমুদায় দ্বারকাঁবাসী, এমন কি সুদ্রায় চরাঁচর 
এইব্নপ ব্রহ্গদৃষ্টিতে চিত্ত করিতে হইবে। ভক্তিমীমাংসাহ্ত্রকার শাগ্ডিল্য 
এই জন্তই গীতার অভি প্রায়ান্ুনারে লিখিয়াছেন ; “ভজনীয়েনাদ্বিতীয়মিদং 
কৃত্নস্ত তৎঘ্বরূপত্বাৎ” অদ্বিতীয় এই জগৎ ভঙজনীয়, কেন না, সমুদায় 
জগৎ ঈশ্বরের দ্বরপ। সমুদয় জগৎ চিন্তার বিষয় হওয়া অসম্ভব, এজন্য 
ঈশ্বরের প্রকাশের তারতম্যান্থুসারে জগতের কোন অংশকে উপাদ্য 
বলিয়। শাস্ত্রে স্থির কর! হইয়াছে । যথা ভাগবতে লিখিত হইয়াছে; 
"্তঘ্বেব ভগবান্‌ বাজংস্তারতম্যেন বর্ততে। তন্মাৎ পাত্রং হি পুরুষে!। 
যাবানাত্বা যথেয়নে ॥” হে রাঁজন্? মনুষ্য, তিক, খধি, দেবতাতে 
ভগবান্‌ তারতমো অবস্থিত। সুতবাং যাহাতে জ্ঞানাংশ যত অধিক প্রকাশ 
পায় তাহাই তত অর্চনার বিষয় । মনুষ্য তির্ধ্যগার্দিতে ভগবানের প্রকাশ 
যত হউক না, যাহার নিকট যে তত্বজ্ঞান লাভ করে, তিনি তাহার নিকট 
ভগবানের বিশেষ প্রকাশ স্থল। সুতরাং গুরুকে ঈশ্বর বলিয়! পুজা করা 
সর্ধোচ্চ বিষয়ু। ্যন্ত সাক্ষাপ্তগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্যাসন্বীঃ 
শ্রুতং তন্ত সর্ধং কুগ্ররশৌচবৎ॥” সাক্ষাৎ তগবান্‌ জ্ঞানদীপপ্রদ গুরুতে 
যাহার মনুষ্যবুদ্ধি,। তাহাব সমুদ্দায় শান্ত্রাীভ্যাস কুঞ্জরশৌচবৎ বিফল। 
এই গুরুতে ভক্তি করিলেই কামাদি সমুদায় দোষ বিনষ্ট হর। 
*এতৎসর্বং গুযৌ ভক্যা পুরুযোহঙ্গম। জয়েৎ।” গুরুকে ঈশ্বর বলা 
উপচার মাত্র নয়, কারণ, পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে ;-"এষ বৈ 
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মন্যতে নরম্‌ ॥” ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান্‌, প্রক্কৃতি এবং জীবের ঈশ্বর । যোগে- 
ঘরেব। ইহীরই চরণ অন্বেষণ করেন, অথচ লোকে ইহাকে মনুষ্য বলিয়া 
মনে করে। 

বিশেষ সময়ে যিনি সাধারণ লোকের আচার্য হইয়া জন্মগ্রহণ ফরেন, 
সমুদয় পৃথিবীকে নূতন ধর্ম অর্পণ করেনঃ তিনি সর্বজন গুরু বলির! সাক্ষাৎ 
ভগবানের অবভাবরূপে গৃহীত হয়েন । শ্রীন্ক্চ এই জন্ত শ্বয়ং ঈশ্বর বলিয়| 
গৃহীত হুইয়াছেন। শ্রীচৈভন্যদেব আপনি ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিলেও প্রধান 
প্রধান শিষ্যগণ এই কারণেই তাহার ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। গুরুকে 
ঈশ্ববের অবতার বলিয়া পূজা কর! ভক্তিশান্ত্রের প্রধান ব্যাপার। তবে যে 
মুণ্তি গঠন করিয়। পৃজ! করা সে কেবল নিয়াধিকারীর জন্ত। পূর্বে মৃত্তি 
গঠন কর! ছিল না,কেবল লোঁকেব পরস্পরের প্রতি অশ্রন্ধাই মৃত্তিগঠনের সূল। 
“দু তেষাং মিথোন্ণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ। রেতাদিযু হরেবর্চ। ক্রিয়াযৈ 
কবিভিঃ কতা” ॥ ছে নৃপ! পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা দর্শন করিয়া 
অর্চনা জন্য ্রেতাধুগ হইতে কবিগণ কর্তৃক পুত্তলিক! গ্রচঙ্গন কর! হইয়াছে 
কিন্ত যদি উপাসকের মনুষ্যাদিতে প্রকাশিত পুরুষের গ্রত বিদ্বেষ থাকে, 
পুত্তলিকা অচ্চনা করিয়া কিছু হুয় না। “উপাসত উপাস্তাপি নার্থনা পুরুষ- 
দ্বিষাষ্‌ ॥৮ এই গুককে পুর্বে অষ্টভূজ বা চতুভূর্জ রূপে দর্শন করিয়া পুজা 
কর! হইতভ। পরিশেষে এই কাল্সনিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিভুজরূপে 
গ্রহণ করা হুইয়াছে। “ন্থুলমষ্টদুজং প্রোক্তং সুল্মঞ্চে চতুভূ্জম্‌। পরস্ত 
দ্বিভূজং প্রোক্তং তত্সাদেতত্রয়ং যজেৎ॥ অষ্টভূজ মৃত্তি স্কুল, কেন না ইহাতে 
সুদায় জগৎকে এইক্সপে কল্পন! কর। হইয়াছে । চতুঙ্কুজ হুক্্,কেন ন! সেই 
চরাচরের অভ্যন্তরব্ন্ডী অন্তর্যামী পুকষকে সুক্তত্ব দহ এতন্বার! গ্রহণ কর! 
হইম্বাছে। দ্বিতুজ সর্বশ্রেষ্ঠঠ কেন ন! যাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ বিকাশ 
হয় কেবল ত্তাহাকেই ইহাতে চিন্ময় ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর! হয়। ঈশ্বরের 
অনন্ত মৃত্তি, বে তাহাকে যের্পে চিস্তা করে তিনি তাহার নিকটে সেইক্পে 
প্রকাশিত হন, প্রাচীন বৈষুবগণের এই মত । 

ভক্তিশাস্ত্রের অচ্নাতে ঈশ্বর একাকী পূজিত হন না, সপার্ধদ তাহার | 
পুজা হইয়। থাকে । সনক সনন্দ নারদ প্রভৃতি বিষুণর পার্ধৰ, গোপ গোপিনী 
পোপবালক কৃষেঃর পার্ধ। অচ্চন[কালে ইহাদ্দিগকে ঈশ্বরের সঙ্গে গ্রহণ 
করার গুড় উদ্দেন্ত আছে। ইহার! ভক্ত ? ই্থীদিগকে চিন্তা! করিয়া তন্ময় 
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এই ছয় জনের অন্বর্তী। এই ছয় গোম্বামীর শিষ্েরা এখন শিষ্যর্দিগকে 
ছড়িদার ফৌজদার দ্বারা শাসন করেন, তাহাদিগের নিকট কর সংগ্রহ 
করেন, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ আছে । সখীভাবক, রাধাবল্পভী, বল- 
রামী, গৌরবাদী, খুসিবিশ্বানী, সহজী, আউল, সাঁই, দরবেশ, ন্যাড়া, বাউল, 
সাহেবধনী, রামবলতী, কর্তাভজগা, স্প্টদায়ক প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র শাখা গত চারি শত বৎসরের মধ্যে চৈতন্যের মূল বৃক্ষ হইতে বাহির 
হইয়াছে । এ সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক অধিকাংশ সামান্য অজ্ঞান লোক, 
ইহাদের অনেকের ব্যবহার অতিশয় জঘন্ত, কেহ কেহ উৎরুষ্ট মত ও 
তত্ব হথা প্রচার করে বটে, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার সাধারণ ভদ্রসমাজের 
নিকট অতিশয় ঘ্বণিত। সামান্ত লোকেরাই প্রায় ইহার্দের শিষ্য। 
. প্রথমাবস্থায় বৈষ্ণব জন্প্রদ্ধায়মধ্যে নাম গান, মালা জপ, উপবাস, 
[দেবপূঞ, ইন্জিয়সংঘম ইত্যাদি চৌধ্র প্রকার সাধনবিধি চলিত ছিল; 
এক্ষণে তাহার'বাহা আড়গ্বর কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। নিত্যানন্দ ভেক্‌ 
দিবার প্রণালী প্রবর্তিত করেন। মস্তক মুগ্ডন, ডোর কৌপীন বহির্বাম, 
তিলক, জপমালা, কমালা, করঙ্গ কন্থা গ্রহণ করিয়া গোসাঁঞ্ীকে পাচ 
সিক] দক্ষিণ! দিলেই বৈষ্ণব বৈষ্বী হওয়! যায়। ভেকধারীদিগের মধ্যে 
জাতিভেদ নাই, বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ভঙ্ত্র গৃহস্থগণ হিন্দু আচ'র 
ব্যবহার রক্ষা করেন। চৈতন্তের ধর্ম অত্যন্ত সহজ, অল্প ব্যয়ে সমণ্ত কার্য্য 
নির্ব্ধাহ হয়, এইজন্য দুঃখী অজ্ঞান ব্যক্তিদ্দিগের পক্ষে ইহ! অত্যন্ত উপকারী । 
নিতাই আবার ইহাকে আরও সহজ করিয়। দিয়াছিলেন। তিনি গৌর- 
প্রচারিত ভক্তিধর্মের বাহ্‌ আকার ও সহজসাধ্য আচার ব্যবহার প্রবর্তিত 
করেন। ইহার সাধন ভঙজন শাস্ত্র ভাষ। গীত বাদ্যযন্ত্র অতি সহজ এবং সুলভ । 
গ্রাম্য সুরের গীত, এবং সহজ রচন। সকলেরই বোধগম্য । বৈরাগী বুক্ষমূলে 
কুটীরে বাস করিবে, কৌপীন বহির্ববাস পরিবে, হরি বলিক্প! ভিক্ষা করিণেই 
তুল পাইবে, বিবাহ শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠানের ব্যর পাচ পিকা, ঝুলি করোয়া কম্থ' 
সম্পত্তি, সহজবোধ্য কবিতা গাথ। পদাবলী ধর্মশান্ত্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এব 
পরিবারে বদ্ধ হইবে, দ্বারে দ্বারে পথে পথে হরিনাম কীর্তন করিবে, এ 
সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে গৌর নিতাই ত্রাতৃদ্বয়ের প্রক্কৃতি দৃ্টিগোচ 
(হ্য়। কিন্তু এইরূপ রষোদ্বীপক সহজ প্রণালী বণিয়াই দুষ্ট লোকেরা প' 
'চর্িতার্থের উপায়রূপে ইহা গ্রহ্ণ করিয়াছে । 
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টৈতদ্ধদেব দ্দি গভীর জ্ঞানগর্ভ বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত বিস্তীর্ণ ধর্্বশান্ত্, 
নীতবিজ্ঞান কিন্বা! সাধন প্রণালী প্রচার না করিলেন, তবে তিনি কি 
বরিলেন? তিনি ছুই বাহ তুলিয়া! আনন্দভবে একবার নাচিলেন, আর 
রদিকের লোকের! ছায়াবাজীর পুত্তলিকার ন্যায় নাচিতে লাগিল। 
প। হরিবিরহে ব্যাকুল হইয়। চীৎকার রবে কীাদিলেন) আব অমনি 
গঁজলে সকলের বক্ষ ভাসিল। একবার ভীম গর্জনে হরিনামের হুঙ্কার 
ন করিলেন, অমনি মোহনিদ্রাচ্ছন্ন মানবসমাজ সচকিত নেত্রে জাগিয়া 
ঠল। বক্ষ বিস্তার করিয়! দীনাত্্াী পতিত চগ্ডালদ্দিগতক আলিঙ্গন দিলেন, 
হা! দেখিবা মাত্র সকলের প্রণণ বিমুগ্ধ হইল। আর কি করিলেন? 
ংসার বাসনার মন্তকে পদাঘাত করিয়! সন্নাপী হইলেন, আচগ্াল ছঃখী- 
দগকে বাহ্‌ প্রসারণ পূর্বক কোলে গ্রহণ করিলেন, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে 
(রিনাম বিলাইলেন, বিনয়ী হইয়া পঞ্ডিতগণের গর্ব থর্ব এবং নীচ 
দাতিকে উচ্চ করিলেন। আর তি করিৰেন? প্রত্যেক কার্ষ্যে শত শত 
লাকের মন পরিবর্তিত হইয়। গেল। তিনি কিছু গুনাইলেন না, সমস্ত 
নথাইয়। দিলেন। তাহার উদ্দণ্ড নৃত্যের ভীষণ পদাঘাতে পাষওহদয় 
/ম্পিত হইত, ব্যাকুলতার উচ্চ ক্রন্দনধবনি শুনিলে বুক ফাটিয়া যাইত ; 
ঠাহার প্রেমবিস্কারিত বদনকমলের উল্লাসকর হান্তধব'ন শ্রবণে প্রাণ পাগল 
ছয়! উঠিত 3 ভাৰরসে ডগমগ পবম সুন্দর ভাগবতী তনু দর্শন করিলে 
'ন নৃত্য করিত। ফে ভাবে জননী ও সহ্ধর্ম্িণীকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
শ্লাসব্রহ গ্রহণ করেন সেই জলস্ত বৈরাগ্যের আশ্চর্ধয বিবরণ গুনিলে প্রাণ 
॥খনও উদাস হয়। পতিতপাবন হরিরনামে তিদ্দি অদ্ভুত ভোজবাজী 
ঠরিতেন। ভগবান্‌ হরির প্রেমমুখের মধুব হাসি ও সৌনর্ধ্যরসে মঞ্জিলে 
মু কিরূপ অবস্থাপন্ন হন তাহাই কেবল তিনি দেখাইয়া! গিয়াছেন। 
'ভগবল্ধুপ দর্শন করিয়! তাহাতে প্রমত্ত হওয়া! তাহার কার্য ছিল। দর্শন, 
স্পর্শ আলিঙ্গন দ্বারা সেইরূপ গুণে মিয়া তিনি পাগল হইয়াছিলেন। 
এমন সুমিষ্ট ভক্তিযোগ, ভগবানের মহিত জীবের এতাদৃশ ব্যক্তিগত গ্রেম- 
ব্যবহার কোন ধর্মে দৃষ্ট হয় না। যেমন তাহার বৈরাগ্য তেমনি ভাবুকত|। 
যদি কেহ তাহার স্বরূপ মুগ্তি দেখিতে চাওঃ তবে বন্ধুগণে মিলিত হইয়া 
মৃদঙ্গ করতালের সহিত গতীর স্বরে হরিনাম গান কর। তাহাতে যখন মন 
মাতিবে, হৃদয় গলিবে, ময়নে অশ্রধারা বছিবে। শরীর রোমাঞ্চিত ও 
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পুলরিষ্ত হইবে, এবং প্রেমময় ছরিয় মাধুর্য্যরগঞাগরে চিত্ত ডুবিবে, 
মেই ভক্তমণ্ডলীর মধো কিবা! নামরসের মতততর মধ্যে প্রেমনয়ন উদ্মীলি 
করিলেই দেঁখিবে যে দোগার গৌরাঙ্গ ছু্ননে আনন্দ ধার! বর্ষণ করি 
তেছেন আর নাচিতেছেন। এই তীছান়্ বাহিরের রূপ। ভিতরের রঃ 
ইহ] অপেন্সা আরো! মনোছর। যখন যে হরিনাঁমরসে মঞ্জে, তখনই 
গৌরভাবাপন্ন হয়; খন যে বিষয়বাসন| ছাড়িয়া প্রেমামৃত পান 
বিতরণ করে, তখনই দে চৈতন্য হয়; তিনি ভক্তের শোণিতের মন্গে মিশি?, 
গিয্াছেন, কোন কালে আর মে বপের ধ্বংস হইবে ন1। 

ভক্তরা চৈতগ্ঠচন্দ্রের পরমার্থ বিষয়ক মত সম্বন্ধে বঙ্গীয় যুষকগ 
যেরূপ ভাব পোষগ করিতে ইচ্ছা করেন করুন, কিন্তু তাহার নিকট রঃ 
শিক্ষা! করিধায় আছে তাহা! হইতে কেহ যেন বঞ্চিত না হন। তিনি 
সাকারোপলক্গে প্রেমভক্তি মর্পগ করিতেন, তোমরা! ন1 হয তাহা! নিরাকারে। 
অর্পণ কর'। সুযুক্তি। সুশান্ত বিশুদ্ধ সংস্থত মত লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেত 
ট্লিবে না। গৌরাঙ্গ যে প্রগল্ভ! ভক্তি প্রেম মহাভাঁৰ বৈরাগ্য অনাসক্তি 
সাধু্ক্তি শিষ্যবৎসলতা| ভ্রাতৃপ্রেম বিনয় উৎসাহ জিতেন্দ্রিয়। ভেওস্থিত। 
বরকাস্তিক আস্থ। সাধুভাব জীবে দয়া নাষে ভক্তি প্রভৃতি ধর্মভাব প্রদর্শন 
ক্বরিগ্ন! গেলেন তাহ পৃথিবী চিরকাল তাহার পদতলে পড়িয। শিক্ষা করুক ৃ 
এ সকল ভাব বিনষ্ট হইবার নহে, ভগবস্তক্তগণের উপেক্গণীয়ও নহে। 

দয়াগ শ্রীচৈতন্ত পৃথিবীকে হরিনাম সন্কীর্ভন শিখাইয়। গিয়াছেন, যি 
কেহ তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাপিয়া স্থুখী এবং পুণ্যাত্ম। হইতে চাও 
তবে কখন একাকী কথন মবান্ধবে হরিনাম সন্্ীর্ভন কর। 

দয়াময় হরি তাহার প্রিষ্ব ভক্ত গৌরাঙের দ্বার! অভূতপূর্ব ভক্তিলীলা 
দেখাইয়। বঙ্দেশকে ধস্ত করিজ্াছেন।: তাহার শ্রীপাদপল্পে কোটি /কার্টি 
খ্রণাম। চৈতন্ত প্রভুর চরণেও সহ সহত্র নমস্কার । 


